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ভূমিকা । 

আমি শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দণ্তের প্রণীত মহধি দেবেন্র- 
নাথের জীবনচরিত পাঠ করিয়! সুখী হইলাম। ইহাতে 
মহষি দেবের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সহজ ও 
হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বিকৃত হইয়াছে । ইহ1 পাঠ করিয়া 
সকলেই উপকৃত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই । অবশ্য 
এ .কথা বলা বাহুল্যমাত্র লেখক যদি মহধিদেবের 
সহিত সাক্ষাভাবে পরিচিত হুইতেন, এবং তাহার 
সঙ্গে বসিবার অধিকার পাঁইতেন তাহা! হইলে, হয়ত 
আরও এরূপ অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে পারিতেন, 
যাহাতে তাহার গ্রন্থ আরও অধিক পরিমাণে হৃদয়- 
গ্রাহী হইত । কিন্তু সাক্ষাৎ ভাবে পরিচিত না হইয়াও 

ঘত কথা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাই আশ্চর্য্য । 
শ্রীশিবনাখ শাস্ত্রী । 


গ্রস্থকারের নিবেদন। 


প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে একদ্দিন কোন তক্তিভাজন ব্যক্তির সহিত 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম | তখন তিনি কলিকাহায় 
পার্ক স্বীটে বাস করিতেছিলেন। তাহার কথ। পূর্বে শুনিরাছিলাম 
বটে, কিন্ত তখন পর্যভ্ত তাহাকে দর্শন করিবার সৌভাগা ঘটিয়৷ উঠে 
নাই। প্রথমে যখন তীহার সুন্দর গন্ভার ও সৌমামুর্তি দেখিলাম, 
তখন মনের মধ্যে একপ্রকার শান্তি অন্থুভব করিলাম । কাদন্ববরীতে 
পাঠ করিয়াছিলাম খধিতনর হারীত যখন বৃক্ষকোটরচুত শুকশিশুকে 
মহামুনি কথের আশ্রমে আনিয়া ছলেন তখন সেই পক্ষাশিশু মহাসুনির 
এমন এক প্রকার শান্তিপূর্ণ প্রভাব অন্ভব করিয়াছিল যে তাহার 
সমস্ত শারীরিক ও মানসিক ক্রেণ দূর হইয়াছিল। সেকি প্রকার 
শান্তি তাহা আমি মহর্ধি দেবেন্ত্রনাথকে দর্শন করিয়। কিঞ্চিৎ পরিমাণে 
হাদয়সগম করিতে সমথ হইয়াছিলাম । সেই দ্বিন হইতে তাহাকে মনে 
মনে গুরুর পদে বরণ করিয়াছি । ইচ্ছা ছিল তাহার নিকটে দাক্ষা গ্রহণ 
কারিয়া জীবনকে কৃতার্থ করিব, কিন্তু এ জীবনে বিধাতা তা ঘটিনার 
সুযোগ প্রদান করিলেন না। কিন্তু তাহাতে আমার শিশেষ কোন 
ছুঃখ নাই, কারণ আধ্যাত্মিক জগতের বিচিত্র ও গুঢ় নিয়মানুসারে 
আত্মার সকল প্রকার অভাব পূর্ণ হইয়া থাকে। জড়জগতে দূরত্বের 
ব্যবধান অনেক দময়ে যোগের পক্ষে বিষম বাধ। উৎপন্ন করিতে পরে 
বটে,কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে এপ্রকার কোন ব্যবধ[ন দ্বাবী ফোনের 
ব্যাঘাত উৎপন্ন হয় ন। এরাজ্যে প্রেমই ঘোগ ও মিলনের ভিত্তি ভূমি, 
- মহধি ছেবেন্দ্রনাথকে প্রথম যেদিন দর্শন করিয়াছিলাম, তখন 


৭২ 


[4 


হইতে যখনই সুবিধা হইয়াছে, তথনই তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছি। 
কখন কথন তাহার চরণ স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইয়াছি এবং তিনিও 
আমার মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদদানে আমাকে ধন্য করিরাঁছেন। 
যতই ভীবনপথে অগ্রসর হইতেছি, ততই মনে এই দৃঢ়ধারণা হইতেছে 
ষে এ যুগে এত বড় নহাপুরুষ বোধ হয় জন্মগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু 
অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে এরূপ মহাপুরুষের জীবনী এ পর্যান্ত এক- 
খানিও প্রকাশিত হইল না। কিছুদিন পূর্বে তাহার আত্মজীবনচরিত 
প্রকাশিত হওয়াতে সেই অভাব অনেক পরিমাণে বিদুরিত হইরাছে। 
উক্ত পুস্তকথানি যে কিরূপ অমূল্য বস্ত হইয়াছে তাহ! ধীহার! পাঠ 
করিয়াছেন, তাহারাই অবগত আছেন। একদিন একজন শিক্ষিতা 
মহিলা বলিতেছিলেন “আমাকে বদি কেহ নির্বাসন করে এবং জিজ্ঞাসা 
করে তুমি কি লইয়া! নির্বাসনে যাইতে চাও, আমি তখনি কোন 
প্রকার ইতস্ততঃ না করিয়া বলি মহধির আংত্মচরিতখানি সঙ্গে দিয়া 
আমকে নির্বাসন দাও।” ইহা অতি সত্য কথা। 
প্রায় ৩:৪ বৎসর পুর্বেব আমার বন্ধু সিটিবুক সোসাইটির স্বত্বাধিকারী 
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের “ভারতগৌরব গ্রন্থাবলী” 
পর্যায়ের জন্য আমাকে মহধির একখানি ছোট জীবনচরিত রচন! 
করিতে অন্থুরোধ করেন তদনুসাবে বালক বালিকাদিগের উপযোগী 
করিয়া একখানি ছোট জীবনী রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু 
তাহা লিখিবার সময়ে বারম্বার আমার মনে এই কথ! উদ্দিত হইতেছিল 
বঙ্গদেশে কি এমন একজনও শক্তিশালী লেখক নাই ঘিনি মহধি দেবেন্দ্র 
নখের একখানি উৎকষ্ট জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন। ছূর্ভাগ্যৎশতঃ 
এরূপ লোক পাওয়া! £গল না । এই অনস্থাতে মনে মনে সফর করিলাম 
আমিই এই কাধ্যে প্রবৃত্ত হইব। আমার গ্তার অযোগ্য,-হুদ্রশজি-. 
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শালী ব্যন্জি মহধির জীবনী লিবিবার যে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত তাহ! 
জানিয়াও কেবল মনের আবেগে ও উৎসাহে এই কঠিন কার্ষেয হস্ত- 
ক্ষেপ করিয়াছি । নানাপ্রকার অভাব ও অসুবিধার মধ্যে আমাকে এই 
কঠিন কষারধ্য সম্পন্ন করিতে হইয়াছে । এক্ষণে এই পুস্তকখানি পাঠ 
করিয়া বদি একজনের ও প্রাণে ভগবদলাতের পিপাসা জাগ্রত হয় 
. অথবা একজন ও সেই অমৃতবন্তর সন্ধানে গভীররপে আত্মার রাজ্যে 
প্রবেশ করিয়া বর্তমান বহিষ্ু্খীন মানবসমাজে সেই অপীম সম্পদের 
বার্তী প্রচার করেন, তাহা হইলে আমার সকল শ্রম ও চেষ্টা সার্থক 
হইবে। 
এই পুস্তক প্রণয়নে পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 
আমাকে নানা প্রকারে সাহাধা করিয়াছেন। তাহার এ প্রকার সাহায্য 
না পাইলে আমি এই কাধ্যে অগ্রসর হইতে সাহস করিতে পারিতাম 
না। তৎপরে পঞ্টলোকগত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শান্্রী, ভক্তিভাজন 
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়, ভক্তিভাঙ্গন পণ্ডিতপ্রবর শরীুক্ত 
দ্িজেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, শ্রদ্ধাম্পুদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যার, 
নবতি বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত প্নাথচন্দ্ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবাসী এবং 
19961) ২০৮1০ পত্রিকা ছয়ে স্ুযে।গ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং স্েহাস্পদ ভ্রীমান্‌ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতি বন্ধুদিগের নিকট হইতে অনেক প্রকারে সহায়তালাভ করিয়াছি। 
এই পুস্তক রচনাতে মহার্ধর আত্মজীবন চরিত, রাজনারায়ণ বসু মহা- 
শয়ের আত্মচরিত ও তাহার লিখিত অপ্রকাশিত ব্রাহ্মদমাজের ইতিবৃত্ত 
এবং তন্ববোধিনী পত্রিকা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে সাহাধ্য প্রাপ্ত 
ইইয়াছি। মহধিদেবের সন্বন্ধে আরও জ্ঞাতব্য বিষর অনেক রহিয়ী৷ 
গেল, বিধাতা ক্পা করিলে হাহা পরিশিষ্টাকারে প্রকাশ করিয়া 
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পাঠকবর্গের নিকট4উপস্থিত হইবার ইচ্ছ। রহিণ। যাহা হউক এক্ষণে 
করুণাময় পরমেগ্ধর কৃপা করিয়া, নানাপ্রকা্ অন্ুবিধা/ ব্যাঘাত দূর 
করিরা, তাহার তত্তসন্তানের জীবনচারত "ঝরা? মাদৃশ ক্ষ ব্যক্তি 
দ্বারা সম্পন্ন করিলেন, ইহা চিগ্তা করিয়া সেই অদ্ভুতক মার চ্পে 
বারদ্বার প্রণঠ হইতেছি। 

গ্রন্থকার । 


নুচী। 
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প্রথম অধ্যায় | 
টি €ট ৫ 


উপক্রমণিক1। 


ভারতের তপোবন এখনও নীরব হয় নই। ভারতের হিমালয় 
এখনও অনেক সাধুপুকষদিগের স্বদয়ে ব্রহ্মাগুপতির পরিচয় প্রদান 
করিয়া তাহাদিগকে ফরতার্থ করিতেছে । ভারতের উপানিষদ্‌ এখনও 
অস্ুপ্য ব্রহ্মজ্ঞানের বত্তাকর স্বরূপ বর্তমান থাঁকিয়৷ অনেক ব্যক্তিকে 
্রপ্ধজ্ঞানরূপ সম্পদের অধিকারী করিতেছে।: বহুশতাবদী পূর্বে আর্ধা 
খষিগণ যেপ্রকার অনন্তপ্রসারিত, স্থনীল গগনষ শুলের নিয়ে. দ্ায়মান 
হইয়। তটস্থ হইন্! করযোড়ে “ও' পিত। নোহসি” বলিয়া ব্রঙ্গাগুপতিকে 
সম্বোধন করিয়া কৃতার্থ হইতেন, এখনও সেই প্রকার ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশে মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করিয়া সেই বিশ্বরাজকে পিতা বলির! 
সম্বোধন করিয়৷ কৃতার্স হইতেছেন। যদিও এক্ষণে কালের নিয়মাহুসারে 
নানাপ্রকার পরিবর্তনের আোত ভারতের উপর দিয়! নিরত্তর প্রবাঞ্থিত 
হইতেছে, তথাপি ইহা এখনও ত্রীজ্ঞানরূপ গৌরব-কিরীট মন্তকে 
ধারণ করিয়া অগতের সমক্ষে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। 

সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে ভারতের একটি বিশেষ স্থান আছে। আমরা 
ভারতে বাদ করিতেছি, ইহার স্থনীন আকাশে প্রস্ফুটিত কৃর্্য, চশ্ 
- শ্রহ নক্ষত্রাদি: দর্শন করিতেছি, ইহার সুশ্ঠামল- শন্তক্ষেত্র আমাদের 
হয়ে আনন্দ বিধান করিতেছে, ইহার নানাপ্রকার কুহুমিত উদ্যান- 
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সমূহ আমাদের নয়নের তৃপ্তিসাধন করিতেছে, ইহার সরস ফলসমুহ 
আমাদের রসনার পরিতোষ প্রদান করিতেছে, ইহার বিহঙ্গম-মুখরিত 
কুপ্রকাননসমূহ আমাদিগের শ্রবণ-স্থথ উৎপন্ন করিক্ছে, এ সমস্ত 
সত্য, কিন্ত ইহার জন্য ভারতের কিয়ৎ পরিমাণ গৌরব থাকিলেও ইহাঁই 
যে ভারতের প্রধান গৌরব নয়, তাহ! চিন্তাশীল বাভিমাত্রেই বুদ্ধিতে 
পারিবেন। বাহিত্রে ীশ্বধ্য ভারঠের অনেক আছে, কিন্ত যদি কোন 
ভারতবাসী ইহার জন্য আপনাকে গৌরবান্থিত মনে করেন, তাহা 
হইলে তাহাকে এই কথা বলিব ঘে তিনি এখনও ভাঁরতকে চিনিতে 
পারেন নাই। এইঞ্জন্স দেখিতে পাইতেছি এক শ্রেণীর লোক পশ্চিমের 
অনুকরণে ব্যস্ত হইয়া ভারতের আদর্শ হইতে বহুদূরে সরিয়া যাইতেছেন। 
নব সভ্যতার আলোক তাহ।দিগের চচ্ষুকে এম ন করিয়া মোহিত করি- 
তেছে যে তাহার! প্রাচীন সভ্যতাকে মন্ব্যত্ব বিকাশের পরিপৰ্থী জ্ঞান 
করিয়া, যাহা কিছু নৃহন তাহারই উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এরূপ 
লোকের সংখ্যা বর্তমান সময়ে বিরল নহে। অন্টদিকে আর একদল 
লোক; যাহা কিছু প্রাচীন তাহাই আধ্যখষিদিগের সম্পত্তি জ্ঞান করিয়া 
অবিচারিত ভাবে সেই সমস্ত গ্রহণ করিতেছেন। 

প্রায় এক শতাব্দী পুর্বে যখন ভিরোজিও শিক্ষিত বঙ্গবাসীগণের 
হৃদয় ও মনের উপর রাজত্ব করিতেছিলেন তখন কুষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মাইকেল মধুহ্দন প্রভৃতি সুবিখ্যাত 
বাঙ্গালী যুবকগণ ইংরাজী শিক্ষার আলোকে ভারতের যাহা কিছু 
সমস্তকে অবজ্ঞা করিয়া সমস্ত বঙ্দেশকে এক নৃতন অজাত রাজ্যের 
দিকে লইয়া চলিতেছিলেন ॥ এই সময়ের সামাজিক অবস্থা আলোচনা 
করিলে দেখা যায় যে দেবেন্দ্রনাথ যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন 
তাহাকে কি প্রকার প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম. করিতে 
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হইয়াছিল। হিন্দুকলেজে ভিব্নোজিও যখন শ্রিক্ষকরূপে প্রবেশ করেন 
তাহার অদ্ভুত প্রতিভা তখনকার ধুবক্দিগের মনে এমন এক প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল যে তাহ] দ্বার বঙ্গসমাজে ঘোরতর সামাজিক বিপ্লব 
উপস্থিত হয়। তাহার নিয়ম ছিল বে তিনি নিজে ছাত্রদিগের সহিত 
স্বাধীনভাবে তর্ক বিতর্ক করিতেন এবং তাহাদিগকে এই ভাবে 
তর্কবিতর্ক করিবার জন্ত আহ্বান করিতেন । এইরূপে ছাত্রদিগের 
মনে স্বাধীন চিন্তা-শক্তির বিকাশ হইতে লাগিল। তাহার সহিত 
মিশিয়া পাশ্চাত্য ভাবসমৃহ ঠাহাদের মনে কাধ্য করিতে লাগিল । 
এই সমস্ত নৃতন ভাব তাহাদিগের নিকট হিন্দুসমাজের প্রাচীন 
ভাবসহূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বোধ হইল । সুতরাং এ সমস্ত ভাব অনুকরণ 
করিতে তাহার! প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ফলস্বরূপ আমরা দেখিতে 
পাই থে তাহারা প্রায় সকলেই সুরাপানের অভ্যাস. করিয়াছিলেন । 
ষোল সতর বংসরের বালকের গোলদ্িঘির ভিতরে বসিয়৷ গোষাংস 
ভক্ষণ ও স্থুরাপান করিত এবং তাহাতে তাহাদের পুরুবত্বলাভ হইত 
বলিয়া মনে করিত । এমন কি পিতা স্বহস্তে পুত্রকে সুরাপান করিতে 
দিতেন। যখন তাহাদের মধ্যে এই প্রকার উচ্ছখলত। প্রবেশ করিল 
তখন তাহারা যাহা কিছু প্রাচীন, তাহাই অত্যন্ত ঘবণার চক্ষে 
দেখিতে আরন্ত করিল। তখনকার একজন শিক্ষিত ব্যক্তি 
বলিতেছেন --*[6 0১০7০ 0 20707159 0026 51969 0০10 05 
০৮০৫০ 96 ০৮ 175810,1015 [710001957)--ণ্যদি হৃদয়ের সহিত 
কিছু দ্বণা করি তবে তাহা হিন্দু ধর্্ম।” এই ব্যক্তি পরে ডেপুটি 
কলেকটর হইয়। কুষ্ণনগরে গিয়াছিলেন। 

- আর একজন অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বলিতেছেন-- «আমাদের দেশে 
বহুকাল হইতে সুরাপান বিশেষ দোষাকর ও পাঁপজনক বলিয়া কান্তি 
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হইয়াছে ; এবং মদ্য স্পর্শ করিলে শরীর অপবিভ্র হয়, এইরূপ বিশ্বাস 
এদেশের লোকের মনে জঙ্মিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে এই স্থির 
হইল যে যখন এমন বুদ্ধিমান, বিহ্বান ও সভ্যজাতীয়েরা ইহ] আঘর 
পূর্ধবক ব্যবহার করিতেছেন, তখন ইহ] অহিতঙ্জনক কখনই নহে। 
অঙএব ইহ! পান না করিলে সভ্যতাই বা কিরূণে হইবে আর পুর্ব 
কুসংস্কারই বা কিরূপে যাইবে ? হিন্দুকলেজের সুশিক্ষিত ছাত্রগণের 
মধ্যে ধাহারা এদেশের সমাজ সংস্কার করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন 
তাহার! সকলে সুরাঁপান করিতেন। আমরা চারি পাঁচ জন আব্মীয় 
কখন কখন আহারের সঙ্গে যৃদ্ধ মদ্দিরা পান করি এবং বড়ই সুখী 
হই” 

ডিকোজিও হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিয়া অল্পদিনের মধ্যে 
এক সভ1 স্থাপন করেন, তাহার শাম £05008210 455500146197) 1 
তিনি নিজে ইহার সভাপতি ছিলেন । রসিককুষ্ণ মল্লিক, কৃষঃমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণা- 
রঞ্জন মুখোপাধ্যায়। হরচন্দ্র ঘোৰ প্রভৃতি শ্রী সভাতে বক্তুতা 
করিতেন। এখানে হিন্দু সমাজের রীতি নীতির দমালোচন। 
হইত। এ সবন্ধে একজন বক্ত] বলিতেছেন-_ “হিন্দুধর্মের আচার 
ব্যবহার সাধারণের সমক্ষে আলোচিত হইত এবং তাহাদের 
প্রতি সকলে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা ও দ্বণার ভাব, প্রকাশ করিতেন। 
পাশ্চাত্য দার্শনিক হিউমের মতসমূহ অতি আদরের সহিত গৃহীত 
হইত । হিন্দুধর্ম অতি ভ্রম- ও কুসংস্কারপুর্ণ, সুতরাং উহা! জানীদিগের 
গ্রহণীয় নহে। হিন্দ সমাজের স্ত্রীলোকদিগের অস্তঃকরণ জ্ঞানের বাবা? 
আলোকিত করিতে হইবে, নচেৎ আমাদের দেশের অবস্থা কখনও 
সউন্থতি লাভ করিতে পান না” 
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আর একজন বলিতেছেন--”ছেলেরা উপনন্বনকালে উপবীত 
লইতে চাহিত না। অনেকে সন্ধ্যা আহ্ছিক পরিত্যাগ করিয়াছেন। 
তাহাদিগকে বলপুর্ববক ঠাকুরঘরে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে তাহার? 
সন্ধ্/ আহিকের পরিবর্তে হোমারের ইশিয়ড গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশ- 
সকল আবৃত্ত করিত। অনেক বালক ইহা অগ্রেক্ষা অতিরিক্ত 
সীমাতে বাইত। তাহার! রাজপণে যাইবার সময়ঃ মুষ্ডিত-মস্তক 
ফৌটাধারী ব্রাঙ্গণ পগ্িত দেখিলেই তাহাদিগকে বিরক্ত করিবার 
জন্য আমরা গরু খাই গো, আমরা গরু খাই গো, বলিয়া চীৎকার 
করিত! কেহ কেহস্বীয় স্বীয় ভবনের ছাদের উপর উঠিয়া প্রতিবেশী- 
গণকে ডাকিয়া! বনিত, “এই দেন মুনগমানের গল মুখে দিতেছি? এই 
বণিক্াা তামাক খাইবার টিকা মুখে দিত।” 

হিন্দু সাজের মধ্যে যখন এইরূপ ঘোরতর বিপ্লবের স্চন| দেখ! 
গের, পেই সমগ্নে খুষ্টধর্ম প্রচারক ডক. নাহেব উৎসাহের সহিত খুষ্টধর্্ন 
প্রচারে প্ররন্ত হইলেন। তাহার ফপে মহেশচন্দ্র ঘোষ, কষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুস্থৰন দন্ত প্রন্থতি অনেক শিক্ষিত যুবক খুষ্টধর্ম 
গ্রহণ করিলেন। এই সমক্ষে প্রসন্ন কুযার ঠাকুর মহাশয়ের একমাত্র 
পুত্র জানেন্মমোহন ঠাকুর এবং গুরুদাস মৈত্র প্রভৃতি আরও কয়জন 
হিন্দুধন্ম পরিত্যাগ করিয়! খুষ্টধন্ম গ্রহণ করেন। ইহাতে দেশের 
মণ্যে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হগ্ন। সুতরাং বাঙ্গলা দেশের 
পৃক্ষে ইহ) এক সন্ধিস্থল বগিতে হইবে। 

এই সমক্সে দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বঙ্গ 
প্রস্ততি মহোদরগণ হিন্দুধন্ম ও হিন্দুস্থানের গৌত্রব অকুতোভয্বে ও 
দৃঢ়তার সহিত প্রচারে প্রবৃত্ত হইজেন। বর্দি তাহারা এই ভাবে 
দণ্ডারমান না হইতেন, তাহা হইলে বঙ্গদেশের বহু হিন্দু গৃহস্থের গৃহ 
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হইতে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুর আচার ব্যবহার নিফাশিত হইত। একনিকে 
ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত নব্য যুবকদল বাঙলা দেশকে যেরূপ পাশ্চাত্য 
সভ্যতার দিকে প্রবলবেগে লইয়া! চেতেছিলেন, অন্যদিকে সেইরূপ 
রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ প্রাচীনপন্থীগণ বাঙ্গালীকে পৌরাণিক 
যুগের ভারতীয় সভ্যত1 ও ধর্মের দিকে আকর্তণ করিতেছিলেন । মহাত্মা 
রাজ রামমোহন রায়ের সময় হইতে এই প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষ 
আরম্ভ হইয়াছিল । এই সমর হইতে নবধুগের সুব্রপাত হইল। এই 
বুগসদ্ধিস্থলে দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সঙ্কটের মধ্যে 
তিনি জন্মগ্রহণ করিয়। নানপ্রকার পরিবর্তনের প্রবল ব্যাত্যাউদ্বেলিত 
হিন্বুসমাজ-সমুদ্রে স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া! কেমন করিয়! জীবনের 
ফ্ুবতারার প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া আপনার লক্ষ্য সাধন করিয়াছিলেন, 
এই পুস্তকে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করা গ্রন্থকারের উদ্দে্তয । 
বিনি দেবেন্্রনাথের বাল্যকাল হইতে তাহাকে আপনার উদ্দ্ত 
সাধনের যন্তরস্বরূপ করিয়া! ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার হস্ত এই 
মহৎ জীবনের প্রত্যেক ঘটনাতে পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন । 





দ্বিতীয় অধ্যায়। 
পূর্ববপুরুষদিগের পরিচয় । 


অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে যখন ইংবাজের1 কলিকাতাতে আপ- 
নাদের রাজা সংস্থাপনের জন্ত চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন জয়রাম ঠাকুর 
নামক এক ব্যক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়! বায় । ইহার চারি পুত্র ছিল। 
আনন্বরাম, নীলমণি, দর্পনারায়ণ ও গোবিন্দ্রাম ঠাকুর । লীলমণি 
ঠাকুর চট্টগ্রামে সেরেন্তাদারি কর্ম করিতেন। তাহাতে তীহার বিল- 
ক্ষণ উপার্জন হইত। তিনি আপনার ব্যয়ের জন্ত যৎসামান্ত অর্থ 
রাখিয়! অবশিষ্ট সযুদায় অর্থ তাহার ভ্রাতা দর্পনারায়ণ ঠাকুরের নিকট 
পাঠাইয়। দ্রিতেন। দর্পনারাপধণ কপিকাতার স্প্রসিদ্ধ বারাণসী ঘোষের 
সহিত একত্রে তেঞ্জারতি করিতেন। তাহাতে তাহাদের বিলক্ষণ লাভ 
হইত। রাণী তধানীর রংপুরের জমিদারি যধন বিক্রপ্ন হরর তখন, 
তাহার ৯২*০*২টাকাতে সেই জমিদারি ক্রয় করেন। কিছুদিন পরে 
নীলমণি ঠাকুর সেরেস্তাদারি কর্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আলি- 
লেন। তিনি তাহার ভ্রাত। দর্পনারারণের নিকট আপনার অংশ 
চাহিলেন। দর্পনারায়ণ তাহাকে টাক! দিতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু 
জমিদারির অংশ দিতে সম্মত হইলেন না। বল! বাহুল্য যে নীলমণি, 
ঠাকুরের টাকাতেই ইনি এ জমিদারি ক্রত্ব করেন। এইরূপে স্থুই 
ভ্রাতার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। নীলমণি ঠাকুর অতি ধার্ছ্িক 
পুরুষ ছিবেন। তিনি এই বিবাদে মনে অত্যন্ত কষ্ট পাইলেন এবং 
তাহার ভ্রাভাকে সমস্ত রান করিয়! বাড়ীর দামোদর বিগ্রহকে লইয়া 
বাটী হইতে গ্রস্থান করিলেন । 


৮ মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


এই ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় নীলমণি ঠাকুর কেমন ধার্সিক ছিলেন 
বং সংসারের প্রতি ভাহার কেমন বৈরাগ্য ছিল। সমস্ত জীবনে 
যাহা উপার্জন করিয়াছিলেন, তাহার মমত| পরিত্যাগ করিয়া 
কেবলমাত্র ইউদেবতাকে লইয় প্রস্থান করিলেন এবং তাহাতেই সন্ত 
হইয়া বাস করিতে লাগিলেন, এপ্রকার ধরে অনুরাগ এবং সংসারে 
বিরাগ বড় একটা দেখ! যায় না। এই ব্যক্তির বংশধর যে একজন 
অসাধারণ ধার্ট্িক পুরুষ হইবেন এবং ভারতের যুখ উদ্ত্বল করিবেন, 
ভাহা বিশেষ আশ্চর্ষ্যের বিষয় নহে । 

- ছুই ত্রাতার বিবাদের কথা ষধন কলিকাতা সহরে রাষ্ট্র হইল, 
তখন সহরের কতিপয় সন্তান্ত ব্যক্তি মিলিত হইয়! ইহা মিটাইয়। দিবার 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার! সালিসি করিয়। এই স্থির করিলেন 
যে দর্পনারায়ণ ঠাকুর, নীলমণি ঠাকুরকে একলক্ষ টাঁক1 প্রদান করি- 
বেন। সেই সময়ে শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবদাস শেঠ নামক একজন সন্াস্ত তত্তবায় 
নীশলমণি ঠাকুরকে জোড়াসণাকোতে বাটী নির্মাণের জন্ত কয়েক বিঘা 
জমি প্রদান করেন। - নীলমণি ঠাকুর এ জমির উপর বাটা নিরাশ 
করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এ জমির উপর : এখন: -মহর্তি- 
ধেবেন্্রনাথের ভ্রাসন বাটা দণ্ডায়মান রহিয়াছে । নীলমণি ঠাকুরের 
পা পুত্র ছিল। রামতন্থ, রামরতন, রামলোচন, রাদযণি ও রাসব্ত।. 
রামমণি' ঠাকুরের তিন পুত্র। রাঁধানাথ, -ছারকানাধ,ও বানাব । 
রামিলোচন ঠাকুরের সন্তানাদি ছিল না. সেইন্ত ভিনি খায়কানাখ 
পির পোধ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। 

- ছবারকানাথ ঠাকুর বাল্যকালে সেরবরণ (ক্র 50575০016 ) 
নামক জনৈক ইংরাজের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। পরে আস্তামপ্‌ 
€ 8৮ চা 2৫5/05 ) নামক একজন পাড্রির নিকটে আধায়ন 
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করেন। এই সময়ে ভাহার সহিত কলিকাতার অনেক ইংরাঁজের 
পরিচয় হয়। যৌবনকালে তিনি রাঞ্জা রামমোহন রায়ের সহচর এবং 
বন্ধ ছিলেন। যখন রাগ! রামমোহন রায় বিষয়ক হইতে অবসর 
গ্রহণ করিয়া রংপুর হইতে.কলিকাতায় আগমন করেন, তখন চবিবশ- 
পরগ্রণার অন্তর্গত টাকীর জমিদার কালীনাথ মুন্সী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি জনকয়েক সন্াত্ত ব্যক্তি তাহার সহিত 
মিলিত হুইয়াছিলেন এবং তাহার কাধ্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। 
ইহাদের মধ্যে ারকানাথ ঠাকুর মহাশয় সর্ধপ্রধান। বাল্যকালে 
তিনি ইংরাজী প্রতৃতি ভাষা শিক্ষা করিয়া আইন শিক্ষ। আরম্ত করেন 
এবং স্ুৃতীক্ষ বুদ্ধির প্রভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি 
লাভ করেন। আইন সন্ধে তিনি এরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, 
ঘষ* এ সন্ধে অনেক লোক তাহার নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করিতে 
আসিতেন। বাঙ্গাল! দেশের, এমন কি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের, সন্তাস্ত 
ব্জিগণ তাহার নিকট এ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ইহাতে 
তাহার প্রচুর অর্থাগম হইতে শাগিল। যখন নিমক বিভাগের 
সেরেস্তাদারি এবং ২৪ পরগণার কালেকটরের পদ শুন্ত হইল; তখন 
গবর্ণমেন্ট তাহাকে উপধুক্ত মনে করিয়া ী পদ প্রদান করেন।: তিনি 
এক্সপ দক্ষতার সহিত এ কাধ্য সম্পন্ন করেন, যে, ছয় বৎসর পরে খন 
শুন্কঃ নিমক এবং রাজস্ব বিভাগের (89810. 0£ 08360179816 
800 7২৪৮570 ). দেওয়ানের পদ শুন্ত হয় তখন গবর্ণমেপ্ট তাহাকে, 
সেই পদ প্রদান করেন । . ১২ 
- কিন্তু কিছুদিন পরে অবিক অর্থধাতের আকাঙ্কাতে-তিনি-্র.পদ 
পরিত্যাগ করিয়! উইলিয়ৰ কার এবং উইলিয়ম প্রিন্দেপ :( 
1119) 0217 ঞ খত ৬৮1111217) 1717০5% ) সাহেবছযের সহিত 
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মিলিত হইয়। কার ঠাকুর কোং (08৮৮ 15915 & 0০.) নামক 
এক যৌথ ব্যবস! স্থাপন করেন। ইউরোপীয়দিগের সহিত মিলিত 
হইয়া দেশীয় লোকের কারবার করার এই প্রথম দৃষ্টান্ত । এইরূপ 
কার্যে উৎসাহ প্রদানের জন্য তখনকার গবর্ণর জেনেরাল লর্ড উইলিয়ম 
বেটিক্ক তাহার এই কার্যে সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে এক পত্র লিখেন । এই 
কোম্পানি স্থাপন করিবার পরে তিনি ইউনিয়ন বাাস্ক স্থাপন করেন । 
এই ব্যান্কে রমানাথ ঠাকুর, দেবেন্্রনাথ ঠাকুর এবং অন্যান্ত কয়েক 
জন সন্ত্ান্ত ইংরাজ ও বাঙ্গালী অংশীদার ছিলেন । কিন্ত ডঃখের বিষয় 
এই ইউনিয়ন ব্যাক্ধ বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। খাহ। হউক দ্বারকানাথ 
ঠাকুর এই সময়ে বাংলা দেশের মধ্যে একডান প্রধান ক্ষমতাশালী 
বাক্তি বলিয়া পরিগণিত হয়েন। তাহার সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
বশোবৃদ্ধিও হইতে লাগিল । এই সময়ে তিনি রাঙ্জসাহী, পাবনা, রংপুর? 
যশোহর, ও কটকের বৃহৎ বৃহৎ জমিদারী ক্রয় করেন। 

তিনি যে কেবল আপনার সাংসারিক উন্নতির জন্য শক্তি ও সময় 
নিয়োগ করিতেন তাহা নহে, কিন্তু স্বদেশের উন্নতিকামনায় তিনি 
সকল প্রকার দেশহিতকর কাধ্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। হিন্দু কলেজ 
কমিটির তিনি একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। কলিকাতা সহরে 
মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হইবার সময়ে তিনি প্রতি বৎসরে ২০০০ টাক? 
করিয়! তিন বৎসরের রন্ত ৬*০* টাক সাহায্য করেন। চিকিৎসা-বিদ্যা 
অধ্যয়নের জন্ত দুইটি বাঙালী ছাত্রকে ইংলগ্ডে প্রেরণ করিয়া তাহাদের 
সমণ্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করেন । যু্রাষস্ত্রের স্বাধীনতার জন্য কলিকাতাতে 
ষে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সভা হইয়াছিল তাহার প্রত্যেক সভাতে উপস্থিত 
হইয়া অত্যন্ত সাহসের সহিত তীব্র ভাষাতে স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন 
করিয়া বন্তৃতা করিয়াছিলেন। 
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তাহার মধ্যে একাধারে প্রতিভ? বৃদ্ধি, তেজস্বিতা ও সংস্কার প্রিক়তা 
বর্তমান ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের সহিত মিলিত হইয়! তিনি 
সতীদাহের বিরুদ্ধে মহ? আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। দেশীয় লোক 
ও ইংরাজদিগের মধ্যে সম্ভীব স্থাপনার্থ ইংরাজদিগের ভোজে যোগদান 
করিতেন এবং গাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার বাগানে আনিতেন ; 
লর্ড অকল্যাওড প্রায়ই তাহাকে তাহার বারাকপুরের প্রাসাদে নিমন্ত্রণ 
করিয়া লইয়৷ যাইতেন। এইরূপে তাহার সহিত কলিকাতার 
সনতাস্ত ইংরাজদিগের বন্ধুতা হইয়াছিল । তখনকার হিম্টুসমাজ ফে 
প্রকার জাতি স্ন্ধীয় কঠোর নিয়মসমূহের দ্বারা পরিচালিত হইত, 
তাহা ন্মরণ করিলে দবারকানাথের পক্ষে অহিন্দুদিগের তোজে আহার 
করা অথবা তাহাদিগকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করা কত সাহস ও 
বীরত্বের কাধ্য তাহা পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন। মেডিক্যাল কলেজে 
শব বাধচ্ছেদ। তখনকার দিনে সামাজিক হিসাবে অত্যন্ত কঠিন কার্ধ্য 
ছিল। কিন্ত তিনি সে সমস্ত গ্রাহ্থ না করিয়া ছাত্রদিগকে উৎসাহ 
দিবার জন্তট নিজে শব-ব্যবচ্ছেদ-গৃচে উপস্থিত থাকিতেন! যখন 
ভাহার এইরূপ সম্পদ ও যশের মধ্যাহ্গ কাল, তখন তিনি ইংলগ্ে 
গষনের জন্ প্রস্তত হইতে লাগিলেন। 

তাহার বন্ধু এবং অগ্রবত্তাঁ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সার 
স্বদেশের উন্লতি-কামন। হৃদয়ে ধারণ করিয়া ১৭৬৪ শকে (১৮৪২ খু 
অব ৯ই জাহুয়ারি ) তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন । যাত্রার দিনে ত্াঙাকে 
বিদায় দিবার জন্ক কলিকাতার প্রায় সমস্ত সন্ান্ত বাক্তিগণ উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। ইংলগডে গমনের পথে তিনি রোম পরিদর্শন করেন । 
'তথাক়্ পোপ তাহাকে আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। 
দ্বারকানাথ ঠাকুর লগ্ডনে আগমন করিয়াছেন, এই -বার্ডী" শ্রবণে 
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ভথাকার অনেক সন্্রান্ত ব্যক্তি তাহার অভ্র্থনার জন্ত তাহাকে নিমন্ত্রণ 
করেন। একবার মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাহাকে তাহার প্রাসাদে 
নিমন্ত্রণ করেন এবং ভারত সম্বন্ধে ভীহার সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্তা 
বলেন। এইরুপে তিনি ইংলণ্ডে বহু সম্মান লাভ করিয়া ১৮ অক্টোবর 
ফ্রান্সে উপস্থত হয়েন। রাজ! লুই ফিলিপ এবং তাহার রাণী নিজ 
ভবনে তাহাকে নিমন্ত্রণ কিয়! লইয়] যাঁন। 

যখন তিনি ফ্রান্সে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একটি হাস্তকর 
ঘটনা ঘটিয়াছিল। একদিন ফ্রান্সে একটি ভোঙ্জে তাহার সিমন্ত্রণ 
হইয়াছিল, সেখানে অনেক সন্তরান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে 
একজন তাহার এই প্রকার আদর অভ্যর্থন দেখিয়া ঈর্যাপরবশ হইয়া 
তাহাকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করেন। দারকানাথও পশ্চাৎ্পদ হইবার 
লোক ছিলেন না। তিনি তংক্ষণাৎ অগ্র এক প্রকোষ্ঠে গমন পুর্ধ্বক 
'ারতীয় পালোরানের বেশে সঙ্জিত হইয়। সংগ্রাম স্থানে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া সকলে উচ্চহাস্ত করিয়া উঠিলেন। 
তখন তাহার প্রতিদ্ম্ধী তাহাকে এই প্রকারে সজ্জিত হইবার কারণ 
জিজ্ঞাস করাতে তিনি বলিলেন “আমাদের দেশের পালোয়ানেরা 
এইরূপ মালকাছ। দিয়া কুত্তি করে।” তখন সে ব্যক্তি যুদ্ধ হইতে 
নিরস্ত হইল। 

ইংনগ্ড ও ফ্রান্সে অবস্থান করিবার সময়ে তিনি আপরিমিত ব্যয় 
করিতেন । - এই প্রকার শ্রুত হওয়া যায় তিনি একদিন ফ্রান্সে একটি 
ভোঞ্জে যত নহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহাদের মকলকে এক এক- 
খানি উৎকৃষ্ট শাল উপহার দির়াছিলেন। তাহার নিকট প্রার্থী হুইয়। 
আমিলেই তিনি অকাতরে দান করিতেন । এইরূপে ইংলগ ও স্রান্মে 
প্রভূত 'যশ উপার্জন করিয়া দেশে ফিরিলেন। ১৭৬৫ শকের শেষ 
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ভাগে যখন স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তখন চিন্দুসমীজে এক মহা? 
আন্দোলন উপাস্থৃত হইল। সকলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিল । 
কিন্তু তিনি তাহা করিতে অস্বীকার করিপেন। হিন্দুদমাজের দলপতি- 
গণ যখন দেখিলেন তিনি কিছুতেই আপনার সন্ধপ্প হইতে বিচলিত 
হইলেন না, তথন অগতা] ভাহাদিগকে নিরভ্ত হইতে হইল। এই 
ঘটনার তিন বৎসর পরে তিনি ছিতীয়বার ইংলও গমন করেন। কিন্ত 
এবার তাহাকে আব স্বদেশে ফিরিতে হইল না। ১৮৪৬ খুঃ অন্দে 
১লা আগষ্ট তারিখে তিনি সেখানে পরলোক গমন করেন। তাহার 
পরলোক গমনের পর বিলাতের অনেক সভাতে তীহার জন্ত শোক 
প্রকাশ করা হয় এবং 1172৩95 প্রস্তুতির ন্যায় প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র- 
সমূহে তাহার প্রশংসা পুর্ণ অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ্রিত হয়। 

্বারকানাথ ঠাকুর কি ভাবে ইংলগ্ডে অবস্থান করিতেন তাহা? 
শীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিশ্মলিখিত বর্ণনা হইতে আমরা 
বুঝতে পারি। দত্বারিকানাথ ঠাকুরের সর্ব স্ুদ্ধ ১৭ জন অনুচর 
[ছল। তার মধ্যে দুইজন এ দেশীয় €বিলাতি ) ভূত্য। ত! ছাড়া 
একজন সেক্রেটারি, একজন 10757107167, সঙ্জাত-ওস্তাদ জন্্মান এক- 
গন, চিকিৎসক 1)7- 11910, এবং অপর একজন মিলে এই পঞ্চ সহচর 
সর্ধদ] কাছে থেকে তার আবগ্তক-মত কাজকর্দ তত্বাবধানে নিবুক্ত 
ছিল। আমার ছোট কাকা নগেন্রনাথ আর দূর সম্পকীয় পিতৃবয 
নবাঁন বাবু তাকে মাঝে মাঝে দেখতে আসতেন। ছোট কাকার 
গায়ে এক বহুধুল্য সবুজ রংএর শাল ছিল আর তার জলজলে কাল 
চোখের প্রশংস। সর্বত্র শোনা যেত।” কিছুদিন ইংলগ্ডে থাকিবার পর 
স্তাহার শরীর তাজিয়া গেল। এই সময়ে তিনি দেবেন্্রনাথকে থে 
(সমস্ত পত্র লেখেন, তাহা হইতে আমরা পরিষ্কার বুঝিতে পারি দেবেক- 
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নাথ যে পথ অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিজেছিলেন তাহ! 
তাহার মনোমত ছিল ন1। তিনি এক পত্রে লিখিতেছেন-_“আমার সকল 
বিষয় সম্পত্তি যে নষ্ট হইয়। যা নাই ইহাই আমার আশ্চর্য বোধ হয়। 
তুমি পাত্রিদের সহিত বাদ প্রতিবাদ কপ্িতে ও সংবাদপত্রে পিখিতেই 
ব্যস্ত, গুরুতর বিষয় রক্ষণ ও পরিদর্শন কার্ধে তুমি স্বপ্নং যথোচিত 
মনোনিবেশ না করিয়া তাহা তোমার প্রিয়পান্সর আমলাদের হস্তে 
ফেলিয়। রাখ। ভারতবর্ষের উত্তাপ ও আনহাওয়! সহ্য করিবার শক্তি 
আমার নাই, যদি ৭কিত আমি অবিলদ্ে লগ্ডন পরিত্যাগ করিয়৷ তাহা 
নিজে পর্যবেক্ষণ করিতে বাইভাম।” সত্য সতাই দেবেন্দ্রনাথ বিষয়ীর 
সন্তান হইয়া! বিষয়কে এমন করিয়া থে অগ্রাহ্য করিতে শিক্ষা 
করিয়াছেন ইহাতে আমর! সেই বিশ্বনিযস্তার হস্ত দেখিতে পাই। 
তিনি ষদ্দি বিষয় রক্ষা ও পরিদর্শনকার্ষ্যে একটু মনোযোগী হইতেন, 
তাহ। হইলে হরত তপিষ্যতে তাহাকে পিতৃখণ হইতে মুস্ত হইবান্র 
ন্ন্য এত কষ্ট পাইবার প্রয়োজন হইত না। 

১৭৬৮ শকে কান্তুন মাসে দ্বারকানাথ ঠাকুর এক উতৎ্কট পীড়ন 
আক্রান্ত হুয়েন। তাহার চিকিৎসক ডাক্তার মাটিনের পরামর্শে তিনি 
395৪৩৬ জেলার অন্তর্গত সমুত্রের উপকূলে ৬৮০1) নামক বন্দবে 
শিয়া বান করেন। তখন কি ভাবে তিনি দিন যাপন করিতেন সে 
সন্বন্ধে সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পিখিতেছেন_-“রোগের যন্ত্রণায় বড়ই 
অশাস্তি ছটফটানি হয়েছিপ। ৬্টার সময় উঠে গাড়ী করে বেড়িয়ে ফিরে 
এসে অল্প নিদ্র! ষেতেন-_তারপর আহার; তার ভৃত্য হুলির তয়ের 
কারি ভাত আর একটু কমলা নেবুর জেলি, এই মাত্র আহার । পরিচ্ছদের 
মধ্যে একটি সুন্দর কাশ্মীরি শাল তার গায়ে থাকত। তাকে দেখবার 
সন্ত মহিগার! দলে দলে দ্বজার কাছে এসে দ্ীড়িয়ে থাকতেন । 
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109015955 91016591370 প্রতাহ তাকে দেখতে আসতেন, 799013055 
96105077555 রোজ পত্র দ্বারা তার সংবাদ নিতেন। তিনি তার অমা- 
গিক বাবহারের জন্য সকলেরই চিত্ত মাকর্ষণ করেছিলেন) এত পীঁড়ার 
গরকোপেও তাহার ধৈর্যাচ্যুতি হয়নি। কখনও কোন বিষয়ে ত্রুটি 
জানিয়ে কারও প্রতি দোষারোপ করতেন না, সর্বদাই সন্তষ্টচিত্তে, হাসি 
বুথে থাকতেন। অতি অকর্মা। ভৃত্যও তার অনুগ্রহ ও বদান্যতা হতে 
বঞ্চিত ছিল না। স্বদেশী আচার ব্যবহারের তিনি অন্ুরক্ত ছিলেন । 
'দেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করতেন । আলবোলার নল সর্বদাই তার 
হাতে থাকত, তার ভৃত্য ছলি তামাক সেজে দিত। তীর একটি কাচ- 
কড়া মসলার ডভিবে ছিল। গরম তাঁর আদবে সহ্য হত না, জানাল! 
খুলে শুতেন। প্রত্যহ সকালে স্বান করতেন, আর বরফ-জল ভাল 
বাসতেন......তার শরীর ক্রমে ছূর্বল হয়ে পড়ল, চিনি আপনার 
আসন্ন মৃত্যু আপনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। কেমন আছেন কেহ 
দিজ্ঞাসী করলে মধুর গম্তীরস্বরে বলতেন “] 807 ০০7:576” আমি 
শান্তিতে আছি। ক্রমে তার শরীর আরো অবসন্ন হতে লাগল 
তাকে স্থানান্তরিত করা আবশ্তক হয়ে পড়ল। অবসর বুঝে সেই স্থান 
'হতে জুলাই মাসের ২৭ তারিখে 137. ১197007 তীকে সঙ্গে করে লগ্ডনে 
নিয়ে যান এবং ৯৮৪৬ খুষ্টান্দে ১লা আগষ্টে তিনি পরলোক গমন 
করেন।” 


তৃতীয় অধ্যায়। 
জন্ম ও শৈশবকাল। 


১৭৩৯ শকের ৩রা টোষ্ঠ, বৃহস্পতিবার ভারতের একটি বিশেফ 
দিন। এ দিন প্রভাতে সুর্ধাগ্রহণ হইয়াছে । কলিকাতার ক্োড়াসাকো- 
নিবাসী স্থবিখ্যাত শ্রীধুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের গৃহে গ্রহশান্তি- 
উদ্দেশে মহাধুম লাগিয়াছে। শঙ্খঘণ্টাধ্বনিতে সমস্ত গৃহ পরিপূর্ণ । 
পুরে।হিত ও ত্রাঙ্গণের৷ নান! প্রকার দানসামগ্রী দ্বারা পরিবেষ্টিত 
হইয়! গৃহপ্রাঙ্ন পরিপূর্ণ করিয়। সংস্কৃতমন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন । 
এমন সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ক্ধন্ম গ্রহণ করিলেন এবং জন্ম/শৌচের জন্য সকল 
প্রকার অনুষ্ঠান বন্ধ হইয়া গেল। ইহা হইতে আমরা বিধাতার এক. 
ইঞ্জিত গ্রহণ কঠিতে পারি । যিনি ভবিষ্যতে সকল প্রকার পৌত্তলিক 
ক্রিরাকলাপের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইয়া দণ্ডায়মান হইবেন, তাহার 
জন্ম দ্বার! সমস্ত পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হইয়া গেস। এই দিন 
এক বিশেষ দিন। যিনি প্রাচীন কালের খাঁবদিগের বহু সাধন ও. 
তপস্যালন্ধ ব্রহ্মজ্ঞান পুনবার তারতে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, আঙ্গ তীহার 
জন্মদিন। ভারতবর্ষ বহুকাল হইতে নানাবিধ কারণে পৌত্তলিকতার 
কর্মাড়ঘরের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া ছিল এবং আপনার গৌরব 
বিশ্বৃত হইয়। দীনের গার দ্বিন যাপন করিতেছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ 
জন্মগ্রহণ করিয়া! তারতের খধিবিগের সাধন পথ অনুসরণ করিয়া বিশুদ্ধ 
জ্ঞানান্থমোদিত ধর্মের উজ্জল আগোক হস্তে ধারণ করিগ্লাছিলেন 
এবং নানাপ্রকার প্রতিকূল অবগ্থার মধ্যে সংগ্রাম করিতে করিতে ধীরে 
ধীরে আপনার জীবনকে সফল করিয়৷ তুলিয়াছিলেন! তিনি যখন জন্ম 





মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। 
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গ্রহণ করিয়াছিলেন খন তাহার পিতার অবস্থা খুব ভাল ছিল না। 
তখনও তাহার গোলপাতার ঘর বর্তমান ছিল। সেই গোলপাতার 
ঘরে দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিলেন । অনেকে মনে করেন দেবেন্্রনাথ 
অতুল খশ্বর্ষ্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া! ছিলেন, কিন্তু প্রকুতপক্ষে তাহ! 
নহে। তিনি বলিতেন “ঘখন আমার তিন বসর বরস তখন আমি 
একট। ছোট মোড়ার উপরে দ্বাড়াইয়া ঘরের কপাটের খিল খুলিতাম, 
আমার বেশ মনে পড়ে । প্রথম যেদিন শাল আমার গাত্রে উঠিল, 
তাহাও আমার মনে পড়িতেছে।” কিন্তু তাহার জন্সগ্রহণের পর 
হইতে তাহার পিতার খরশব্ধ্য ও সম্পত্তি, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি প্রবণ 
বেগে বর্ধিত হইতে লাগিল। 
বাপ্যকালে তাহার জীবনে একটি এমন ঘটন! ঘটিয়াছিল, যাহা 
ভাবিলে অঠি আশ্চর্য্য হইতে হয়। একদিন খেলা করিতে করিতে 
তিনি ঠাকুরঘবে প্রবেশ করেন। সেখানে শালগ্রায শিলা দেখিয়। 
তাহা খেলন। মনে করিয়া বাহির করিয়া আনিলেন এবং খেলা শেষ 
হইয়। গেলে তাহা দুরে নিক্ষেপ করিয়া দ্িলেন। যিনি ভবিষ্যতে সকল 
প্রকার সৃষ্ট ও কল্পিত বস্ত্র পৃজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া 
একমাব্র অনস্তমহিমাময় পরমপুরুষের পৃজ1 জীবনে, সযাজে ও দেশে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত প্রীণপণ চেষ্টা করিবেন, তিনি এই বাল্যকালেই 
তাহার পরিচয় প্রদান করিলেন । পুরোহিত আসিয়া শালগ্রাম দেখিতে 
ন। পাইয়া অত্যন্ত আশ্র্ধ্য হইলেন। মুহূর্তমধ্যে এই সংবাদ বাটীর মধ্যে 
প্রচারিত হইল। সকলে অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং ব্যাকুল অন্তরে শাল- 
গ্রাম শিলার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন । পরে পুনরায় সেই শালগ্রাম 
শিণ] আনিয়া সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। 
_ বাল্যকালে দেবেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্িত বিদ্যা- 
হ্‌ ক 


১৮ .. মহষি দেবেজ্রনাথ ঠাকুর 


লয়ে অধ্যয়ন করেন। এই বিদ্যালয়ে সর্ধপ্রথমে ষাহারা পাঠ করেন 
তাহার! প্রায় সকলেই ভবিষ্যতে বিদ্বান, জ্ঞানী ও যশস্বী হইয়াছিলেন । 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নৃপেজ্জনাথ ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায়, স্্রীনাথ 
সমাদ্দার, ক্ষেত্রমোহন চট্োপাধ্যায়। মহেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, 
ঈশ্বরচন্দ্র সরকার, শ্ঠামাচরণ দে, মহেশচন্দ্র রায়, কানীনাথ দত্ত 
এই কয়জন রাজার বিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম ছাত্র ছিলেন। কিছুদিন 
পরে প্রায় ১৭৫২ শকে স্প্রসিদ্ধ শ্রীষটধর্মপ্রচারক ডাক্তার ডফ. সাহেব 
বিলাত হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি একটি বিদ্যালয় 
স্থাপনের জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু কোথাও স্থান না পাইয়া তবানী- 
পুরে রেভরেগু ল্যাসিরোই সাহেবের নিকট গধন করেন। তিনি ডফ 
সাহেবকে রাজ। রামমোহন রায়ের নিকট যাইতে পরামর্শ দেন। ডফ 
সাহেব রাজার নিকট আসিয়। সমস্ত জ্ঞাপন করিলে, তিনি কমল বসুর 
নিকট হুইতে তাহার বাটার এক অংশ গ্রহণ করিয়া! বিদ্যালয় স্থাপনের - 
জন্ প্রদ্দান করেন। ভাক্তার ভফ. আনন্দ ও উৎসানহর সহিত বিদ্যালয় 
খুলিয়া দিলেন। বিদ্যালয় তো খুলিয়া দিলেন, কিন্তু ছাত্র জুটিল না। 
প্রায় এক সপ্তাহ পরে পুনরায় রাজার সহিত সাক্ষাৎ করাতে রাজ! 
নিজের স্কুল হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটি বালককে তাহার স্কুলে প্রেরণ 
করেন। ভ্ীনাথ সমাদ্দার, ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র নরকার, গ্তামাচরণ দে এই পাঁচজন বালক 
আসিয় ডফের স্কুলে যোগদান করেন। এই পাঁচটি বালক লইয়া তিনি 
কাধ্য আর্ত করেন। এই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা রাজার হৃদয়ের 
বিশালতা ও মহৎ ভাব আমরা সহজেই বুঝিতে পার্ি। 

দ্েবেন্্রনাথ রাজার স্কুলে কিছুকাল অধ্যয়নের পর নৃপেন্্রনাথ 
ঠাকুর ও রমাপ্রসাদ রারের সহিত মিলিত হইয়া হিন্ছুকলেজে দ্বিতীয় 
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শ্রেণীতে ভর্তি হইয়। পাঠ আরম্ভ করেন। এই সময়ে সুবিধ্যাত মহাত্মা 
ডিরোজিও হিন্দু কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। শ্তীহার বিদ্যা, বুদ্ধি, 
আশ্চর্য্য চিন্তাশক্তি ও উদারতার কথা প্রায় শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রই 
অবগত আছেন । হিন্দু কলেজের সে সময়কার ছাত্রের] প্রায় সকলেই 
নানাবিষয়ে বশম্বী হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উদ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। 
মাইকেল মধুস্থদন দত্ত, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যার রসিককুষ্ণ মল্লিক, 
রামগোপাল ঘোষ, বাঞজনারারণ বসু প্রসৃতির নাম কে না জানেন? 
ইস্থীরা সাক্ষাৎভাবে ভিরোজিওর প্রভাবের মধ্যে থাকিয়া! অনেক 
বিষয়ে তাহার অনুকরণ করিয়াছিলেন । তাহা দ্বারা তাহাদের চরিক্রে 
যেমন অনেক সদ্গুণরাশি বিকশিত হইয়াছিল, তেষনি আবার কতক- 
গুণি দৌষও স্পর্শ করিয়াছিল। দোষের মধ্যে ঈুবাপানের অত্যাস 
এবং দেশীয় শাস্ত্র ও রীতিনীতির প্রতি ঘৃণা প্রধান। দেবেন্দ্রনাথ 
যদিও হিন্দুকলেজে কিছুদিন শিক্ষালাত করিয়াছিলেন, তথাপি বিধাতার 
'আশীর্বাদে এই ছুই মহৎ দোষ হইতে তিনি সম্পূর্ণভাবে যুক্ত ছিলেন । 
ভাহার কারণ এই ঘেতিনি অল্প সময়ের নধ্যে হিন্দুকলেজ পরিত্যাগ 
করেন। তাহার পিতা বাটীতেই তাহার সকল প্রকার শিক্ষার 
সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন । 

বাল্যকাল হইতেই দেবেন্দ্রনাথের হৃদয় ধন্দগ্রবণ ছিল। তিনি 
স্কুপ্ে যাইবার সময প্রতিদিন ঠন্ঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া 
যাইতেন। তখন সেই বৃষ্তিকে তিনি জগতের অষ্টা, পাতা ও সংহ্তা 
বলিয়া জানিতেন এবং তজ্জন্ত তীহীকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেন ।- 
ভাহার পিতামহী অত্যন্ত সাধবী ও বার্শিকী রমণী ছিলেন। তিনি 
সমস্ত দিন সাংসারিক কাধ্যে ব্যস্ত খাকিতেন। পরিবারের সকলের 
আহারাদি সম্পন্ন হইলে তিনি *স্থপাকেশ আহার করিতেন। 


২০ মহ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


দেবেন্দ্রনাথ তীহার সঙ্গে অনেক সময় কাটাইতেন এবং তাহার 
পিতামহীও তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। দেবেন্দ্রনাথ পিতামহীর 
হবিষ্যান্্ গ্রহণ করিতেন। তিনি বলিতেছেন “তাহার হবিষ্যা আমার 
যেদন স্বাদ লাগিত এমন নিজের আহার লাগিত না।” শৈশবে 
তান সর্বদা ভাহার নিকট থাকিতেন। শয়ন, ভোঞ্জন ইত্যাদি 
সকলই তাহার নিকট হইত । যখন তাহার পিতামহী কালীঘাটে যাই- 
তেন, তখন দেবেন্দ্রনাথ তাহার সঙ্গে যইতেন। তিনি ঞতিদিন 
পরত্যুষে গঙ্গা্ান করিতেন এবং শীলগ্রামের জগ্ঠ শ্বহস্তে পুষ্পমালা 
রচনা করিতেন । কখন কথন স্ু্ধ্যোদয় হইতে স্ু্যান্ত পর্যন্ত রৌদ্র 
বসিয়া ক্ু্্যদেবকে অর্ধ্য প্রদান করিতেন! দেবেন্রনাথও তাহার 
সঙ্গে সমগ্ত দিবস ছাদের উপর বসিয়া থাকিতেন । 


চতুর্থ অধ্যার। 
পিতামহীর মৃত্যু । 


হারকানাথ ঠাকুর বাজ রামমোহন রায়ের একজন প্রকৃত সহচর 
ও শিষ্য ছিলেন। রাঞ্জা দেবেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত ভালবাশিতেন। 
এ সন্ধদ্ধে দ্বেবেন্ত্রনাথ নিজে বলিতেছেন__“শৈশবকাল অবধি আমাৰ 
রামমোহন রায়ের সহিত সংঅব। আমি তীহাৰ স্কুলে পড়িতাম। 
তথন আরও ভাল স্কুল ছিল। হিন্দুকালেজ ছিল। কিন্তু আমার পিত! 
বামমোহন রায়ের অনুরোধে আমীকে এ স্কুলে দেন। স্কুলটি হেদুয়ার 
পুষ্করিণীর ধারে গ্রতিষ্ঠত। আমি প্রায় প্রতি শনিবার দুইটার সময় 
ছুটি হইলে রমাপ্রপাদ রাগের সহিত রামমোহন রায়ের মাণিকতলার 
বাগানে যাইতাম। অন্ত দিনও দেখা করিয়। আমিতাম। কোন 
কোন দিন আমি তথায় গিয়! বড়ই উপদ্রব করিতাম। বাগানের 
গাছের নিচু ছিডিয়া, কখনো কড়াইস্ু'টি তাঙ্গিয়া মনের সুগে খাইতাম। 
রামমোহন রায় একদিন কহিলেন, ব্রাদার ! রৌদ্রে ছুটাছুটি করিয়া 
কেন বেড়াও। এইথানে বোগো। বত নিচু খেতে পার, এখানে 
বসিয়! খাও। মালিকে বপিলেন, যা, গাছ থেকে নিচু পেড়ে নিষ্বে 
আয়। সে তৎক্ষণাৎ এক থালা ভরিয়া নেচে আনিয়া দ্িল। তখন 
রামমোহন রায় বলিলেন, যত ইচ্ছা নিচু খাও। তাহার মূর্তি প্রশান্ত 
ও গম্ভীর। আমি বড় শ্রন্কী ও ভক্তির সহিত ভাহাকে দ্েখিতাম । 
বাগানে একটা কাঠের পোলা ছিল। রামমোহন রায় অঙ্গচালনার 
ভুন্ত তাহাতে দোল থাইতেন। আমি বৈকালে বাগানে গেলে তিনি , 
আমকে সেই দোলায় বসাইয়া আপনি টানিতেন, ক্ষনেক পরে আপনি 
তাহাতে বশিয়া বলিতেন, ব্রাদার ! এখন তুমি টান।” 


২২ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


বাজার একটি গাড়ী ছিল। কথন কথন তিনি সেই গাড়ীতে 
চড়িয়) খারকানাথ ঠাকুরের বাটীতে গমন করিতেন। দেবেন্দ্রনাথকেও 
সঙ্গে লইয়া কধন কখন সহর ভ্রযণে বাহির হইতেন। বালক দেবেন্দ্র 
নাথ অনিষেষ নয়নে সেই স্থির, গম্ভীর প্রশান্ত মুখমগুলের প্রতি 
চাহিয়া খাকিতেন। কোন কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইত ন1। 
তিনি এ সম্বন্ধে বলিতেছেন “আমি প্রায়ই রাঙ্জার গাড়ীতে রাজার সহিত 
যাইতাম। তখন রাজ্রার সহিত আমার প্রারই কোন কথাবার্তা 
হইত না। আমি তাহার সম্মুথে বলিয়া ভীহার সুন্দর মুখ দর্শন' 
করিতাম। তাহার মুখের প্রতি আমি আকৃষ্ট হইতাঁম। রাজার সহিত 
গাড়ীতে বেড়াইবার সময়ে আমি প্রায়ই রাজার বিষয়ে চিন্তাতে মগ্ন 
থাকিতাম। ব্রাস্তায় কি হইতেছে, সে বিষয়ে কিছুই জানিতে পারিতাম 
না। আমি পুত্তলিকার ন্যায় স্থির হইয়া! বপিয়। থাকিতাম। কেবলই 
রাজাকে দেখিতাঁম। আমার হৃদয় একপ্রকার গভীর ও অবর্ণনীয় 
ভাঁবে পরিপ্লুত হইত। স্পষ্টই বুঝা যায় যে রাজার সহিত আমার কোন 
নিগুঢ় সম্বন্ধ ছিল । আমি সর্বদাই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতাম ,” 
দেবেন্দ্রনাথ দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। 
তাহার আর ছুই সহোদর ছিলেন। মধ্যম গিরীন্ত্রনাথ ও কনিষ্ঠ 
নগেন্্রনাথ। বাড়ীতে অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিবার জন্ত 
দেবেন্্রনাথকে সর্বত্র যাইতে হইত। একবার ছুর্গোৎসবের নিমন্ত্র 
করিতে তিনি বাজার নিকটে গিয়া! বলিলেন_-“রামষণি ঠাকুরের 
$ নিবেদন, তিন দিন আপনার প্রতিমা দর্শনের নিমন্ত্র।” রাঁজ। 
.বলিলেন “ব্রাদার, আমাকে কেন? রাখাপ্রসাদকে বল।” এই, 
. কয়েকটি কথা তিনি এমনতাবে বলিলেন যে দেবেন্দ্রনাথ তাহ] জীবনে 
কুখনও ভুলিতে পারেন নাই। ইহার প্রত্যেক বাক্য তাহার হৃদয়ে 


চতুর্থ অধ্যায়__পিভামহীর স্বৃত্যু চি 


ফেন তাড়িতের নায় সঞ্চারিত হইল। এ সব্বন্ধে তিনি বলিতেছেন--- 
“তিনি ষখন এই কয়েকটি কথ! বলিয়াছিলেন, ভাবেতে তাহার মুখ 
উজ্ব্বল হইয়াছিল: আমার জীবনে চিরকাল উহার আশ্চধ্য প্রভাব 
রহিয়াছে । তাহার কথাগুলি আমার পক্ষে গুরুমন্ত্স্বরূপ হইয়াছিল ॥ 
তাহ! হইতেই আমি ক্রমে পৌত্তলিকতা৷ ত্যাগ করিলাঁম। প্র কথাগুলি 
এখনও ঘেন আমার কানে বাজিতেছে। আমার এই দীর্ঘ জীবনে 
শ্রী কথাগুলি আমার নেতাস্বরূপ হইয়াছে ।” 

ইহার কিছুদিন পরে রাজ! যখন ইংলগ্ডে গমন করেন, তখন তাছার 

বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার জন্ত 
তাহার বোড়াসাকোর বাড়ীতে গমন করেন। সকলের নিকট হইতে 
বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি দেবেন্দ্রনাথকে ভাকিয়। তাহার হস্ত লইয়! 
নিজের হস্তের মধ্যে রাখিলেন এবং এপ্রঙ্কার স্বেহের সহিত করমর্দন 
করিশেন যে দেবেন্দ্রনাথ তাহা কখন ভুলিতে পারেন নাই। দেবেন্্রনাথ 
বলিতেছেন--“রাজার সহিত আমার এক নিগুঢ সম্বন্ধ ছিল। তিনি. 
আমাকে কখনও কথা কহিয়া উপদেশ দেন নাই । তখন আমি বড় 
ছোট ছিলাম। তাহার নিকট হইতে উপদেশ লইবার সময় হয় নাই। 
তথাচ আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি যে আমার উপরে তাহার 
এক নিগৃড় প্রভাব ছিল। বে কার্যের জন্ত তিনি পরিশ্রম করিয়া 
গিয়াছেন, সেই কাধের জন্য পরিশ্রম করিবার উহ আমি তাহার 
নিকট হইতে পাইয়াছি। ইংলও গমন করিবার সময়ে রাজ! 
আমার পিতার নিকটে বিদায় লইতে আসিলেন। আমাদের বাড়ীর 
সকলে এবং আমাদের অনেক প্রতিবাসী রাঞঙ্জাকে দেখিবার জন্য 
' আমাদের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গনে একত্র হইয়াছিলেন। আমি তখন সেখানে, 
ছিলাম না। তখন আমি সামান্য বালক। তথাচ রাজা আমাকে 
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দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি আমার পিতাকে বলির়াছিলেন যে, 
আমার হস্তমর্দন না করিয়া তিনি এদেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন ন!। 
আমার পিতা আমাকে ডাকাইয়। আনিলেন। তখন রাজা আমার 
হস্মর্দন করিয়া ইংলও যার] করিলেন। রাজ] ষে সন্মেহে আমার 
হস্তধারণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব ও অর্থ তখন আমি বুঝিতে 
পারি নাই। বয়স অধিক হইলে উহীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে 
গাৰিয়াছি।” রাজ! তাহার হস্তধারণ করিয়া যেন ইহাই বলিয়া 
গেলেন «আমি যে মহৎ কাধ্যের জন্য এখানে আসিয়াছি, এবং যাহার 
জন্য আমি বাল্যকাল হইতে এ পধ্যস্ত আমার অর্থ, সামর্থ্য সমস্ত ব্যয় 
করিয়াছি, সেই কাধ্যের ভার তোমার উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিস্ত 
হইলাম । আমি শরীরের বিন্দু বিন্দু রক্রদান করিয়া তোমাদের জন্য 
পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়া গেলীম। যাহ! পুর্বে অতি ছুর্গম ও কণ্টকা- 
কার্ণ ছিল, তাহাকে অপেক্ষাকৃত অনেক সুগম ও নিষপ্টক করিয়া 
্রক্মজ্ঞানের বীজ রোপণ করিয়া দিলাম, এখন তুমি প্রেম ও তক্তির 
বারি দ্বারা ইহাকে অদ্কুরিত করিয়া জগতের মঙ্গল সাধন কর ।” 
বাল্যকাল হইতে দেবেন্দ্রনাথের হৃদয় যেমন ধর্মপ্রবণ ছিল, তেষনি 
বৈরাগ্যও তাহার জীবনকে আশ্রয় করিয়াছিল। তাহার পিতামহী 
যখন তাহাদের পুরাতন বাটীতে গোপীনাধ ঠাকুর দর্শন করিতে যাই- 
তেন, তিনিও তাহার সঙ্গে গমন করিতেন এবং তাহার ক্রোড়ে বসিয়। 
শান্ততাবে সমস্ত দেখিতেন। তাহার পিতামহী মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে 
ভহাকে বলেন “আমার যাহা কিছু আছে, আমি আর কাহাকেও 
তাহা দিব না, তোমাকেই দিব” পরে তাহার বাক্স খুলিয়া কতকগুলি 
টাকা ও যোহর পাইয়া তিনি লোকদিগকে বলিলেন “আমি কতগুলি 
মুড়ি ও মুড়কি পাইয়াছি।” টাকা ও যোহর সাহার নিকটে মুড়ি ও 
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যুড়কির স্তায় অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল। এই অন্ন বয়সেই বিষয়ের প্রতি 
বৈরাগ্য কেমন আশ্চর্য্যরূপে তাহার জীবনকে অধিকার করিয়াছিল! 
১৭৫৭ শক। তাহার দিদিমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। সকলে তাহাকে 
গঙ্গাতীরে আনিলেন। গঙ্গাতীরে তান তিনরাত্রি জীবিত ছিলেন । 
সেই সময় দেবেন্্রনাথের বয়স ১৮ বৎসর । দিদিমাকে তিনি এত ভাল- 
বামিতেন যে এই তিনদিন তিন রাত্রি তিনি নিয়ত তাহার সঙ্গে 
ছিলেন। অতুল খ্শ্বধ্যের উত্তরাধিকারী ও বিলাসিতার ক্রোড়ে গ্রতি- 
পালিত বালক দেবেন্দ্রনাথ কি প্রকারে এই তীষণ স্থানে ক্রমাগত তিন 
দিন যাপন করিলেন, তাহা ভাবিলে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইতে হয়। 
তাহার পিতামহীর মৃত্যুর পুর্বদিন রাত্রিতে পূর্ণিমার চন্দ্র গগনে 

উদিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে আলোকিত করিতেছে । নিক প্রসন্সসলিল! 
ভাগীরথী তরজলহরী তুলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে সমুদ্রের 
অভিমুখে গমন করিতেছে । শ্বশানের মধ্যে মানব দেহ জলস্ত চিতাতে 
ভন্মীভূত হইতেছে। চতুদ্দিক নিস্তব্ধ। কেবল মধ্যে মধ্যে শশানস্থিত 
ছুই একজন লোকের কথাবার্তার শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে। 
তাহার দিদিমার নিকটে হরিনাম-সংকীর্ন হইতেছে। এই সময়ে 
বালক দেবেন্দ্রনাথ একখান টাচের উপর বসিয়। তাহার পরম স্েহময়ী 
পিতামহীর পরিণাম চিন্তা করিতেছেন। বাতাসের সঙ্গে নাম- 
সংকীর্ভনের শব্দ তাহার কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। সংসারের 
প্রতি বৈরাগ্য জন্মিবার এমন শুভ মুহুর্ত বুঝি আর নাই । তাই বালক 
দেবেন্দ্রনাথ শ্মশানে মানবজীবনের অবস্ন্ভাবী পরিণাম দর্শন করিয়া, 

. শীস্তিহারা হইয়া উত্তরকালে বাণবিদ্ধ মৃগের ন্যায় অরণ্যে, পর্বতে, 
সযুদ্রমধ্যে, ভ্রমণ করিয়! অমৃতত্ব লাভের জন্ত সমণ্তড জীবন অতিবাহিত . 
করিয়াছিলেন। 
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এই সময়ে তাহার মনে এক আশ্চর্য উদ্ধান তাব আসিয়া উপস্থিত 
হইল। তাহার মনে হইল যেন তিনি আর পূর্ব্বের মান্য নহেন। 
সংসারের প্রতি, বিলাসিতার অসার মনো দুগ্ধকর সৌন্দর্ধ্যের প্রতি,তাহার 
ঘোরতর স্বণ। জন্মিল। প্ররূত তরজ্ঞানের পূর্ববাভাস তাহার পবিত্র হৃদয়ে 
প্রকাশিত হইয়া অজ্ঞতার অন্ধকারকে বিনাশ করিল। তিনি বুঝিলেন 
এ সমস্ত বন্ধ অত্যন্ত অপার, সমস্তই মৃত্যুর অধীন। সংসারের প্রত্যেক 
বস্তর উপরে মৃত্যুর অন্ধকারম্ী ছাষ। স্ুম্পসষ্ট দেখিতে পাইলেন। এবং 
সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আনন্দ অনুভব করিলেন । তিনি 
বলিতেছেন_-এশ্মশীনের সেই উদাস আনন্দ, তৎকালের সেই স্বাভ। 
বিক সহজ আনন্দ মনে আর ধরে না। ভা! সর্ব দুর্বল, আমি সেই 
আনন্দ কিরূপে লোককে বুঝাইব? তাহা স্বাভাবিক আনন্দ। তর্ক 
করিয়া, বুদ্ধি করিয়া সেই আনন্দ কেহ পাইতে পারে না। সেই আনন্দ 
ঢালিবার জন্ত ঈশ্বর অবসর খেজেন। সমর বুঝিয়াই তিনি এ আনন্দ 
আমাকে দিয়াছেন । কে বলে ঈশ্বর নাই? এই তে তার অস্তিত্বের 
প্রমাণ। আমি তো প্রস্তুত ছিলাম না, তবে কোথ। হইতে এ আনন্দ 
পাইলাম ?” বালক দেবেন্দ্রনাথ এই ব্যাপারে ঈশ্বরাস্তিত্ের প্রমাণ 
পাইলেন। তাহার সেই আনন্দ তিনি অন্তঃকরণে ধারণ করি! 
রাত্রিতে বাট়ী আসিলেন। পরদিন তাহার দিদিমাকে দেখিতে পুন- 
বায় গঙ্জাতীরে গমন করিলেন তখন তাহার শেষ মুহ্র্ত আগিয়াছে। 
তিনি হরিনাম বলিয়া অঙ্গুলি ঘুরাইতে ঘুরাইতে ইহলোক হইতে 
চুলিয়া গেলেন। দেবেন্দ্রনাথ বুঝিলেন তাহার দিদিম। তাহাকে পর- 
লোকের দিকে অন্ুলিনির্দেশ করিয়া সেই দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ' 
করিয়া প্রস্থান করিলেন। ইহলোকে অবস্থানকালে তিনি যে কেবল " 
উহাকে অত্যন্ত স্সেহ করিতেন তাহা নহে, কিন্তু পরলোকে যাইবার 
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সময়েও তাহার সেই শ্রেহপূর্ণ হৃদয় দেবন্ত্রনাথের মজলোদেস্টে ঈশ্বর ও 
পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পরিচয় প্রদ্দান করিয়া চিরদিনের জগ্য তাহার 
নিকট হইতে বিদায় গ্রহ করিল। তাই দেবেন্দ্রনাথ বলিতেছেন, 
“দিদিমা যেমন আমার ইহকালের বন্ধু ছিলেন, তেমনি পরকাপেরও 
বন্ধ? 


পঞ্চম অধ্যায় | 
বৈরাগ্য । 


সাহার দিদিমার শ্রাদ্ধ মহা সমারোহে সম্পন্ন হইল। ইহার কিছু 
দিন পরে দেবেন্দ্রনাথ সেই শ্মশানের আনন্দলাভ করিবার জন্য ব্যাকুল 
হইলেন। কিন্তু তিনি তাহা পাইলেন না। ইহাতে তাহার মন 
বিধাদ-শন্ধকারে পূণ হইয়। উঠিল। তাহার আর কিছুই তাল লাগিত 
না। তাহার হয়ে কঠোর বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। এই অবস্থা 
হইতে তিনি কি প্রকারে মৃক্তিলাভ করিবেন, নে সম্বন্ধে তাহাকে পরা- 
মর্শ দিবার ব1 সাহাষ্য করিবার কেহই ছিল না। তাহার পিতার 
অতুল শশ্ব্ধ্য। বাড়ীতে দাস দাসী ও কর্মচারীগণের সংখ্যা নাই। 
কলিকাতাতে তখন দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্টায় গণ্য, মান্ত ও সন্ত্ান্ত 
ব্যক্তি অতি অগ্পই ছিলেন । একদিকে যেমন তাহার অতুল সম্পদ ছিল 
অন্যদিকে তেমনি আবার তাহার বাটীতে গবর্ণর জেনেরালের স্তায় 
উচ্চপদস্থ কর্খচারীগণ যাতায়াত করিতেন। তাহার বেলগাছিয়ার 
বাগানে তখন মহাসমারোহে তোজ হইত এবং সেই সমস্ত ভোজে 
কলিকাতার সন্ত্ান্ত ব্যক্তিগণ নিমন্ত্রিত হইয়া! যোগদান করিতেন। 
দেবেন্দ্রনাথ, তাহার পিতার জ্ধ্যে্ঠ পুত্র ছিলেন, গুতবাং নানা প্রকার 
আমোদ প্রমোদ ও বিলাসিতার মধ্যে তাহাকে বাস করিতে হইয়াছিল। 
এই প্রকার অবস্থা থে ধর্ধান্থরাগ জন্মিবার একান্ত প্রতিকূল, তাহা 
সকলে বুঝিতে পারেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এইক্সপ বিলা- 
সিতা ও আমোদ প্রমোদের বায়ুর মধ্যেও দেবেন্্রনাথের হ্ৃদস্ধে 
বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি এই সমস্ত ভোজে যোগ দিতেন না। 
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ইহাতে তাহার পিতা তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। তিন্নি 
তাহাকে সংসারধন্মে দীক্ষিত করিবার জন্ত অনেক প্রকার চেষ্ট! 
করিতে লাগিলেন । কিন্তু সকলই বিফল হইল । 

দেবেজ্রনাথ আপনার জীবনের মহৎ উদ্দেশ্ত বুঝিতে পারিলেন। 
তিনি সেই আনন্দ লাভ করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন ৷ তগবান্‌ 
কৃপা করিয়া তাহার হৃদক়্ হইতে সংসারাসক্তি কাড়িয়া লইলেন 
এবং স্বীয় আনন্দধার] বর্ষণ করিয়া তাহাকে নবজীবন প্রদান 
করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ বলিতেছেন “ভাহার এ কৃপার কোনও তুলনা! 
হয় না। তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার পরিতা।” এই অল্প কালেই 
তিনি ঈশ্বরের দরা অন্ুুতব করিয়াছিলেন। 

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মহাপুরুষদিগের জীবনে দেখিতে পাওয়া! যায়, 
যে তাহার] বাল্যকাল হইতেই ভগবানের প্রতি অন্ুরুক্ত হয়েন। 
যে সময়ে সাধারণ ব্যক্তিগণ সংসারে আসক্ত হইয়া জীবন অতিবাহিত 
করিয়া থাকেন, সেই সময় হইতে মহাপুরুষগণ সংসারের প্রতি বিরক্ত 
হষ্টয়া এক উচ্চতর বিষয়ে লক্ষ্য স্থাপন করিয়! জীবনপথে অগএসর 
হইতে থাকেন। সাংসারিক সকল বস্ত ভাহাদিগের নিকট অতি 
অকিঞ্চিংকর বোধ হয়। সাংসারিক সকল বস্তর অনিত্যতা উপলব্ধি 
করিয়া সংসারাতীত স্থায়ী বস্তুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়েন। অলোকসামান্ত 
প্রতিতাশীলী পুরুষসিংহ শাক্যখুনি অতি অর বয়সেই দৃগ্ঘমান জগতের 
অনিত্যতা বুঝিতে পারিরাঁ নিত্য বস্তর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন 
এবং রাজপুত্র হইয়াও কঠোর-তপস্যা-জনিত ভীষণ ক্লেশ সহা করিয়া! 
নর্বাণরূপ পরমধন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তক্তির অব- 
তার শ্রীচৈতন্তও অল্প বয়সে নবপরিণীতা ভার্য। ও শ্লেহমরী জলনীকে 
পরিত্যাগ করিয়া ইঞ্টদেবতার অন্বেধণে দেশে বিদেশে পর্যটন করিয়া- 
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ছিলেন এবং ভক্তিরূপ অমূল্য রস লাত করিরা জীবনকে কুতার্থ করিতে 
সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রায় সকল মহাজনের এইরূপ অল্প বয়সে ভগবৎ- 
. কুপাতে সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া অমৃতধামের অন্বেষণে প্রবৃত্ত 
হুইয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে। তাহাদিগকে প্রতিকূল অবস্থার 
মধ্যে বাস করিতে হইয়াছিল। কিন্ত এই সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার 
মধ্যে বাস করিয়াও যে তাহারা আপন আপন জীবনকে সফল 
করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাতেই তাহাদের মহন্ত ও অসাধারণত্ব 
প্রতিপন্ন হইয়া থাকে । 

এই প্রকার বৈরাগ্যের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ একদিন বৈঠক- 
খানাতে বসিয়া আপনার জিনিষপত্র সমস্ত দান করিতে লাগি- 
লেন । ষাহার যাহ প্রয়োজন সে তাহাই লহম্ব) গেল। বড় বড় আয়না, 
বনথমূল্য ছবি, উৎকৃষ্ট পোষাক পরিচ্ছদ এবং অপ্ঠাগ্ত অনেক বহুমুল্য 
গৃহশধ্যা তিনি স্বহপ্তে দান করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন এইরূপে 
সমস্ত বন্ত দান করিলে তাহার মনের বিষাদ-অন্ধকার কাটিয়! যাইবে 
এবং পূর্বের আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু 
হইল না। ঈশ্বরলীভের জন্ত ঠাহার কি প্রকার ব্যাকুলত। হইয়াছিল, 
তাহা নিয়ের ঘটনাসমূহ হইতে মামর! কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারি? কখন 
কথন তিনি ইশ্বরচিস্তা করিতে করিতে এমনি আন্মহারা হইব! 
যাইতেন যে কখন ভোঁঞ্জন করিতে যাইতেন এবং কখন তোজন করিয়। 
ফিরিয়া আসিয়া কৌচের উপর শয়ন করিয়া থাকিতেন তাহা 
বুঝিতে পারিতেন না। এই পময়ে তিনি প্রান্থই কোম্পানির বাগানে 
গমন করিতেন । সেখানে প্রকুতির মিজ্জনতার মধ্যে আপনার প্রিয়তম . 
বন্তর অন্বেষণ করিতেন। তিনি বলিতেছেন--“এী বাগানের মধ্যস্থলে 
কে একটি সমাধি-স্তস্ত আছে, আমি গিয়া তাহাতে বসির থাঁকিতাম । 


পঞ্চম অধ্যায়-_বৈরাগ্য ৩১ 


মনে বড় বিষান্দ। চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি। বিষয়ের প্রলোভন 
আর নাই। কিন্তু ঈশ্বরের ভাবও কিছু পাইতেছি না। পার্থিব ও 
বগাঁর় সকল স্তুখেরই অভাব। জীবন নীরস, পৃথিকী শ্বশান-তুল্য। 
কিছুতেই সখ নাই, কিছুতেই শাস্তি নাই। ঢুই প্রহরের হ্ুর্যোর 
কিরণ-রেখা সকল যেন কুষ্ঞনর্ণ বোধ হইত। সেই সময়ে আমার মুখ 
দিয়। সহসা এই গানটি বাহির হইল, হবে, কি হবে দিবা-আলোকে, 
জ্ঞান বিনা সব অন্ধকার ।” 

শুনিয়াছি শ্রীচৈতন্ত ঈশ্বর-বিরহে মধ্যে মধ্যে এইরূপ কাতর হইয়া 
ক্রন্দন করিতেন। যখন অন্তরে তাঁহাকে দেখিতে না পাইতেন, 
তখন বালিতে মুখ ঘধণ করিতেন এবং ““কুষ্ণরে বাপ কোথায় গেলি, 
ক্কষ্ণরে বাপ কোথায় গেলি” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেন। 
এযে কি প্রকার যাতনা, কি প্রকার মর্মবেদনা, তাহা সাধারণ 
মনুষ্য বুঝিতে পারে না। পুত্রশোকও এপ্রকার তীর ধাতনা দিতে 
পারে না। যে প্রকার যাতনাতে ছুইপ্রহরের রৌদ্রের কিরণ-সমৃহ 
কৃষণবর্ণ বোধ হয়ঃ তাহা অত্যন্ত গভীর ও তীত্র। ইঈশ্বব্রের জন্য এ 
প্রকার যাতনা সাধারণ মন্ুষ্যের বোধগম্য নয়। যাহ? হউক এইরূপে 
দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। তাহারও ব্যাকুলতা ক্রমশঃ 
বর্ধিত হইতে লাগিল। তখন সংস্কত বিক্ষা করিতে তাহার অত্যন্ত 
ইচ্ছা হইল। তিনি তাহাদের বাটীর সভাপণ্ডিত কমলাকাস্ত চূড়ামণির 
নিকট সংস্কত বুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন আরম্ত করিলেন। কিছুদিন 
পরে কমলাকান্তের মৃত্যু হইল। তাহার পুত্র গ্ঠামাচরণের নিকটে 
তিনি মুঞ্তবোধ পাঠ করেন। একদিন তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলেন 
 ঈশ্বরতত্ব কেমন করিয়া! জানিতে পার! যায়। তিনি উত্তর করিলেন 
অহাভারত পাঠ করিবে জানিতে পার! ধায়। অমনি দেবেন্দ্রনাথ মহা- 


৩২ মহ্র্রি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ভারত পাঠ করিতে আরন্ত করিলেন এক দিকে যেমন সংস্কৃত 
শান্্রাদি পাঠ করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে তেমনি, ইংরাজী দর্শনশাস্ত্র- 
সমূহ পাঠ আরম্ত করিলেন। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়ঃ যদিও' 
স্কুলে তিনি অধিকদিন পাঠ করেন নাই, তথাপি ইংরাজী ভাষাতে তিনি 
তখন এত ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে ইংরাজী দর্শনশাস্ত্রসূহ পাঠ 
করিয়। তাহ! হৃদপনঙ্গম কৰিতে পারিতেন। কিন্তু এ সমস্ত পাঠ করিয়াও 
তাহার মনের বিষাদ দুরীভূত হইল না। অশান্তির অগ্নি নির্বাপিত 
হইল না। তিনি অতিমাত্র ব্যাথত হইলেন এবং জ্ঞানলাতের জন্ঠ' 
গতীর চিগ্তীসমুদ্রে অবতরণ করিলেন । 

চিন্তা করিতে করিতে তিনি দেখিলেন যে “যেমন ফটো গ্রাফের কাচ- 
পাত্রে হুধ্যকিরণ দার বস্ত প্রতিবিশ্বিত হর, সেইরূপ বাহ-ইত্রিয় দ্বারা' 
মুনের মধ্যে বাহাবস্তর একটা অবভাস হয়। ইহাই তো জ্ঞান। এই 
পথ ছাড়া জ্ঞান লাভের আর উপায় কি?” ইউরোপীয় দর্শন শান্তর পাঠ 
করিয়া তীহার মনে জ্ঞানের এই প্রথম আলোক আসিয়া উপস্থিত হইল। 
যদ্দিও তিনি জ্ঞানগ্রাের প্রথম সোপনশ্বরূপ এই আলোক প্রাপ্ত 
হইলেন, কিন্ত ইহাতে উহার মনের অশান্তি দুর হইল না। দেবেন্ত্রনা্চ 
চিরজীবনই জ্ঞানের পক্ষপাতী ছিলেন৷ কেবল অন্ধবিশ্বান লইয। 
তিনি পরিতৃপ্ত হইতেন না, কিন্তু পবিক্র জ্ঞানালোক দ্বারা তিনি সত্যবস্ত 
লাভ করিবেন, ইহাই তাহার আকাজ্ষা ছিল। এই জন্যই তিনি পুর্ব 
ও পশ্চিম দেখয় পঞ্ডিতগণের গ্রন্থসমূহ এত মনোযোগ-সহকারে পাঠ 
করিয়াছিলেন। আমরা তাহার জীবন যতই আলোচন! করিব, ততই 
দেখিতে পাইব যে তিনি যত প্রকার গ্রন্থপাঠ করিয়াছিলেন সাধারণের 
পক্ষে তত পাঠ করা অসম্ভব । বাহা হউক এই সমৃদয গ্রন্থ পাঠ করিয়াও- 
তিনি শাস্তিলাভকরিতে পারিবেন না। অন্তরের ব্যাকুলতা ক্রমশঃ 
৫ চে 


শঞ্চম অধ্যায়-_বৈরাগ্য ৩৩ 


বন্ধিত্ত হইতে লাগিল। জীবন অত্যন্ত ভাঁরবহ বোধ হইতে লাগিল। 
কখন কখন তিনি মনে করিতেন বুঝি আর বীচিবেন না! ঈশ্বর- 
লাভের জন্ত এ প্রকার মানসিক অবস্থা কয়জনের ভাগ্যে ঘটে এবং 
করজনেই বা তাহ! প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারে ? 

এই প্রকার অবস্থার মধ্যে থাকিয়া তাহার জীবনের দিবসসমূছ 
অতিবাহিত হইতে লাগিল । চিন্তা করিতে করিতে তিনি ক্রমে শাত্ম- 
জান লাভ করিলেন । ঘেভিন্তপ্রণালী মবগন্ধন করিয়। তিনি আত্ব- 
তক্ষে উপস্থিত হয়েন তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আমর! নিয়ে উদ্ভূত 
করিলাম। প্রত্যেক বন্ধ জানিবার সময়ে আর একবন্ত্কে সঙ্গে সঙ্গে 
জ্ঞাতারূপে জানিতে পারা যায়। সেই বস্তই আত্মা, তাহাই সমস্ত 
জ্ঞানের জন্মভূমিস্বরূপ বর্তমান থাকিয়া সমস্ত বন্বর জ্ঞান সম্ভব 
করিতেছে । ইহা না থাকিলে কোন প্রকার জ্ঞান অসম্ভব। প্রথষে 
বুঝিলেন জ্ঞান কি, তৎপরে বুবিলেন জ্ঞাতা কে। এই ছুই সোপানে 
আরোহণ করিবার পর তিনি আর একটি মহৎ বিষয় উপলব্ধি 
করিলেন? 

প্রতিদিনই দেখিতে পাওয়৷ যায় স্ের উদয় ও অন্ত হইতেছে । 
বাু প্রবাহিত হইতেছে। রঙ্রনীতে অনন্ত আকাশ পূর্ণ করিয়! 
নক্ষত্রাবলী উঠিতেছে এবং অন্ত বাইতেছে। প্রাকৃতিক সমজ্ত বস্তর 
বিষয় চিন্তা করিলে দেখা যাঁর ইহারা সকলে মিলিয়া একটি লক্ষ্য 
সাধনের জগ্ঠ কার্ধা করিতেছে । আমাদের জীবনরক্ষার জন্য ইহার! 
সচলে নিরন্তর কার্য করিতেছে। স্্ধ্, চন্দ্র, জল, অগ্নি, বাযু এ সমস্ত রর 
না থাকিলে আমাদের জীবন রক্ষা অসম্ভব হইত। আমাদের জীবনের 
সঙ্গে ইহাদের একটা! যোগ আছে । এই যোগ স্থাপনের কর্তা কে? 
ইহারা। জড়বস্্। নুৃতরাং ইহারা নিজে ইচ্ছ? করিয়া এই যোগস্থাপন, 
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করিতে পারে না। এই যে জীবের জীবনরক্ষারূপ মহৎ লক্ষ্য সাধনের 
জন্য ইহারা অবিরাম কাধ্য করিতেছে, এই লক্ষ্য কাহার? ইহ! নিশ্চয়ই 
কোন জ্ঞানময় চৈতন্যের লক্ষ্য । সেই জ্ঞানময়, চৈতন্যময় ও ইচ্ছাময় 
বস্ত এই জগতে বর্তমান থাকিয়া আপনার লক্ষ্য সাধনের জন্য এই সমু- 
দায় জড়বস্তকে নিরস্তর আপনার আপনার কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন । 
এই আলোক যখন তীাহাঁর অন্তরের মধ্যে আসিল, তখন তাহার 
সংশয়ের অন্ধকার কিয়ৎ পরিমাণে কাটিয়া! গেল, ধাহার জন্ঠ তিনি ব্যাঞুল 
হইয়া এতদিন গভীর হুঃখে দিনাতিপাত করিতেছিলেন, তাহার 
অস্তিত্বের প্রমাণ পাইয়! তিনি কিঞ্চিৎ শান্তিলাত করিলেন। মহর্ষি ঈশ! 
বলিয়াছেন 177০০] 279 1 9411 1১০ 91৩76৭ 01700 ১০, আঘাত 
কর, দ্বার উদবাটিত হইবে। দেবেন্দ্রনাথ বহুদিন ধরিয়া এই দ্বারে 
প্রবেশ করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে আঘাত করিতেছিলেন, তাহার 
জন্য দ্বার কিঞ্চিৎ পরিমাণে উদ্বাটিত হইরা গেল । তিনি স্বর্গের প্রবেশ- 
দ্বার অর্গলযুক্ত দেখিয় সুখী হইলেন, শান্তিলাভ করিলেন, তাহার বিষাদ 
অন্ধকার চলিয়া! গেল। যিনি দেই শ্াশানের ভীষণ দৃশ্তের মধ্যে বালক 
দেবেন্্রনাথের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়। আনন্দ দান করিরাছিলেন, তিনিই 
তাহাকে এই গভীর বিষাদ ও নিরাশা।র মধ্যে নিক্ষেপ করিয়। পুনরায় 
তাহার সমক্ষে আশার উজ্জ্বল আলোক ধারণ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ 
এই আশাতে বুক হাধিয়া ছুর্খদ জ্ঞানরাজ্যে নারও অগ্রদর হইতে 
লাগিলেন। 
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একদিন তিনি একাকী গভীর রজনীতে প্রশস্ত ছাদের উপর 
উপবেশন করিয়া! আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন । দেখিলেন, 
সদুরপ্রসারিত, নন্তগগনমণ্ডলে ক্ষ এবং বুহৎ অগণ্য ফ্োতিক্ষমণ্ুলী 
ছুটির! রহিয়াছে । ইভাদের মধ্যে কত নক্ষত্র বর্ভমান রহিয়াছে। ইহা, 
দের কোন কোনটি, সূর্য অপেক্ষা কতসহত্র গুণে পুহৎ। কোটি কোটি 
যোগন দূরে অবস্থান করিয়া ইহারা অনন্ত আকাশপথে নিরন্তর অতি 
প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হইর। পরিভ্রমণ করিতেছে এই সমস্ত প্রকাণ্ড 
প্রকাণ সূর্যা, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূষকে ত এবং নক্ষব্রম গুলীতে পরিপূর্ণ 
এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তুলনা করিলে আমাদের পৃথিবী কীটাণু 
অপেক্ষা ্ষুদ্রতর বোধ হর়। এই প্রকাও ত্রহ্মাণ্ড কে স্ঙ্জন করিয়া- 
ছেন? বাস্তবিক স্ুপ্রসিদদ অমর জর্্মান দার্শনিক ইমাকুয়েল ক্যান্ট 
বলিয়াছিলেন যে অগণ্য নক্ষব্রথচিত অনন্ত আকাশ এবং আত্মজগৎ 
দেখিয়া কে না যুদ্ধ হয় ? জগতের এই দুইটি বস্ত্র যেমন মাঁনব-প্রাণকে 
মুগ্ধ ও স্তভিত করে, এমন আব্র কিছুতেই পারে ন1। দেবেন্দ্রনাথের 
স্থকোমল হৃদয় এই অনন্ত আকাশ দর্শন করিয়া প্রশ্ন করিল ইহা 
কি কখন ক্ষুদ্র কোন দেবতার দ্বারা সৃষ্ট হইতে পারে ? হস্তপদ্-ও- 
ইন্ড্িয়বিশিষ্ট ক্ষুদ্র কোন দেবতা এই অপীম বিশ্ব কখনও স্ঙ্জন করিতে 
পারে না। অনন্ত বর্গাণ্ডের অষ্টা অনন্ত হইবেন। কেবল তাহাই নহে । 
তিনি নিশ্চরই জ্ঞানময়। কারণ এই বিশবন্রগতে আনা? অদ্ভূত জ্ঞানের 
পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকি। যিনি এই অনির্বচনীয় জ্ঞানকৌশলপূর্ণ . 
বিশ্ব সষ্টি করেন তিনি অবশ্যই অনস্তজ্ঞানময় । এইরূপে তিনি বিশ্ব 
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্রঙ্গাণ্ডের মধ্যে এক সত্য, জ্ঞানয়, অনস্তদেবের পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন । 
দেবেন্দ্রনাথের সরল ও ব্যাকুল হৃদয় বাহার জদগ্ঠ এতদিন পাগলের ন্যার 
কাদিয়। কাঁদিয়া অস্থির হইয়। নিরাশ্রয় ও অসহায়ের ন্ায় পথে পথে 
ভ্রমণ করিতেছিল, তিনি ক্পা করিয়া এই শুভ মুহূর্তে তাহার নিকট 
আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন । তাহার চিত্ত শান্ত হইল, হৃদয় স্থির 
হইল, তিনি ধীরে ধীরে আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 
অন্ত আকাশ দর্শন করিয়া! অনস্তদেবের পরিচয় পাঁওয়াতে তাঞার 
মনে পৌভলিকতার প্রতি বিরাগ উপস্থিত হইল। তিনি বুঝিলেন 
এই জগৎ কালীঘাটের কালীর রচিত নহে এবং তাহাদের বাটীর 
শালগ্রাম শিলারও রচিত নহে । বখন তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে 
লাগিলেন, তখন তাহার মনে রাজা রামযোহন রায়ের কথা ন্দরণ 
হইল। তাহার জীবনের অন্ভুত ঘটনাসমূহ স্মতিপথে আরূঢ় হইল। 
সেই গম্ভীর সৌম্যমূর্তি, সেই প্রতিভামণ্ডিত, আকর্ণবিস্কারিত নয়ন- 
যুগল তাহার চিত্তপটে উদ্দিত হইল। দেকেন্দ্রনাথের সরল হৃদয় 
জাগ্রত হইল, রাজার পদাঙ্গ অনুসরণ করিবার জন্য, ভাহার স্টার সত্য- 
পালনে ধন জন জীবন বিশর্জন করিবার জন্ঠ, হুর্জন্প প্রতিজ্ঞা 
কর্িলেন। বাঁক দেবেন্দ্রনাথ তখন বুঝিলেন না ক্ প্রকার পরীক্ষার 
অনল স্বীয় হস্তে প্রজলিত করিয়া তাহাতে ঝম্প প্রদান করিলেন। 
তিনি সম্বপ্প করিলেন রাজ! রামমোহন বায় যেমন কোনপ্রকার 
পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিতেন না, তিনিও তেমনি কোন 
পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপে যোগ দ্রিবেন না। এই স্থির করিয়া তিনি 
তাহার ভ্রাতাদ্দিগকে লইয়া এক্ দল বীধিলেন। তাহার পিতা 
তখন সন্ধ্যাকালে আরতির সময়ে পুজার দালানে যাইতেন। তাহার? 
স্টাহাদের পিতার ভয়ে সকলে দালানে বাইতেন বটে, কিন্তু কেহই 
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প্রতিমাকে প্রণাষ হুকরিতেন ন1। যখন সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়] 
প্রণাম করিতেন, তখন তাহার] নিস্তব্ধ ভাবে দীড়াইয়। থাকিতেন। 

ক্রমে ক্রমে পৌন্তলিক শাস্ত্রসমূহের প্রতি দেবেস্্রনাথের অশ্রন্ধা 
জন্মিল। তাহার মনে তখন এই ভ্রম ছিল যে, সকল হিন্দুশাস্ত্ই 
পৌত্তলিক পুজার উপদেশ দিয়া থাকে, অপৌত্তলিক শান্তর ভারতবর্ষে 
নাই। এইরূপ ধারণা গাকাঁতে অনেক হিন্দুসস্তান তখন গ্রীষ্টধর্খব 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে যেমন একদিকে 
ডিরো্জিওর সংস্পর্শে আনিয়া অনেক বুদ্ধিমান হিন্দুসস্তান স্বাধীনভাবে 
চিত্ত! ও কারা করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, তেমন অন্ঠদিকে 
উপনিষদাদির ন্যায় শ্রেষ্ঠ হিন্দু শাঙ্্রূহ লোকচক্ষুর অগোচরে 
থাকাতে তাহাদের এই ধারণা হইয়াছিল যে হিন্দুর্দিগের সকল 
শান্্ই ভ্রষ ও কুসংস্কারে পরিপু। বাইবেল অপেক্ষ! উৎকৃষ্ট অথবা 
তাহার সমান কোন গ্রন্থ তাহারা দেখিতে পান নাই। তাহার! 
সাহিতাঙ্গগতে যেষন কোন উচ্চ হিন্দুসাহিত্য দেখিতে পাঁইতেন না, 
তেমনি ধন্থজগতেও কোন জানপুর্ণ উচ্চ গ্রন্থ দেখেন নাই। সেইজন 
জীযুক্ত রুষ্খমোহন বন্দে ও মাইকেল মধুস্থদনের স্তায় প্রতিভাশালী 
হিন্দুসস্তানগণ থৃষ্টধন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে এই 
প্রকার ধারণার বশবন্তাঁ হইয়৷ যখন দ্রিনাতিপাত করিতেছিলেন, 
তখন একদিন হঠাৎ সংস্কৃত পুস্তকের একখানি ছির পত্র তাহার 
সম্মুখ দিয়] উড়িয়া যাইতেছিল। ওৎসুক্যবশতঃ তিনি তাহ? ধরিয়া 
পাঠ করিতে লাগিলেন। পাঠ করিলেন বটে, কিন্তু তাহার অর্থ 
গ্রহণ করিতে পারলেন লাঁ। তাহাদের বাটীর পণ্ডিত শ্তামাচরণ 
ত্টাচার্ধাকে ইহার অর্থ ঠিক করিতে বলিয়া তিনি আফিসে চলিয়! 
গেলেন। 


গঞ 


৩৮ মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


সেই গ্লোকটির অর্থ বুঝিবার গন্য তাহার একূপ ব্যগ্রত। 
হইয়াছিল যে সেদ্দিন তাড়াতাড়ি আফিসের কাজ সারিয়া বাড়ী 
আপিয়া শ্রামাচরণকে তাহার অর্থ প্রি্ঞাসা করিলেন। গ্ামাচরণ 
বলিলেন, ব্রন্গদতার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ইহার অর্থ করিতে 
পারিবেন । তৎক্ষণাৎ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠান হইল । 
তিনি আসিয়। বলিলেন ইহা ঈশোপনিষৎ। “ঈশাবান্তমিদং সর্ধবং 
যৎকিঞ্চ জগত্যাম্‌ জগং। তেন ত্যক্তেন ভুলীথা মা গৃধঃ কম্ত- 
দিদ্ধনম্।” বিদ্যাবাগীশ যখন ইহার অর্থব্যাখ্যা করিলেন, তখন 
দেবেন্জনাথ আশ্চর্য হইলেন! ঈশ্বরকে সর্ধত্র দেখিতে হইবে। 
ইহাই তো তাহার বহুদিনের বাসন । ইহারই জন্য তিনি এতদিন 
পাগলের স্থায় শান্তিহারা হইয়া সংসারে ভ্রমণ করিয়াছেন। যখন 
তিনি এই ব্রহ্গাণ্ডে অনস্তদেবের পরিচয় পাইয়াছিলেন, তখন তী।হার' 
মীমাংসার সায় পাইবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়াছিলেন। দেবেস্্রনাথ 
চিরদিনই সকল বিষয়ে অতি সাবধানতার সহিত চলিতেন। তিনি 
নিজের জ্ঞানালোকে বে সত্যে উপনীত হইতেন তাহার মধ্যে যে ভ্রম 
নাই, একথা তাহাকে কে বলে? তিনি এতদিন যে সার পাইবার জন্য 
ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ভগবান্‌ স্বয়ং তাহাকে এই ঘটনা দ্বারা জানাইলেন যে 
তাহার মীমাংসা অতি সত্য । তিনি মানুষের নিকট সায় চাহিয়াছিলেন, 
কিন্তু স্বর্গ হইতে তাহা লাভ করিলেন। 


অগ্ডম অধ্যায় । 
শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। 


যুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় রাজা রামমোহন রায়ের সম- 
সাময়িক বাকি । ব্রাহ্মদমাজের ইতিহাসে এই সাধু ব্যক্তির একটি বিশেষ . 
স্থান আছে। দেবেন্্রনাথে র প্রথম জীবনে ইনি তাহার গুরু ও আ চার্যয- 
রূপে আপনার প্রভ।ব বিস্তার করিয়াছিলেন, সুতরাং ইহার জীবন 
সংক্ষেপে এইস্থানে উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

হবিহরানন্দ তীর্থস্বামী নামন্ত একজন অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের 
সহিত রাঞ্জ। রামমোহন রায়ের বন্ধুতা ছিল। তীর্ঘস্বামীর স্থাক় পঞ্ডিত 
তৎকালে অতি অল্পই ছিলেন। রাজা শান্্রালোচন! করিতে অত্যন্ত ' 
ভালবাদিতেন। এই উপলক্ষে তাহীর সহিত রাজার আত্মীয়ত। হয়। 
রাজা যখন রংপুরে বৈষপ্সিক কার্ধ্যে লিপ্ত ছিলেন, তখন তীর্থন্বামীর 
সহিত সর্বদাই শীস্তা আলোচনা করিতেন। কিন্তু তীর্ঘস্বামী . 
সন্ধাসী ছিলেন। তিনি অধিক্দিন রংপুরে বাপ করিতে না পারিয়া 
দেশ পর্যটনে বাহির হয়েন। ৪ 
বিদ্যাবাগীশ , এই তীর্ঘসবামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি 
রাক্জার হস্তে বিদ্যাবাগীশকে সমর্পণ করিয়া সন্নযামী হইয়। তীর্ঘপর্যটনে 
বাহির হয়েন। ব্রাঙ্তা ভাহাকে অত্যন্ত শ্ষেহে ও যছ্ধে প্রতিপালন 
করেন এবং শিক্ষাদান করেন। বাজী রংপুরের কাধ্য পরিত্যাগ করিয়া 
ধন্মপ্রচারের জন্ত যখন কলিকাতাতে আগমন করেন, তখন তীর্ঘস্বামীর 
সহিত ধর্মচচ্চা করিতে অত্যন্ত ব্যগ্র হয়েন। তীর্থন্বামী তখন: 
- বারাণসীতে বাস করিতেছিলেন। রাজা তাহাকে পুনঃ পুনঃ পত্র 
পিথিয়া কলিকাতা আদিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি তাহার 


লি 


৪০ মহধি দেবেজ্্রনাথ ঠাকুর 


অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। একদিন রাজ] বিদ্যাবাগীশের সহিত 
তাহাদের বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে আলোচন! করিতেছিলেন। বিদ্যা- 
বাগীশ একটি বিষয় সম্বন্ধে বলেন ইহাতে একটু গোলযোগ আছে। 
রাজা বলেন এই গোলযোগ শিটাইয়া লইলে ভাল হয়। বিদ্যা- 
বাগীশ বলেন, তাহ! হইলে তীর্ঘস্বামীফে আনিতে হইবে। কিন্ত 
তিনি এখন সম্্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, স্থতরাং তাহাকে আমিতে 
বলিতে পারেন না । রাঞ্জা বপিলেন তবে আদালতের আশ্রয় 
গ্রহগ কর! হউক। তাহার পরামর্শে আদালতের সাহায্যে তীর্থস্বামীকে 
কলিকাতায় আন হইল ইহাতে তিনি বাজার প্রতি অত্ন্ত 
বিরক্ত হইলেন, কিন্তু পরে তাহার বির ক্ত ছিল না। যাহা হউক 
পরিশেষে তিনি রাজার সহিত মাণিকতলার তবনে বাদ করিতে 
লাগিলেন এবং রাজা ও তাহার সহিত দর্ালাপ ও শান্ত্রালোচনাতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। বলা বাহুল্য যে রাঙ্জা তীর্থম্বামীকে কলিকাতার 
আনিবার জগ্তই এই প্রকার অপ্রীতিকর উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। 
ব্রাজ। ইংলগ্ডে গমন কালে বিদ্যাবাগীশের হস্তে ব্রাহ্মসমাজের ভার 
অর্পণ করেন। তদবধি তিনি ব্রাহ্মদমাজছে আচার্য্য হইয়া নিয়মিতরূপে 
উপাসনা করিতেন। এই দৃঢ়নিষ্ঠ ধর্দান্থরাগী ব্যক্তি বদি সেই সমরে 
ব্রাহ্গলমাজে যোগদান না করিতেন এবং শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত 
সমাজের কাধ্য সম্পন্ন না করিতেন, তাহ] হইলে বোধ হয় ব্রাহ্গসমাজের 
ইতিহাস অন্তর্ূপ হইত। জ্রীধুক্ত দ্বারকাঁনাথ ঠাকুর মহাশয় ত্রাহ্গ- 
সমাজের সাহায্যের জন্য মাসিক ৮* টাক! করিয়া সাহাষ্য করিতেন 
এবং বিদ্যাবাগীশ ইহার অন্যান্য কাধ্য সপন্ন করিতেন। 

বিদ্যাবাগীশ তখন কি ভাবে সমাজের কার্য সম্পন্ন করিতেন, 

তাহার আভাস দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ংই দিয়া গিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ 


প্র 


সপ্তম অধ্যায়-_-শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশী ৪১ 


বলিতেছেন-“ব্রাঙ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর, রাঙ্গা এক বৎসর মানত 
কলিকাতায় ছিলেন। তিনি যে অগ্নি প্রজঙ্গিত করিয়। গিয়াছিলেন, 
তাহা পঞ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় রক্ষা করিয়! গিয়াছেন। 

তিনিও একজন অসাধারণ ব্যক্তি। তিনি পরমেশ্বরকে প্রীতি করিতেন, 
এবং রাজ। রামমোহন রায়কেও গ্রীতি করিতেন। ঈশ্বরের প্রতি 
€প্রম এবং রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি প্রেম, ভাহার হৃদয়ে € 
চরিত্রে একজে জড়িত ছিল। ইহাতেই বুঝা যায় যে, ষে সময়ে 
ব্রাঙ্গমদমাজ রক্ষা পাইবে বলিয়া কোন আশ ছিল না, সে সময়েও তিনি 
কেন অতুলনীয় নিষ্টা ও শ্রদ্ধার মহিত ব্রাঙ্গসমাজের সেবা 
করিয়াছিলেন। সে সময়ে ব্রাঙ্মসমাজে উপাসকমণ্ডলী ছিল না বলিলেই 
হয়। বৃষ্টি বাদল হইলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে উপাসক 
এবং আচার্য ছইয়ের কাধ্য একাকী কাঁরতে হইত। যে-সকল 

ধনীলোক রাজার জীবদ্দশায় তাহার সহিত যোগ দিয়াছিলেন, 

রাজার মৃত্যুসংবাদ কলিকাহায় আসিলে পরেই তাহারা সমাজের 
সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিলেন। কতকগুলি মধ্যবরভ্ লোক সযাজে 
আমিতেন। সাপ্তাহিক উপাসনার সময়ে পথের লোক আসিয়। 
বসিত। কেহ কেহ বাজার করিয়া বাইবার সময়ে, বাজারের ধাম! 
হস্তে সমাজে প্রবেশ করিত। কেহ কেহ টেয়াপাখী হস্তে লইয়! 

সমাজে আসিত। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় একখানি তক্তাপোষের 
উপর বলিতেন। সতরঞ্চের উপর চাদর বিছান থাকিত, তাহাতেই 
অন্য নোক বদিতেন।” রি 
এইরূপ নিষ্টাবান্‌ সাধু ব্যক্তির উপর ত্রাহ্মপমাঞ্জের ভার অর্পণ 

” করিয়! রাঙ্জা রামমোহন রায় হ্বদেশের উন্নতি ও মল-কামন! 
হদরে লইয়। প্রিয়তম জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয় অকুল জলধির 
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পরপারে ইংরাজ্জভূমিতে পদার্পণ করিলেন এবং আপনার উদ্দেপ্ত 
সিদ্ধির জন্য মহাকর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অকুতোভয়ে বীরের ন্যায় 
শরীবের বিন্দু বিন্দু বুক্তদান করিয়। স্বর্ধামে গমন করিলেন। 
ভারতের নবধুগের গৌরবরবি পূর্বাকাশে উদ্দিত হইয়। আপনার 
অদাধারণ প্রতিভার উজ্জ্বল আলোক দ্বারা সমস্ত সভ্যঞ্গগৎকে কষ 
করিয়া পশ্চিমে চিরদিনের জন্য অস্তগমন করিলেন ! 

শুভক্ষণে উপনিষদের ছিন্ন পত্রথণ্ড দেবেন্দ্রনাথের হস্তে পতিত 
হয়। তাহা না হইলে হয়ত তাহার সহিত বিদ্যাবাগীশের মিলন. 
হইত না। এই যিলন হইতে বে কি শুভফল উৎপন্ন হইল, তাহ! 
ক্রমে প্রকাশিত হইবে। যখন দেবেন্দ্রনাথ বুঝিলেন সমস্ত হিন্দুশান্তর 
পৌন্তলিক উপাসনার শিক্ষ] দেয় না, যখন বুঝিলেন উপনিষদে একমাত্র 
অথগ্ড, অনন্ত, ঠৈতন্ময় ঈশ্বরের সম্বন্ধে শিক্ষা দেয় তখন তিনি 
বিদ্যাবাগীশের নিকট উপনিষদ পাঠ আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে ঈশঃ 
কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাওুক্য, শ্বেতাশবতর উপনিষদ অধায়ন করিয়া! অন্যান্য 
পণ্ডিতগণের সাঞাযো তিনি অবশিষ্ট ছয় উপনিষদ পাঠ করিলেন। 
উপনিষদ পাঠে উহার এত আগ্রহ হইয়াছিল যে যাহা তিনি পা 
করিতেন, তাহা কণস্থ করিয়? বাখিতেন এবং বিদ্যাবাগীণের নিকট 
তাহ৷ আরুত্তিকরিতেন। বেদের উচ্চাব্রণ কিছু কঠিন বলিয়া তিনি 
বিশ্ুদ্ধরূপে ইহার উচ্চারণ করিবার জন্য একজন ড্বাবিড়ী বৈদিক 
্রার্গণৈর নিকট বেদ শিক্ষা করিতেন। দেবেন্দ্রনাথের জীবনে একটি- 
বিশেষত্ব এই যে তিনি যখন যাহা করিতেন, তাহা বিশুদ্বরূপে ও 
পূর্ণভাবে করিতে চেষ্টা করিতেন। আজীবন এই পূর্ণতা রক্ষা 
করিবার চেষ্টা তাহাকে পূর্ণ মন্থুবত্থ লাতের পথে অগ্রসর করিয়াছিল? ্ 
ষেকোন প্রকারে একটা কাজ করিবার প্রবৃত্তি তাহার ছিল ন/ 


সপ্তম অধ্যায়--শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশী ৪৩ 


সেইজন্য তাহার জীবন সাধারণ মন্ুষ্যের ন্যায় ছিল না । যাহা 
করিতেন কিংবা! কত্িবার ষঙ্কল্প করিতেন, তাহার মধ্যে সৌন্দর্য্য, 
বিশুদ্ধতা ও পূর্ণতা রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। 
যাহা হউক এইরূপে যতই তিনি উপনিষদের মধ্যে প্রবেশ করিতে 
লাগিলেন, ততই তাহার গান্তীধ্য, সৌন্দ্ধ্য ও মাধুষ্য দেখিয়া মুগ্ধ 
হইলেন। উপনিষদের সাহায্যে খন সত্যের আলোক তাহার অন্তরে 
প্রকাশিত হইল, তখন এই সত্য ধশ্ম প্রচারের জন্য তাহার প্রবল 
ইচ্ছা জন্মিল। সেইজন্ প্রথমে তিনি তাহার আত্মীয়, বন্ধু এবং 
ত্রাতাদিগকে লইয়া একটি সভা সংস্থাপন করিলেন। তাহাদের বাচীর 
পুষ্করিণীর ধারে একটি ছোট ঘরে প্রথমে এই সঙা স্থাপিত হয়। যখন. 
তাহাদের বাটীতে ছুর্াপূজার কল্প আরম্ভ হইল, তখন তাহারা এই 
কদ্র কুঠরীতে সভার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সকলের হৃদয় 
উৎসাহে পূর্ণ। তাহারা প্রাতঃন্বান করিয়৷ পবিত্র হইয়া নৃতন বস্ত্র: 
সজ্জিত হইয়া এ কুঠরীতে প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিলেন । 
দেবেন্দ্রনাথ নিজের আসন গ্রহণ করিয়া কঠোপনিষদূ হইতে পাঠ: 
করিলেন ন পাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্‌ প্রমাদ্যন্তং বিত্তরমোহেন 
মুঢ়ং। অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে ।” 
ইহার ব্যখ্যা করিতে করিতে দেখিলেন সকলের মুখে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ 
দীপ্ডিমান্‌ হইয়া প্রকাশিত হইতেছে! ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইলে দেবেন্দ্র 
নাথের প্রস্তাবে ও সর্বসম্মতিক্রমে এই সভার নাম “তত্বরপ্রিনী” রাখা 
হইল। ব্রনষভ্ঞান লাভ করিবার জন্ত এই সতা প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রতি 
মানের প্রথম রবিবার সন্ধ্যার সময়ে এই সভার অধিবেশন হইত । 
দ্বিতীয় অধিবেশনের দিনে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আচার্য্ের কার্য 
করেন এবং তিনি এই সভার নাম “তত্ববোধিনী” রাখেন । ৯৭৬৯, 
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শক, ২১শে আশ্বিন রবিবারে এই তত্ববোধিনী সভ] সংস্থাপিত হইল। 
এই সভা ফেশের যে কত মহছুপকার সাধন করিয়াছে, ক্র্গে ক্রমে 
তাহা প্রকাশিত হইবে। ইহার এই উদ্দেন্ত ছিল বে আমাদের দেশের 
প্রাগীন শাস্ত্রমুহের আলোচন! দ্বার! সত্য বাহির কর! এবং তাহা 
দ্বেশে প্রচার করা! । এপর্যন্ত আমাদের দেশের প্রায় সকলের ধারণ! 
ছিল যে দেশীয় শাস্ত্রসমূহ নানাপ্রকার ভ্রম ও কুসংস্কারে পূর্ণ, সুতরাং 
তাহা! আলোচনার অযোগ্য। এই ধারণার বশবত্তী হইয়া অনেক 
শিক্ষিত ব্যক্তি হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিয়। থৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
দেবেন্দ্রনাথ তাহা জানিতেন এবং সেইজন্য তিনি দেশীর শাস্ত্সমূহ 
হইতে বিজ্ঞানসম্মত সারসত্য বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহা 
'্রচার করিবার জন্য সঙ্কপ্প করিলেন। 

প্রথমে এই সভার সভ্যসংখ্য। দশঞ্জন মাত্র ছিল। যতই দিন 
যাইতে লাগিল ততই ইহার সভ্যসংখা। বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এক 
সময় ইহার মাতশত জন সভ্য হইয়ছিল। ইহাদের মধ্যে অনেক গণ্য 
মান্য সন্তরাস্ত ব্যক্তি ছিলেন। কোন কোন রাজ! মহারাজ। ও ইহার 
সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। এই সভ! প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে দেশের 
অনেক কবি ও সাহিত্যিক দেবেন্দ্রনাথের সহযোগী হইয়া এই 
সতার উদ্দেশ্তসাধনে তাহার সহায়তা করিয়াছিলেন । কবিবর ঈশ্বর- 
চন্দ্র গুপ্ত তাহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এবং তিনি শ্রীযুক্ত 
কক্ষয়কুমার দত্ত মহাশপ্নকে দেবেন্্রনাথের নিকট আনিয়া পরিচয় করিয়া 
দিয়্াছিলেন। প্রায় ছুই বৎসরকাল ইহার বিশেষ কোন উন্নতির চিহ্ন 
দেখা গেল না। ইহাতে তাহার মনে এক চিন্ত। উপস্থিত হইল। ছুই 
বৎসরকাল কাটিয়া গেল লোকস্ংখ্য। ভাল হয় না এবং যে উদ্দেশ্ত লইয়! 
এই.সভা প্রতিঠিত হইয়াছে, তাহাও সফল হইতেছে না। এই 
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জন্য তিনি স্থির করিলেন একটি সাম্বংসরিক সভ1 করিয়া যাহাতে বছু- 
লোকের সমাগম হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। সভা বন ভূতীয় 
বৎসরে পদার্পণ করিল; তখন দেবেন্দ্রনাথ ইহার সীম্ঘৎসরিকের জন্ত 
আয়োজন করিতে লাগিলেন । 

তখন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দ্রিলে তাহা ঝড় একটা কেহ পাঠ করিত 
না, স্থৃতরাং ঃকোন সংবাদ প্রচারিত হইত না। এই জন্য দেবেন্দ্রনাথ 
পত্র লিখিয়] কলিকাঁত।তে যত আফিস ও কার্য্যারয় ছিল, সকল স্থানের 
কর্মচারীদিগের নামে এক একখানি পঞ্জে পাঠাইয়! দিলেন। তাহান্সা 
ইতঃপুর্ব্বে তত্ববোধিনীর নাম পর্য্স্ত শুনেন নাই, সুতরাং এ দিদে: 
সভাতে আসিবার জন্য তাহারা অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। এ দিকে. 
দেবেন্দ্রনাথ সভাগুহ সাজাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন এবং কে কি পাষ্ঠ 
অথবা বক্তৃত1 করিবেন, তাহার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন! নিদ্দিষ্ট 
দিবসে বছুলোৌক আসিয়া সভাগুহ পুর্ণ করিয়া স্ব স্ব আসন হণ 
করিলেন। অমনি বেদীর ছুই পার্বস্থিত বিশ জন দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ সমস্বরো 
বেদ গান করিতে লাগিলেন। তংপরে দেবেন্দ্রনাথ দণ্ডায়মান হইয়া" 
নিম্নলিখিত ভাবে বক্তৃতা করিলেন “এইক্ষণে ইংলভীয় ভাষার আলো-. 
চনায় বিদ্যার বৃদ্ধি হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই এবং এতদ্দেশস্থ লোকের 
মনের অন্ধকারও অনেক দূরীরুত হইয়াছে। এইক্ষণে মূর্খ লোকদিগের 
তায় কাষ্ঠে লোস্টতে ঈশ্বরবুদ্ধি করিয়া তাহাতে পুজা করিতে তাহা 
দিগের প্রবৃত্তি হয় না। বেদাস্তের প্রচার অভাবে ঈশ্বর নিরাকার 
চৈতন্তম্বরূপ, সর্ববগত, বাকা মনের অতীত, ইহা যে আমাদের শাস্ত্রের 
মন্খ্ব, তাহা তাহারা জানিতে পারে না। সুতরাং আপনার ধর্থে এ 
প্রকার শুদ্ধ ব্রন্মজ্ঞান না পাইয়) অন্য ধন্ধাবলব্বীদিগের শাস্ত্রে তাহা: 
অন্কসন্ধান করিতে যায়। তাহাদিগের মনে এই দু আছে যে আমা- 
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দিগের শাস্ত্রে কেবল সাকাঁর উপাসন! ; অতএব এ প্রক্কার শান্তর হইতে 
তাহাঁদিগের যে শান্্ উত্তম বোধ হয়, সেই শাস্ত্র মান্য করে। কিন্তু 
(যদি এই বেদীন্ত ধর্ম প্রচার থাকে, তবে আমাদিগের অন্য ধন্ধে কদ্দাপি 
প্রবৃত্তি হয় না। আমরা এই প্রকারে আমাদিগের হিন্দুধর্ম রক্ষার বত্ু 
পাইতেছি।” পরে আবও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যজির বক্তৃতার পরে 
বিদ্যাবাগীশ একটি ব্যাথ্যান করিলেন তৎপরে সঙ্গীত হইয়া 
সভাভঙ্গ হইল। ইহাতে প্রায় রাত্রি ২টা বাঙিয়া গেল। এইরূপে 
তত্ববোধিনী সভার সাম্বংদরিক উৎসব নহা 'আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন 
হইল। বহুলোকের সমাগমে দেবেন্ত্রনাথের হৃদ আনন্দে উৎফুল্ল 
হইয়। উঠিল। তিনি আশা ৪ উৎসাহ লইয়া পুনরায় কার্যে প্রবৃত্ত 
হইলেন! 


ঘ 


অষ্টম অধ্যায় । 
ক্রাহ্গমমাজের তদানীন্তন অবস্থা । 


দেবেন্দ্রনাথ ব্রাঙ্গসমাজে যোগদান করিবার পুর্বে .ব্রাহ্মদমাজ 
কি অবস্থার মধ্যে বিদামান ছিল এবং তখন কি প্রকারে সমাজের 
কার্য সম্পন্ন হইত, তাহার একটু সংক্ষিপ্ত. আলোচন! করা নিতান্ত 
গ্রয়োজন। তিনি ত্রাঙ্গদমাজে আসিবার পুর্বে ত্রাঙ্গসমা্জ কি ছিল 
এবং বদ্ধ বয়সে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের কাঁধ্যভার পরিত্যাগ করিবার 
সময়েই বা ব্রাহ্মসমাজ কি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, এতদুভয়ের তুলনা 
করিলে ব্রাহ্ম সমাজে তাহার কাধ্যের কথ1%ৎ আভাস আমরা প্রাপ্ত 
হইতে পারি। 

ব্রাহ্মসমাঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বের রাজা রামযোহন রায় প্রতি 
রবিবার একেসশ্বরবাদী প্রীষ্টিয়ানদিগের উপাসনা-গ্ছে গমন করিম 
ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। একদিন উপাসনা হইতে গৃহে 
ফিরিনার সময়ে ভাহার দুই প্রিয় সহচর চন্দ্রশেখর দেব ও তারাঠাদ 
চক্রবত্তা বলিলেন “আমরা পরের সমাজে যাই কেন, আমাদের 
নিজের ধর্ম ও বিশ্বাসান্গযায়ী উপাসনা করিবার জন্ট একটি স্বতন্ত্র 
সমাজ স্থাপন করা উচিত।” রাজার মনে এই করেকটি কথা লাগিল 1 
তিনি তখনি স্থির করিলেন সুবিধা হইলেই একটি স্বতন্্ সমাজ স্থাপন 
করিবেন। ইহার কিছু দিন পরে জোড়াসাকোস্থ কমল বসুর 
বাড়ী ভাড়া লইয়৷ ১৭৫০ শকের ৬ই ভাপ দিবসে ব্রাঙ্গদমা্জ সংস্থাপন 
করিলেন। তখন নিক্নলিখিত প্রণালী অস্গুসারে ইহার কার্য সম্পন্ন 
হইত। স্ুধ্য অস্ত যাইবার পৃর্ধে একজন হিনুস্থানী ব্রাঙ্গণ সমাজের 
পার্থগ্রহে উপনিষদ, পাঠ করিতেন। সেখানে কেবল রাক্তা রাম: 


০টি 
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মোহন রায়, রামচন্দ্র রিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি ব্রাক্গণেরা উপবেশন করিয়া 
তাহা শ্রবণ করিতে পাইতেন। শুদ্রদিগের সেখানে ফাইবার 
অধিকার ছিল না। সুধ্য অস্ত হইলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও. 
উৎসবানন্দ গোস্বামী সমাজের ঘরে আসিয়া বেদীতে উপবেশন, 
করিতেন। উৎসবানন্দ উপনিষদ, ব্যাখ্যা কৰিতেন ও বিদ্যাবাগীণ 
মহাশয় রাঞজার রচিত ব্যাখ্যান পাঠ করিতেন ও কখন কখন বেদান্ত 
দর্শনেরও ব্যাখ্যা করিতেন । তৎপরে সঙ্গীত হুইয়! সত] তঙ্গ হইত। 
সমাঁজ-গৃহের মধ্যে যুপলমান, খুষ্টিয়ান, সকলের যাওয়ার অধিকার 
ছিল । 

তখন ফাহারা সমাজে যাইতেন, তাহারা প্রার বুঝিতেন না 
কেন তাহার! সমাঞ্জে যাইতেছেন। অনেকেই রাজার প্রীত্যর্থে গমন 
করিতেন বলিয়া বোধ হয়। একদিন রাজ! বলিলেন ভাল ভাজ গায়ক- 
সংগ্রহ করিয়! সমাজে গান করাইলে ভাল হয়। অমনি বিখ্যাত গায়ক 
সকল নিমন্ত্রিত হইল এবং সমাজে নান! ভাবের গান চলিতে লাগিল। 
রাজা! তাহা শ্রবণ করিয়। বলিলেন “ও সব গান কেন, অলখ নিরঞ্জন 
গাও”, সেই অবধি ব্রন্মসঙ্গীত গীত হইতে লাগিল। তাহার বস্ধুরা। 
একথা বুঝিতেন না যে সমাজে সঙ্গীত করিতে বলিলে ব্রহ্মসঙ্গীত বুৰিতে 
হইবে। এইরূপে একবৎসর কাল অতীত হইল । ১৭৫১ শকে ব্রাহ্ম" 
সমাজ নূতন স্থানে উঠিয়া আদিল। এবং '্ শকে রাজার একান্তিক 
ও প্রাণপণ যত্থে সতীদাহ প্রথ| নিবারিত হইল। ইহাতে এক গ্রব্গ 
আন্দোলন উপস্থিত হইল। রাজ? রাঁধাকান্ত দেব প্রমুখ কলিকাতার 
ব্যক্তিগণ ধর্শসভা নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। তাহাদের অর্থ- 
বল, জ্গনবল একত্র হইয্া ব্রাহ্মসমাজ শিশুকে গ্রাস করিবার জন্য সুখ- 
বাঁদান করিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল ব্রাক্ষপমাজ জালাইর। 
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দেওয়া হউক, কেহ বা বলিতে লাগিল রামমোহন রায়কে হত্যা কর! 
হউক ইতাদি। কিন্তু হায়! মানুষ বুঝিতে পারে ন] যে যাহা প্রকৃত- 
ধর্থ-ও-ঈরাম্থরাগরূপ অক্ষয় কবে সংরক্ষিত, জগতের সমস্ত শক্তি 
একত্রিত হঈলেও তাহাকে কেহই বিনাশ করিতে পারে না। ব্রাঙ্গ- 
সমাজ দগ্ধ হইল ন] এবং রাকা রামমোহন বায়ও বিনষ্ট হইলেন না। 
বরং ব্রাঙ্মসমান্ত যুবক দেবেন্্রনাথের তস্তে আসাতে নৃতন আকার ধারণ 
করিয়া ক্রযেই নবশক্তি লাভ করিয়া উন্নত ও পরিপুষ্ট হইতে লাগিল, 
এবং সেই অলোকসামান্য প্রতিতাশালী মহাপুরুষ বাজ! রামমোহন 
রায় আ.নার লক্ষাসাধণের পথে বাধা প্র!ণ্ড হওয়াতে তাহার লুক্কািত 
শক্তিসমুহ জাগ্রত হইয়া উঠিল এবং সাগরগামিনী খরআোতা৷ কল্লোলনী 
আপনার গন্ভব্যপথে বাধাপ্রাপ্ত হইলে যে প্রকার সরোষে, সতেজে সেই 
বাধাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া অবশেষে মহাসযুদ্রের সহিত মিলিত হয়, 
সেঃরূপ তাহার জাগ্রত শক্তিসমূহ ধশ্মসভার সকল বাধাকে অতিক্রম 
করিয়া তাহার জীবনের মহত উদ্দেশ্ত সাধনে তাহাকে সমর্থ করিয়া এবং 
জগতে তাহাকে চিরম্মরণীয় কবিরা বিধাতার শক্তির জয় ঘোষণা 
করিল। 

১৭৫২ শকে বাচ্ছা রামমোছন রায় স্বদেশের উন্নতিকল্পে বিলাত 
গমন করিলেন। সুতরাং ত্রাহ্মপমাজের ভার তাহার পুত্র রাধা. 
প্রসাদ রায়ের উপর পতিত হইল। এই সময়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর 
মহাশয় ইহার কার্ধ্য পরিচালনার জন্য মাসিক ৬৯ টাকা দান করিতেন 
এবং পরে ৮* করিয়া দিতেন। রাজার সহচরেরা তাহার প্রতি 


ক্কুভজ্ঞতার চিহুন্বরূপ এই সমাজকে নানারূপ সাহাষ্য করিতেছিলেন। 
_ ত্রাঙ্মসমাঙ্গকে রক্ষার জন্ঃ তাহাদের মনে যে ব্যাকুলতা হইয়াছিল, . 


তাহা মনে হয় না। কিন্তু পাছে রাজার কান্তি বিলুপ্ত হয় দেন 
মু 
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তাহারা এই সমাজের তন্বাবধারণ করিতেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাঙীশ 
মহাশয় কিন্ত এই 'সমাজের বিশেষত্ব হ্ৃদয়ঙ্ম ক!রয়াছিলেন এবং 
ইহার অস্তিত্ব ও উন্নতির উপর ভাবীবংশের ও স্বদেশের কল্যাণ 
নির্ভর কারতেছে, ইহা৷ সম্যক্রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেইজন্ত 
তিনি ছাদশ বসরকাল সকল প্রকার বাধা বিদ্ন উপেক্ষ। করিয়া! 
এই শিশু সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন! তিনি দরিদ্র ছিলেন বলিলে 
অতুযক্তি হয় না। কোন প্রকারে তাহার অন্ন বন্ত্রের সংস্থান হইত। 
কিন্তু তিনি এই সমাজকে এত স্সেহ করিতেন এবং ইহার উন্নতির জন্য 
এত ব্যাকুল ছিলেন যে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিবার সময় তাহার 
সঞ্চিত ৫০০ পাঁচ শত টাঁক। ব্রাক্মসমাজকে দান করিয়া যান। প্রথমে 
শনিবার দ্রিবস রাত্রিতে সমাজের কাধ্য হইত, কিন্তু রাজার সহচরের। 
ইহাতে সুবিধা বোধ করিলেন না। কারণ তাহারা আমোদপ্রিয় 
ছিলেন এবং শনিবারই তাহাদের আমোদ প্রমোদের সুবিধার দিন, এই 
জন্ত শনিবার দ্দিবসের পরিবর্তে বুধবারে সমাঙ্জের কাধ্য চলিতে লাগিল 
এবং এখনও পধ্যস্ত এ দিবসে আদি ত্রাঙ্গপমাঙ্জের কাধ্য চলিয়া 
আসিতেছে। 

তত্ববোধিনী সভ। স্থাপিত হইবার প্রায় তিন বৎসর পরে একদিন 
দেবেন্দ্রনাথ ব্রাঙ্মসমাঞ্জ দেখিতে গেলেন। তিনি ব্রাঙ্গসমাজের নাম 
শুনিয়াছিলেন এবং তাহার পিত| যে ইহার একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, 
তাহ। তিনি জানিতেন। তিনি ভাবিলেন ব্রাহ্মনমাজজ ব্রহ্মোপাসনার জন্ত 
স্থাপিত হইয়াছে । তত্ববোধিনী সভাও এই উদ্দেশ্তে প্রতিষ্টিত হইয়াছে। 
সুতরাং এই ছুই সভ1 একত্রে মিলিত হইলে তাহার উদ্দেস্ত সহজে সিদ্ধ 
হইবে, এই ভাবিয়া এক দিন তিনি ব্রাহ্মনমা্গ দেখিতে গেলেন। 


সেখানকার কার্য দেখিয়া তিনি সন্থ্ট হইলেন এবং স্থির করিলেন বে 


অষ্টম অধ্যায়_ ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন অবস্থা ১ 


তত্ববোধিনী সভাকে ব্রাঙ্মসমাজের নহিত সংযুক্ত করিয়া তিনি ইহার 
শকলপ্রকার ভার গ্রহণ করিবেন। স্থতরাং ইহা নির্ধারিত হইল যে এখন 
হইতে তববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাঞ্জের তত্বাবধারণ করিবে । ১৭৬৩শবক 
ল্রাঙ্মসমাজের পক্ষে একটি বিশেষ বৎসর, কারণ এ বর্ষে ব্রা্মদধাজের 
ভার সাক্ষাৎ্ভাবে যুবক দেবেন্দ্রনাথের হস্তে গ্তত্ত হইল। যদ্দি তন্ব- 
বোধিনী সভার সহিত ইহার ধোগ্ন না হইত এবং দেবেন্দ্রনাথ ইহাব 
সমত্ত তার গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মপমাজের যে কি অবস্থা 
হুইত তাহা বল! যায় না। এখন হইতে তত্ববোধিনী সভার মাপিক 
উপাপনা রহিত হইয়া তাহার পরিবর্তে প্রাতঃকালে ব্রা্মমাজের 
মাসিক উপাসনা নির্ধারিত হইল এবং ২১শে আশ্বিনের তত্ববোধিনীর 
সান্ৎসরিক সতা পরিবর্তিত হইয়া তাহার স্থানে ব্রাঙ্গসমাজের গ্ৃহ- 
প্রতিষ্ঠার দিবস ১১ মাঘে ব্রাঙ্গসমাঙ্জের সাঘৎসরিক উৎসব প্রবর্তি5 
হইল। 


নবম অধ্যায়। 


ব্রান্ধপমাজে যোগদান। 


যখন দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ যুবকেরা ব্রাঙ্গসমাজ পরিচালনের তার 
গ্রহণ করিলেন, তখন তাহাদের এই চিস্তা হইল কেমন করিয়। ব্রান্ম- 
সমাজে লোকসমাগম হয় । সব্সিদ্ধিদাত] মঙজলময় পরমেশ্বর তাহাদের 
আকাঙ্ষা পূর্ণ করিতে জাগিলেন। তাহাদের প্রাণপণ চেষ্টাতে 
ক্রমশঃ লোক বাড়িতে লাগল। দেবেন্দ্রনাথ মহা উৎসাহে 
কাধ্য করিতে লাগল্ন। ক্রমে ব্রাঙ্মসমান্জের ঘর বাড়িতে 
লাগিল। অবশেষে তেতালা নির্দদিত হইল। তাহাতেও লোক 
ধরে না। তখন দেবেঞ্ধনাধ ভাঁবিলেন “লোক বাছা আবশ্তক।” 
এই চিন্তার পর তিনি স্থির করিতেন ধাহার! প্রতিজ্ঞা পূর্বক ্রাহ্মধর্্ম 
গ্রহণ করিবেন, তীহারাই ব্রহ্ম হইবেন। বীহানা পৌত্তনিকত! 
পরিত্যাগ করিয়া এক অনন্ত নিধাকার পরমেশ্বরের উপাসনা-ব্রত্ত 
জীবনে গ্রহণ করিতে পারিবেন, তাহারাই গ্ররুতপক্ষে ব্রাঙ্গ হইবেন। 
দ্বেবেভ্ত্রনাথ চিরদিনই সরল ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। এই সরলতা 
এবং দৃঢ় নিঠার জন্যই তিনি সাধন-রাজেবর এত উচ্চতম প্রদেশে 
আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বাস্তবিকই সাধকের পক্ষে 
এই ছু্টটি অত্যন্ত প্রয়োঞ্জনায় বিষয় । দর্শন শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান অথব] 
চিত্তের অপরাঞ্জিত শক্তি ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে পরম 
সহায়, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু এ-সমস্ত উচ্চ ভাব এবং অবস্থা কয়জন 
লাত করিতে পারে? সেইজন্য দয়াময় পরমেশ্বর কৃপা করিয়া 
সকলের পক্ষে যাহাতে তিনি -বাধগমা এবং সহজলভ্য হয়েন, তাহার 
স্প্বনদোবন্ত করিয়া রাখিরাছেন। অকপট ভাবে এবং নিষ্ঠার সহিত 


তি 


নবম অধ্যায়-ত্রক্মিসমাজে যোগদান ৫৩ 


তাহাকে ডাকিতে পারিলে কৃপা করিয়া তিনি অন্তরে প্রকাশিত 
হয়েন। দেবেন্রনাথ বাল্যকাল হইতে যে এইৰপ সরল ছিলেন তাহার 
আভাস পাঠকের! ইতঃপূর্ব্বে পাইয়াছেন । মনের মধ্যে যখন. যে ভাব 
উদয় হয়, অনেকে তাহা ধরিয়া রাখিতে পারেন না, এমন কি তাহা ষে 
বিশ্বরার্দের হজের এবং গৃঢ়-মঙ্গলনিয়ম-প্রস্থত, তাহা বিশ্বাসই করিতে 
পারেন না। দেবেন্দ্রনাথ প্রথম বয়স হইতেই এমন এক শক্তি লাঁভ 
করিয়াছিলেন যে-শক্তি তাহাকে সরল এবং নিষ্ঠাবান্‌ করিয়াছিল। 

যখন তিনি বুঝিলেন যে বাহারা ব্রাহ্মদমাজের সভ্য হইবেন তীহা- 
দিগকে সরলভাবে বিশ্বাপান্ুযাস্নী কার্ধ্য করিতে হইবে, তখনি তিনি এক 
প্রতিজ্ঞ-পর রচনা করিতে আরম্ত করিলেন । রাঙ্গা রামমোহন বার 
গায়ত্রী মন্ত্র বার উপাসনা করিতেন। দেকেন্দ্রনাথও গার্ত্রী মন্ত্র দার 
ত্রক্মোপাপনার বিধি এ প্রতিজ্ঞাপত্রে সন্িবিষ্ট করিলেন। তিনি এই 
নিয়ম করিলেন ধীহারা ব্রাঙ্ছ হইবেন তাহারা প্রতিদিন প্রাণে নিয়ম- 
পুর্ববক অভুক্ত অবস্থায় ব্রন্মের উপাসনা করিবেন। এই প্রতিজ্ঞা-পত্র 
রচন। করিয়] স্থির করিলেন বে আচাধ্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশগের 
নিকটে তাহারা ২১ জন বিধিপূর্ধক ব্রা্মধর্ম গ্রহণ করিবেন। ১৭৬৫ 
শকের ৭ই পৌষ ভারতের পক্ষে একটি বিশেষ দিন। ভারতবাঁপী বহুদিন 
আধ্যখবিগণের বহুসাধনলন্ধ ব্রন্মের নাম ভুলিয়া গিয়াছিল। পৌরাণিক 
ফুগের বাহক কার্ধ্যাডম্বরের মধ্যে পড়ি এবং পৌন্তপিকতার বাহিরের 
পুজা ও সাধনের নিক্ষপতার মধ্যে ভারতবাসী বহুদিন হইতে দিনপাত 
করিতেছিল, এমন সময়ে ভারত-ভাগ্যবিধাতা কৃপা করিয়৷ দেবেক্স- 
শাথপ্রঘুখ একবিংশতি যুবককে ব্রক্গজ্জান লাভ করিবার জন্য আশ! ও 
উৎসাহে উদ্দীপ্ত করিরা পুনরায় যাহাতে ভারতবর্ষে সেই প্রাচীন 
ব্র্ষজ্ঞান ও ব্রহ্ধনাধন। প্রচারিত হয়ঃ তাহার ব্যবস্থা করিলেন । 


৫৪ মহষি দেবেজ্দ্রনাথ ঠাকুর : 


যেদিন তাহারা ব্রাহ্মধর্মরত গ্রহণ করেন, সেদিন দেবেন্দ্রনাথের 
মনে ষেকি আনন্দ, উৎসাহ ও স্ফুর্তি, তাহা তাহার নিলের তাষ'তে 
নিয়ে প্রকাশিত হইল। সেদ্দিনকার অনুষ্ঠানের বৃত্তান্ত তিনি নিজে থে 
প্রকার লিখিয়ছেন তাহাই লিপিবদ্ধ হইল ॥ «১৭৬৫ শকের ৭ই পৌষ 
আমবা ব্রাহ্ষধর্ম্রত গ্রহণ করিবার দ্রিন স্থির করিলাম। সমাজের 
বে নিভৃত কুঠবীতে বেদপাঠ হইত, তাহা একট! যবনিকা দিয়া আবৃত 
করিলাম । বাহিবের লৌক কেহ সেখানে ন! আসিতে পারে এই 
প্রকার বিধান করিলাম। সেখানে একটি বেদী স্থাপিত হঈল, 
সেই বেদীতে বিদ্যাবাগীশ আসন গ্রহণ করিলেন। আমরা সকলে 
তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিলাম। আমাদের মনে এক নৃতন 
উৎসাহ জন্মিল। অদ্য আমাদের প্রতি-ন্ৃদয়ে ত্রাহ্মধর্মবীজ রোপিত 
হইবে! আশা হইল এই বীজ অদ্ুরিত হইয়া কালে ইহা অক্ষয় বৃক্ষ 
হইবে এবং যখন ইহা! ফলবান্‌ হইবে, তন ইহা হইতে আমরা 
নিশ্চয় অমৃত লাভ করিব। “নিশ্চয় অমৃতলাভ সে ফল ফলিলে।” 
এই আশ ও উৎ্পাহে পূর্ণ হইয়। বিদ্যাবাগীশের সন্ভুধে আমি বিনীত 
ভাবে দাড়াইয়৷ একটি বক্তৃতা কত্রিলাম। “অদ্য এই শুতক্ষণে এই 
পৰিজ্র ব্রাঙ্মঘমাজের মন্দিরে বিশুদ্ধ ব্রাহ্গধন্মব্রত গ্রহণ করিবার জন্ 
আমরা! সকলে আপনার নিকট উপনীত হইয়াছি। যাহাতে পরিমিত 
দেবতার উপাসনা হইতে বিরত হইয়া এক অদ্বিতীয় পরত্রদ্দের 
উপাসনা করিতে পারি, যাহাতে সংকর্ধে আমাদের প্রবৃত্ি হয় এবং 
গাপমোহে মুগ্ধ না হই, এইরূপ উপদেশ দিয়া আমাদের সকলকে 
মুক্তির পথে উন্থুখ করুন।' আমার এই বক্তৃতা শুনিয়া ও আমার _ 
হৃদয়ের একাশ্রতা দেখিয়া তিনি অশ্রপাত করিলেন এবং বলিলেন 


_. ধু, রাষমোহন রায়ের এইরূপ উদ্দেশ্ত ছিল, কিন্ত তিনি তাহা কার্যে 
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পরিণত করিতে পারেন নাই। এতদিন পরে তাহার ইচ্ছা পূর্ণ 
হইল। প্রথমে শ্ীধর ভট্রাচার্ধয উঠিয়া বেদীর সন্দুথে প্রতিজ্ঞা পাঠ 
করিয়া ত্রা্গধর্্ম গ্রহণ করিলেন। পৰে শ্ঠামাচরণ ভট্টাচার্য্য, পরে 
আমি। তাহার পরে পরে ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর+ গিবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তারকনাথ শট্টাচার্ব্য, হরদেব চট্টোপাধ্যায়, 
অক্ষয়কুমার দত্ত, হরিশ্চন্দ্র নন্দী, লাল! হাজারীলাল, শ্যামাচরণ মুখে" 
পাধ্যা, ভবানীচরণ সেন, চন্দ্রনাথ রায়, রামনারায়ণ চট্রোপাধ্যায়ঃ 
শশীভূষণ মৃখোপাধ্যায়, জগচ্চন্্র রায়, লোকনাথ রায় প্রত্ৃতি ২১ জন 
ব্রাহ্মধর্্ন গ্রহণ করিলেন। তন্ববোধিনী স্ভা যখন প্রথম সংস্থাপিত 
হয়, তখন সেই একদিন, আর অদ্য ব্রাঙ্গধর্ম গ্রহণের এই আর 
একদিন। ১৭৬১ শক হইতে ক্রমে ক্রমে আমরা এতদূর অগ্রপর 
হইলাম যে, অদ্য ব্রন্মের শরণাপন হইয়া ত্রান্ষধর্্ গ্রহণ করিলাম । 
এই ত্রাহ্মধন্ম গ্রহণ করিয়া! আমর! নৃতন জীবন লাভ করিলাম। 
আমাদের উৎসাহ ও আনন্দ দেখে কেঃ ব্রাহ্মদমাজের এ একটা 
নৃতন ব্যাপার। পূর্বে ব্রাঙ্গদমাজ ছিল, এখন ব্রাহ্ষধর্ম হইল। ব্রদ্ধ 
ব্যতীত ধশ্ম গাকিতে পারে না, এবং ধর্ম ব্যতীতও ব্রহ্মলাত হয় না! 
ধর্খেতে ব্রদ্দেতে নিত্য সংযোগ, সেই সংযোগ বুঝিতে পারিয়৷ আমর! 
ব্রাঙ্গধর্ম গ্রহণ করিলাম |” দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরের নিকটে এবং ধর্ম 
বন্ধুদিগের সাক্ষাতে ব্রাহ্গধর্ত্ন গ্রহণ করিলেন। অর্থাৎ তিনি স্বহস্তে 
অগ্নি জালাইয়া আপনাকে পবিত্র ও বিশুদ্ধ করিয়। ঈশ্বরের পবিজ্ঞ 
সহবাসের উপধুক্ত হইবার জন্য তাহার মধ্যে বম্প প্রদান করিলেন ! 
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এই সময়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্পদের মধাহ্রুকাল। 
তিনি আপনার স্তীক্ষ বৃদ্ধিপ্রভাবে ও প্রভূত অধ্যবসায়ের বলে অতুল 
যশ ও সম্পদ লাভ করিয়াছিলেন। তাহার সুখ্যাতির আলোক 
তথন উউরোপের প্রায় সমস্ত দেশে বিকীর্ণ হইয়াছিল “তখন তাহার 
হাতে হুগলি, পাবনা, রাজসাহী, কটক, মেদিনীপুর, রঙপুর, ত্রিপুরা 
গ্রভৃতি জেলার বৃহৎ বৃহৎ “জমিদারী এবং নীলের কু'ী, সোরা, চিনি, 
চা প্রভৃতি বাণিজ্যের বিস্তৃত ব্যাপার । ইহার সঙ্গে আবার রাীগঞ্জে 
কয়লার খনির কাজও চলিতেছে ।” তখন কার ঠাকুর কোম্পানি 
নামে যে বাণিজ্য ব্যবসায় ছিল, তাহার অর্ধেক অংশ তাহার 
অধিকারে ছিল। তাহার এক আনা অংশ দেবেন্্রনাথকে তিনি 
দিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় সর্বদাই এই ইচ্ছ। করিতেন 
যে তীহার গ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ এই-সমস্ত বিষয়ের অধিকারী 
হইয়া তাহার ন্যায় সুখে শচ্ছন্দে দিনাতিপাঁত করেন এবং সমাজের 
মধো তাহার যে প্রতিপত্তি ছিল, দেবেন্দ্রনাথও সেই প্রতিপত্তি ও 
সুখ্যাতি লাভ করিয়া সংসারে বাস করেন। এইজন্ঠ তিনি তাহাকে 
বড় বড় সাহেবের সহিত পরিচয় করাইয়্) দিতেন। বেলগাছিয়াতে 
তাহাদের একটি সুন্দর উদ্যান ছিল। এখানে মধ্যে মধ্যে তিনি 
উচ্চপদস্থ সাহেবদ্দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজ দিতেন। একবার 
গবর্ণর জেনেবাল লর্ড অকলও্ড এবং তাহার ভগিনী কুমারী ইডেন 
প্রমুখ বহু ইংরাঁজ পুরুষ ও রমণীকে নিমন্ত্রণ করিয়া তিনি এক রা 
__ ভোজ দিয়াছিলেন। “রূপে, গুণে, পদে? সৌন্দধ্যে, নৃত্যে, মদে, 
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আলোকে আলোকে বাগান একেবারে ইঈন্দ্রপুরী হইয়া গিয়াছিল।” 
ইংরাজদের মকাভোজ দেখিয়া কোন কোন বিখ্যাত বাঙ্গালী 
বলিয়াছিলেন “ইনি কেবল সাহেবদের লইয়া আমোদ করেন, কিন্ত 
কোন বাঙ্গালীকে ডাকেন না।” এই কথা দ্বারকানাথ ঠাকুর 
মহাশয়ের কর্ণগোচর হইল। তিনি ইহার কিছুদিন পরে ও বাগানে 
কলিকাতার সমস্ত প্রধান প্রধান বাঙ্ষালীদিশকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
বাইনাচ, গান বাজনা দরিয়া একট মজলিস করিলেন। সেইদিনে 
দেবেন্দ্রনাথের প্রতি তাহার পিতার এই আদেশ ছিল যে তান 
নিমন্ত্রিত ব্কিদিগকে অভ্যর্থনা ও তাহাদের পরিচর্যা করিবেন । 
কিন্তু সেদিন তত্ববোধিনী সভার ভধিবেশনের দিন ছিল। সুতরাং 
দেবেন্দ্রনাথ এ সভার কার্যে ব্যন্ত থাকাতে তাহার পিতার আদেশ 
প্রতিপালন করিতে পারিলেন না। একবার মাত্র বাগানে গিয়! 
তাড়াতাড়ি সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সভার কাধ্যে যোগ দিবার জন্ 
ফিরিয়া আসিলেন। ইহাতে তাহার পিতা অত্যন্ত ক্ষুগ হইলেন। 
তাহার ইচ্ছা ছিল দেবেন্রনাণ তাহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া তাহার 
স্যায় সংসারে মান, সন্রম, সম্পদ, খশ্বধ্য লাভ করিয়া সকলের সম্মান- 
ভাজন হইয়া দিনযাপন করেন, কিন্তু এই ঘটনাঁতে তিনি জানিতে 
পারিলেন দেবেন্দ্রনাথ এই অল্প বয়সেই বিষয়ের প্রতি একান্ত উদাসীন । 
তাহ ছাড়া তিনি জানিতেন দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাণীশের নিকট 
উপনিষদূ গরভৃতি শান্ত অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। এই ব্যাপারে তিনি 
একাদকে যেমন দেবেন্দ্রনাথের প্রতি সন্তষ্ট হইয়াছিলেন, অন্যদিকে 
তেমনি বিদ্যাবাগীশের প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন, একদিন তিনি 
বলিয়াছলেন বিদ্যাবাগীশকে আমি তাল লোক বলিয়া জানিভাম, 
কিন্তু এন দেখিতেছি তিনি দেবেন্দরের কানে ব্রহ্মম্ দিয়া তাহাকে 


চি 


৫৮. মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

খারাপ করিয়া দিতেছেন। একে তাহার বিষয়বুদ্ধি অল্প, এখন সে 

ব্রহ্ধ ব্রহ্ম করিয়া আর বিবয়কর্ম্বে মনৌযোগ দেয় না।” 
এই কথা বিদ্যাবাগীশ জানিতে পারিরা অত্যন্ত'ভয় পাইলেন এবং 
দেবেন্্রনাথকে বলিলেন “কর্তার মত নাই, অতএব আমি আর 
তোমাকে পড়াইতে পাঁরিব ন11” সেইদিন হইতে তিনি তাহার 
বাড়ীতে আপ বন্ধ করিদ্া দ্িলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ইহাতে অতান্ত 
£ধিত হইয়া হেছুয়াতে তত্ববোধিনীর যন্ত্রালয়গুহে বমির! তাহার নিকট 
অধ্যয়ন করিতেন। এ গৃহে পর্বে রামমোহন য়ায়ের স্কুল ছিল এনং 
ইহাতে দেবেন্দ্রনাথ বাল্যকালে কিছুদ্দিন পাঠ করিয়াছেপেন। দ্বারক1- 
নাথ ঠাকুর মহাশয় দেখিপেন তাহার পুত্র আর বিদ্যাবাগীশের নিকট 
হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন না, সুতরাং তিনি অনেক পরিমাণে 
নিশ্চিন্ত হইলেন বটে কিন্তু তাহার পুত্র যে সর্বদা ভাবিতেছেন “ন' 
বিভ্বেন তর্পনীয়ে মন্্ষ(2)” এনং “তোমা বিহনে আমার জীবনে কাজ 
কি,” তাহা তিনি জানিতেন না। মানবের তাগ্যবিধাতা লোকচক্ষুর 
অন্তরালে বিয়া প্রত্যেক মানুষের প্রাণে যেকি ভাব সঞ্চার করিতে- 
ছেন এবং কি প্রকারে প্রত্যেক মান্বকে অজ্ঞাতভাবে আপনার 
কার্যে নিধুক্ত করিয়া নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া! লইতেছেন, তাহা 
মানববুদ্ধির অগম্য। দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় ইচ্ছা করিলেন, তাহার 
পুত্র সংবারধর্মে দীক্ষিত হউন 7 বিধাতা বলিলেন তাগাকে সংসারাতীত 
ধর্থে দীক্ষিত করিতে হইবে । বঙ্গের সর্বলোকবিদিত, অতুল খর্বর্ষ্যের 
অধীশ্বর দ্বারকানাথ ইচ্ছা করিলেন, পুত্র বিষয়ের পুক্জাতে আপনাকে 
নিযুক্ত করিয়া সংসারে যশোলাত করুন ; অনন্তব্রন্ধাণ্ডের অধীশ্বর 
বলিলেন, দেবেন্্রনাথকে বাল্যকাল হইতে বিষগ্কের ক্ষণস্থার্রিত্ব বুঝাইয়। রি 
_ দিয় সাংদারিক সকল বগ্তর উপর আপনার আপন প্রতিষ্ঠিত করিয়া এবং 
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বিষয়াতীত বস্তুর সাধনে নিযুক্ত করিয়া স্বর্গীয় যশোলাতের উপযুক্ত 
করিতে হইবে। দ্বারকানাথ ইচ্ছা করিলেন, তাহার পুত্র তাহার 
পদান্ক অনুসরণ করিয়া বঙ্গদেশের উপর আপনার বিস্তৃত জমিদারী 
প্রতিষ্ঠিত করুন) শুভদাত। পরমপিতা পরষেশ্বর বলিলেন, দেবেন্দনাথকে 
ভাহার নিজের কার্যে বরণ করিয়া ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের আধ্যাত্মিক 
জীবনের উপর যাহাতে তিনি আপনার মহৎ শ্রীবন ও গল্ভীর চরিত্রের 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । দ্বারকা- 
নাথ ঠাকুর মহাশয়ের উচ্ছা অপূর্ণ রহিয়া গেল. কিন্তু বিধাতার শুভ ইচ্ছা 
দেবেন্্রনাথের জীবনে পুর্ণ হইল! 
দেবেন্দ্রনাথ তত্ববোধিনী সা স্থাপন করিবার পর ইচ্ছ! করিলেন 
যে এই সভ হইতে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উপনিষদ 
আলোচনা করিয়া তিনি যে-সমস্ত স্যরত্ব লাভ করিতেছেন, তাহ! একাকী 
সম্ভোগ করিয়া তৃণ্ড হইতে পারিলেন না। যাহাতে এইট সত্যর্রসমূহ 
তাহার স্বদেশীয় ত্রার্গণ লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন, তাহার জন্য 
তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইল । তিনি আরও ভাবিলেন রাজা রামমোহন 
বায় যে-সমস্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিরু! গিয়াছেন, তাহার প্রচার হওয়া 
আবশ্তক। এতদ্যতীত যাহাতে লোকের জ্ঞান ও চরিত্র উন্নত হইতে 
পারে, এমন সমস্ত বিষয় "প্রচারিত হইলে অনেক শুভফল হইবে । এই 
উদ্দেশ্তে তিনি একখানি পত্রিকা প্রকাশের সন্কল্প করিলেন। ইহার 
একজন উপযুক্ত সম্পাদক আবম্তক। সেজন্য তিনি অনেক সভ্যের 
রচনা পরীক্ষা করিলেন। সকলের মধ্যে জরীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত মহা- 
শয়ের রচনা তাহার মনোমত হইল। যদিও তাহার রচলার সমস্ত 
2 ভাবের সহিত তাহার নিজের মিল হইল না, তথাপি তিনি ভাবিলেন যদ 
তিনি নিজে অক্ষয় বাবুর সমস্ত রচনা পরিদর্শন করিয়া দেন, তাহা, 
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হইলে পত্রিকা-সম্পাদন-কার্ধ ঠাহার দ্বার| ভালরূপে চ্লবে। এই 
স্থির করিয়া! তিনি এ কাধ্যে অক্ষয় বাবুকেই নিযুক্ত করিলেন। 

অক্ষয় বাঁবু যাহা লিখিতেন, দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং তাহা। পর্রীক্ষা করিতেন 
এবং যদ্দি তাহাতে তাহার মতবিরুদ্ধ কোন ভাষা অথবা ভাব থাকিত, 
তাহা পরিবর্তন করিয়। দিতেন এবং কয় বাবুকে তাহার মতে আনি- 
বার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাহা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিল, 
কারণ দেবেন্দ্রনাথ অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মানব প্রকৃতির সহিত 
ঈশ্বরের সব্বন্ধ অনুসন্ধান করিতেন, আর অক্ষয় বাবু বাহ্‌ বস্তুর সহিত 
মানবের সন্বন্ধ বিচারে ও অন্ুনন্ধানে গ্রবৃত্ত হইতেন। সংক্ষেপে 
বলিতে গেলে বলিতে হয় একজন ছিলেন দার্শনিক, ও আর একজন 
ছিলেন বৈজ্ঞানিক । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই ছুই বিভিন্ন 
প্রকৃতির মনুষ্যদ্ধয় একত্রে মিলিত হইয়া দীর্ঘকাল স্বদেশের সেবাতে 
আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই দুই ব্যক্তির সম্মিলন 
€দেশের মধ্যে যেকি পরিবর্তন আনয়ন করিরাছিল এবং কি শুভফল 
উৎপাদন করিয়াছিল, পরে তাহা প্রকাশিত হইতেছে। এক্জন্য সমগ্র 
বগদেশ তাহাদের নিকট বিশেষ ভাবে খণী। 
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১৭৬৫ শকের ভাদ্র মাসে তন্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম সংখ 
প্রকাশিত হয়। ক্রমে ভমে গ্রাহকসংখ্য। বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইণে লাগিল 
এবং তত্ববোধিনী সভার সভ্যসংখ্যাও বাড়তে লাগল । দেশের শিক্ষিত, 
ব্যক্তিগণ জানিতে পারিলেন যে সত্যধন্ম এবং কুসংস্ক।র-যুক্ত পবিত্র 
নীতি-সমুদ্াপ্ধ আমাদের দেশের শাস্ত্রের প্রচুর পারম!ণে রহিয়াছে। 
তজ্জগ্ত বাহরে যাইতে হইবে না এখং অগধন্মাধলম্াগণের শান্তর 
অধ্েণ করিতে হইবে না। 1বশেষতঃ তখন শ্রীযুক্ত অঞ্ষরকুমার দক্ত 
মহাশয় যেরুপ অক্রান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া জ্ঞান ও (বজ্ঞানেএ উচ্চ তত্ব 
সমুহ তাহার প্রাণমর়ী ভাষাতে বিবৃত কাঁরতেন, তাহাতে আয় ছুই 
বৎসরের মধ্যে তত্ববোধনা সভাতে ৫.০ জন সভ্য যোগদান করিলেন 
এবং প্রতিজ্ঞাপূর্ববক ত্রাঙ্গধন্মব্রত গ্রহণ করিলেন। তখন দেবেন্দ্রনাথ. 
ও অন্য়কুমারের মধ্যে কি প্রকার বন্ধুতা ও সৌধদ্য জন্মিয়াছিল,, 
তাহা ভাবিলেও প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হয়। দেবেন্দ্রনাথও অত্যন্ত উৎসাহ 
সহকারে এই আস্মীয়ত। রক্ষার জগ্ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লগিলেন। 
তান ভাবিলেন যদি এই-সমস্ত ব্রাঙ্মদিগের মিলিত হইবার জন্য একটি- 
স্থান পাওয়া যায়, তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ যতই 
হইবে, ততই সভ্ভাব বৃদ্ধি হইবে ও ধন্দ্রালোচনা দ্বারা পরম্পরের উন্নতি 
হইবে। এই চিন্তা কাঁরয়া তিন একদিন পণতার পরপারে তাহাদের 
গোরিটির বাগানে একান্রত হইবার জন্ত সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন 1 
” দেবেজ্্রনাথ স্বয়ং সমস্ত নিমযন্ত্রত ব্যক্তিগণকে ৮1৯ ট। বোটে লইয়া! ১৭৩৭, 
শকের ৭ই পৌষ প্র বাগানে উপাস্থৃত হয়েন। এতগুলি ব্রাঙ্গ পরস্পরকে 


+. আত 
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একত্রিত দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। বিশেষজঃ যখন 
তাহারা স্মরণ করিলেন থে এতগুলি লোক কোন স্বার্থ সাধনের জন্ত এক- 
ত্রিত হয়েন নাই, কিন্তু তাহার] সকলে সেই একই অধিল ব্রহ্গাগুপতির 
সন্তান এবং তাহার সত্য ধর্খ্ের আলোক দেশে বিদেশে প্রচার করিবার 
জন্য সকলে একক্রিত হইয়াছেন, তখন তাহাদের মধ্যে এক মহোৎ- 
সবের ভাব চলিতে লাগিল। গ্রাতঃকালের হৃর্য্োদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
সকলে মিলির ব্রঙ্গের মহিম1 কীর্তন করিতে লাগিলেন এবং প্রকৃতির 
মনোরম নিজ্জন শোতা ও সৌন্দর্যোর মধ্যে নিমগ্র হইয়া! সকল 
সৌন্দধ্যের আকর সেই পরম স্ুন্দরকে অনুভব করিয়া পরষানন্দ লাভ 
করিলেন। এই দিনে তাহারা কেমন জলস্ত ভাবে ঈশ্বরের উপাসন! 
সন্তোগ করিয়াছিলেন, তাহ] নিয়লিখিভ ঘটনা দ্বারা কথঞ্চিৎ পরিফার 
হইতে পারে। যখন সকলে সেই পরম পিতার উপাসনা করিলেন 
এবং বুঝিতে পারিলেন তাহার। সকলে এক পবিত্র ল্রাতৃত্ব-স্ত্রে আবদ্ধ, 
তখন তাহাদের যন দেশপ্রচলিত কুসংস্কার ও সমাজের ক্ষুদ্র গণ্তী 
হইতে মুক্ত হইল এবং এক নির্মল প্রেমবারি দ্বারা তাহাদের হৃদয় 
সিক্ত হইয়। উঠিল তাহারা বুঝিলেন, এই যে জাতিভেদ, ইহ। 
বৈয্যের উপর প্রতিষ্িত। ইহাতে মানুষ মানুষকে দুরে রাখে এবং 
পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইতে দেয় না। ইহা প্রেম-বস্তকে চিনিতে 
দেয় না, মান্বকে এক ক্রত্রিম গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়। তাহাকে 
সংকীর্ণ করিয়া তোলে, সৃতরাং ইহা সাধনপণের বিরোধী । ইহ 
পরিত্যাগ করা কর্তব্য। এই সত্য যখন তাহারা উপলব্ধি করিলেন, 
তখন জগদ্দলের রাখালদাস হালদার প্রস্তাব করিলেন যে পকব্রাহ্মদিগের 
'উপবীত পরিত্যাগ করা বিধেয় । যখন আমরা এক অদিতী্ ব্রঙ্গের 
উপাসক কঠয়াছি, তথনর বর্ণ গারভিদ সং গণনা জাত 1৯৮ পাতি এ, 
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বৎসর পূর্বে ব্রা্ষণসম্তানের উপবীত ত্যাগের প্রস্তাব করা এবং সমগ্র 
হিন্দুসমাঞ্রকে মহাসিন্ুজলে নিক্ষেপ করা একই কথ । রাখালদাস 
হালদারের পিতা এই কথ শুনিয়া আপনার বক্ষে ছুরী মারিতে উদ্যত 
হুইয়াছণেন। 

তত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পূর্বে হুগলিজেলীর 
অন্তর্থত বাশবেড়ে গ্রামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
ইহার নাম তত্ববোঁধনী পাঠশালা ছিল। এখানে বেদ, বেদান্ত, 
উপানষদ প্রভৃতি শান্্র অধ্যয়নের বাবস্থা ছিল এবং যাহাতে 
ছাত্রের বিশদরূপে ত্রাহ্মধর্ম সন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পাবে, তাহার 
বন্দোবস্ত ছিল । ব্রাহ্মপমাজে যাহাতে বেদপাঠ শুদ্ধবূপে হইতে 
পারে এবং ব্রাঙ্গধর্ম্ের উপদেশ সুন্দররূপে বিবৃত হইতে পারে, 
তাহার জন্ত দেবেন্দ্রনাথ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন বেদ প্রভৃতি 
প্রাচীন শাস্ত্রের আলোচনা বগগদেশ হইতে এক প্রকার উঠিয়! গি্াছিল 
ঝলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং এই-সমস্ত শাস্ত্র শিক্ষা দ্বিবার জন্ত 
তিনি বিজ্ঞাপন দ্িলেন_“যিনি সংস্কৃত ভাষায় নির্দি পরীক্ষা! দিয়া 
উতভীণ হইবেন, তিনি তত্ববোধিনী সভায় থাকিয়া শিক্ষালাতের জন্য 
ছাজ্জবৃত্তি পাইবেন।৮ তদনুসারে ৫1৬ জন ছাত্র বিদ্যাবাগীশের নিকট 
পরীক্ষা দিজেন। তন্মধ্যে আনন্দচন্দ্র ও তারকনাথ উত্তীর্ণ হইলেন। 
ইহার সভাতে থাকিয়া শান্ত্রপাঠে মনোনিবেশ করিলেন। 

পুর্বে উক্ত হইয়াছে দেবেন্দ্রনাথ বের প্রস্ৃতি প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে 
প্রবেশ লাভ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন এবং রামচন্দ্র 
বিদ্যাবাগীশের নিকটে গোপনে অধায়ন করিতেছিলেন | কিন্ত ইন্াতে 
তাহার তৃপ্তি হইল না। তিনি বিশেষরূপে বেদের তত্বসমূহ জানিবার 


৬৪ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ভালরূপ আলোচনা হইত । গতরাং বেদ শিক্ষার জগ তিনি নিক্ছবায়ে 
কাশীতে কয়েকটি ছাত্র প্রেরণ করিতে সংকল্প করিলেন। ১৭৬৬ শকে 
একজন ছাত্রকে কাশী প্রেরণ করিলেন। পর বৎসর আর তিন ভ্ুনকে 
পাঠাইলেন। তাহাদের নাম আনন্দচপ্র, তারকনাথ, বাণেশ্বর এবং 
রমানাথ। ইহারা কাশীতে চান্ধিবেদ অপায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
তাভাব! এই শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া প্রত্যাগমন করেন এবং তববে'ধিনী 
পত্িকাতে বেদের অনুবাদ রীতিমত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। 
তৎপর্মে বাংলা দেশে বেদের চর্চা প্রায় ছিলই না, কিন্তু ইহারা স্বদেশে 
ফিরিয়া আনিয়া এই বেদের প্রতি দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ 
করিলেন। তদবধি বাংলা দেশে বেদচষ্চা পুনরায় আরম্ভ তইল। 
এ বিষয়ে সমস্ত বাংলা দেশ দেবেন্্রলাথের নিকট বিশেষভাবে খণী, 
কারণ এই বেদীলোচন! বাংলা দেশে ঠিনিই পুনরুজ্জীবিত করিগেন। 
বর্তমান সময়ে বাঙ্গালীরা যে সতালোক লা করিবার নত »1,ন 
শান্তরনযূুহের দিকে মুখ ফিরাঈয়। দড়াইয়াছেন, উহার জন্য কি 
তাহারা দেবেন্দ্রনাথ ও তন্ববোধিনা পত্রিকার প্রতি কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করিবেন না? 

এই সময়ে তত্ববোধিনী পত্রিকাতে বিবিধ উচ্চ বিষয়ের আলোচনা 
হইত। ইহার প্রথম সম্পাদক শ্রীবুক্ত অক্ষরকুমার দত্ত মহাশয়। ইঠার 
পিতার নাম গীতাণ্র দন্ত। ইনি নবদ্ব'পের সন্নিহিত চুপী নামক 
গ্রামে ১৭৪৬ শকে জন্মগ্রহণ করেন। অক্ষয়কুমার কিছুদিন গুরু মহণ- 
শয়ের পাঠশালাতে অধ্যয়ন করেন। তৎপরে খিদ্িরপুরে আসিয়! 
পিতার সহিত বাস করেন ও তাহার নিকট থাকিয়া পারসী 
ভাষা শিক্ষা করেন। ইহাতে তাহার তাদ্বশ মনোযোগ ছিল না। 
তিনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষ! করিবার জন্য বিদিরপুরে এক অবৈতাঁনক 


স্পা াচরতাদলক 
৮০৯০৫১৬৬, 











একাদশ অধ্যায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত ৬৫ 


্রী্টীয বিষ্বালয়ে ত্তি হইলেন । তৎপরে ১৬ বৎসর বয়সে "ওরিএপ্টযাল 
সেমিনারিতে” ভর্তি হয়েন। ভীহার জ্ঞানপিপাসা এত বলবতী ছিল 
যে ্ুলের পাঠ্য ব্যতীত আরও অনেক গ্রন্থ পাঠ করিতেন। বাল্যকাল 
হইতে তিনি দারিদ্র্যের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার 
জন্ত পাঠে তিনি কখনও অবহেলা করেন নাই। ওরিএন্টযাল সেমি- 
নারিতে ভত্তি হইবার কিছুদিন পরে তাহার পিভৃবিয়োগ হয়, স্থতরাং 
তাহাকে তাহার জননী দেবীর ও নিজের তরণপোষণের জন্য অর্থো- 
[পার্জজন করিতে হইল । এই দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে 
তিনি জ্ঞানোপাঞ্জন করিতে লাগিশেন। এই সময়ে তিনি সংস্কৃত 
ভাষ! শিক্ষা করেন। 

তন্ববোধিনীসতা কর্তৃক "স্থাপিত তত্ববোধিনী” পাঠখাপাতে তিমি 
কিছুদিন ভূগোল ও পদার্থ বিগ্ার শিক্ষকতা করেন। কবিবর ঈশ্বরচ্জ 
গণ তাহাকে দেবেন্্রনাথের নিকটে লইয়া গিয়া পরিচয় করাইয়। দেন। 
অক্ষয়কুমার তত্ববোধিনী পাঠশাপাতে প্রথম মাসে ৮২ তৃতীয় মাসে 
১০২ ও তৎপরে ৯৪৭ করিয়। মাসিক বেতন পাইতেন। তংপরে তত্ব 
বোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইলে ইনি তাহার প্রথম সম্পাদক হয়েন। 
এই সময়ে তিনি কিছুদিন মেডিক্যাল কলেজে উদ্ভিদবিদ্যা, প্রানীতত্ব- 
বিদ্যা, রসায়নবিদ]| ও প্রাক্কৃতিক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। 

তন্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকত্ব গ্রহণ করিয়া তিনি অক্লা্ভভাবে 
ইহাত্র উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। একদিকে তিনি ইহাতে 
নৃতন নূতন প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, অন্থদিকে রাশি রাশি 
জ্ঞানগর্ড গ্রস্থপমূহ পাঠ করিতে লাগিগেন। তাহার স্বাস্থ্য বাল্যকাল 
হইতে তাল ছিল না বটে, কিন্তু তাহার জগ্ত তিনি জ্ঞানলাভ অথবা . 
জ্ঞানপ্রচারে কখনও ক্রুট করেন নাই। এই কার্যে তিনি প্রায় দ্বাদশ 

এ 
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বৎসরকাল নিযুক্ত ছিলেন। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে তাহার 
শরীর তণ্ন হইতে লাগিল। অবশেষে ১৭৭৭ শকের আধাঢ় মাসে এক- 
দিন ব্রাঙ্গদমাজের উপাসনাতে উপস্থিত আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ 
মুচ্ছিত হইরা পড়েন। অনেক যত্ধে তাহার চৈতন্য লাত হইল বটে, 
কিন্ত ইহার পর হইতে মন্তিক্ষের পাড়াতে অত/স্ত ক্ট পাইতে লাগি- 
লেন। তাহাতে তাহাকে লেখনী পরিত্যাগ করিতে হইল। লেখনী 
পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু গ্রস্থ রচনা বন্ধ হইলনা! প্রাতে 
সুন্সিপ্ধ সময়ে এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা কাল তিনি মুখে বলিতেন আর- 
একজন তাহ লিথিয়া লইতেন! এইরূপে জীবনের অবসান-কাল 
পধ্যন্ত তিনি কাধ্য করিয়াছেন। 

শেষ জীবনে তিনি বালি গ্রামের নিকটবর্ভঁ গঙ্গাতীরস্থ এক উদ্যান- 
বাটাতে বাস করিতেছিলেন। এই সময়েও তিনি জ্ঞানলাভের চেষ্টা 
করিতেন এবং সমাগত ব্যক্তিদিগের সহিত জ্ঞানান্ুশীলন করিয়া 
সময় অতিবাহিত করিতেন । সেখানে ১৮০৮ শকের ১৪ই জ্যেষ্ঠ তিনি 
পরলোক গমন করেন। তাহার শক্তি ও উৎদাহ বাংলা ভাবাকে 
কি প্রকার নুসজ্জিত ও অলঙ্কৃত করিয়াছে, তাহ প্রায় সকলেই 
জানেন। তাহার জ্ঞানান্শীলনের প্রবৃত্তি সেই অন্ধকার-চুগে বাংল! 
দেশে জ্ঞানের বর্তিক] গ্রজ্লিত করিয়৷ বাঙাঙী পাঠকদিগের মনের 
অন্ধকার অনেক পরিমাণে বিদুরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাহার 
লিখিত চারুপাঠ, বাহবস্তর সহিত মানব প্রকৃতির সন্বন্ধ বিচার এবং 
ভারতবর্ষের পাসক সম্প্রদায় চিরকালই তাহার কীর্তি ঘোষণ। কৰিবে 
এবং বাংল! সাহিত্যে স্বর্ণাক্ষরে তাহার নাম লিখিয়। রাখিয়া তাহাকে 
অমর করিবে। 


দ্বাদশ অধ্যায় | 
তত্ববোধনী পত্রিকা । 


“এই অধ্যায়ে আমরা তব্ববোধিনী পত্রিক! স্থন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচন? 
কৰিব। এই পত্রিকা] সন্ধে বর্তমান সময়ের একজন সু প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক 
যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধত করা বাইতেছে। “তন্ববোধিনী বঙ্গদেশের 
সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিক। হইয়৷ দাড়াইল। তৎপূর্বেবে বঙ্গসাহিতোর বিশেষতঃ 
দেশীয় সংবাদপত্রপমূহের অবস্থা কি ছিল, এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সেই 
সাহিত্যজগতে কি পরিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন তাহা যখন শ্মরণ করি, 
তখন তাহাকে দেশের মহোপকারী বন্ধু না বলিয়! থাকিতে পারি না। 
িসরাজ” “যেমন কর্ম তেমনি ফল” প্রভৃতি অশ্লীলভাষী ক1গজগুলি 
ছাড়িয়া দিলেও “প্রভাকর' ও “ভাঙ্করের* ন্যায় ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের 
জন্ত লিখিত পত্রসকলেও এমন-সকল ব্রীড়াজনক বিষয় বাহির হইত, 
যাহ। তদ্রলোকে ভদ্রপোকের নিকট পাঠ করিতে পারিত না। এই 
কারণে রাযগোপাল ঘোব প্রভৃতি ডিবোজিওর শিষ্যগণ দ্বশাতে 
দেশীয় সংবাদপত্র ্পর্শও করিতেন ন1। কিন্ত অক্ষয়কুমার দতত-সম্পাদিত 
তত্ববোধিনী যখন দেখ! দিল, তখন তাহার] পুলকিত হইয়া! উঠিলেন। 
রামগোপাল ঘোষ একদিন রামতন্থু লাহিড়ী মহাশয়কে বধিলেন-_ 
“রামতন্থ! রামতন্থ ! বাঞ্চল। ভাষায় গল্ভার তাবের রচনা দেখেছ? 
এই দেখ।' বলিয়। তত্ববোধিনী পাঠ করিতে দ্িলেন। 

তন্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইবার কিঞ্চিং পূর্বের বাংলা 
সাহিত্যের ভাবা এবং তত্ববোধিনীর, ভাষা তুলন! করিয়। পাঠকের! 
সহজেই বুঝিতে পারিবেন এ বিষয়ে পত্রিক। দেশের কত উপকায় . 
করিয়াছে । 
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মহাপ্ডিত মৃত্যুঞ্য় তাহার প্প্রবোধচন্্রিকাতে” লিখিয়াছিলেন_- 
একোকিল-কলাল[প-বাচাল ষে মলয়াচপানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ 
নিঝরাভঃ-কণাচ্ছন্ন হইয়া! আসিতেছে ।” 

পপ্রফুল্প জ্ঞাননেত্র” নামক পুস্তকে আছে-_-“আপনার সাহাধ্যতরণী 
কতৃক গভীর-তিমির-ছুস্তার অজ্ঞানার্ণব হইতে নিস্তার পাইয়া ।” 

১৭৭২ শকে “সর্ববাফোদতরঙিণী” ব্রচিত হয়। তাহাতে দেখিতে 
পাওয়া যায়-_“সর্ধোপাস্য সর্বশক্তিমান সর্বাস্তর্ধ্যামী সর্বস্বামী সর্ধ- 
ভূতের কর্তা পাতা। বিধাতাকে সর্বতোভাবে প্রণামপূর্রবক সর্বামোদ- 
তরঙ্গিনী নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছি!” 

ষখন ইউরোপীয় বাংলা লেখকেরা বাঙ্গলাতে পঞ্রিকা ও গ্রন্থ 
প্রচার আরম্ভ করেন তখন তাহার। অপেক্ষাকৃত সরল ও সুবোধ্য 
ভাবা ব্যবহার করেন। তাহার একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে লিখিত হইতেছে ।__ 
দন্্রী কহিল, গুড় হইলেই কি রাধা হয়? তৈল নাই, স্ুন নাই, চাউল 
নাই, তরকারিপাঁতি কিছুই নাই। কাঠগুলি সকলি ভিজা, বেসাতি 
বা কিরূপে হবে ? * * * কুটন1 বা কে কুটিবে, বাটন! বা কে বাটিবে ? 
তৎপতি কহিল, আজ কি ঘরে কিছুই নাই, দেখ দেখি খুদ কুপ্ড়া যদি 
কিছু থাকে, তবে তার পিঠা কর, এই গুড় দিয়া খাইব। ইহাতে 
তাহার ভ্ত্রী কহিল, বটে, পিঠা করা বুঝি বড়' সহজ? জান নাঃ পিঠা 
আঠা) যেমন আঠা লাগিলে শীঘ্র ছাড়ে না, তেমনি পিঠার লেঠ৷ 
বড় লেঠা, শীপ্র ছাড়ে না। কখনো? ত রাধিয়া খাও নাই 1” 

অতঃপর রাজ! রামমোহন রায় বাঙ্গলাতে অনেক গ্রন্থ প্রকাশ 
করিয়াহিলেন। তাহার ভাষা কিরূপ ছিল, তাহার দৃষ্টান্ত নিলে 

. প্রদর্শিত হইতেছে £-_পপ্রথমতঃ এই যাহাকে ব্রহ্ম জগৎকর্তা ,কহু 
তিষ্টে। বাক্য মনের অগোচর সুতরাং তাহার উপাসন! অসম্ভব হুয়। 
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এই নিমিত্ত কোন বূপগুণবিশিষ্টকে জগতের কর্তা জানিয়া উপাসনা 
না করিলে নির্ববাহ হইতে পারে নাই অতএব রূপগুণবিশিষ্টের উপাসন! 
আবশ্তক হয়। ইহার সামান্ত উত্তর এই । যে কোন ব্যক্তি বালা- 
কালে শত্রগ্রস্ত এবং দেশাস্তর হইয়া আপনার পিতার নিরূপণ কিছু 
জানে নাই এ নিমিত্ত সে ব্যক্তি যুবা হইলে পরে যে কোন বশত সন্ুথে 
পাইবেক তাহাকে পিতারূপে গ্রহণ করিবেক এমত নহে, বরঞ্চ সেই 
ব্যক্তি পিতার উদ্দেশে কোন ক্রিয়া করিবার সময়ে অথবা পিতার 
মঙ্গল প্রার্থনা করিবার কালে এই কহে যে যেজন জন্মদাত। তীহার 
শ্রেয়ঃ হউক।” : 

পুর্ধে উক্ত হইয়াছে যে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তখনকার 
একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তাহার ভাষ! কি প্রকার ছিল, তাহা - 
লিখিত হইতেছে__“এই আত্ম৷ জন্মরহিত সর্বদা একরূপ হয়েন এবং 
পৃরবব হইতেই নুতন আছেন, যেমন কুগুল বিকার দারা হার হইঙ্জা নৃতন 
হয় তত্জপ আত্মা বিকার দ্বারা রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া বনে নৃতন হয়েন 
এমত নহে এবং পরীর হস্তমান হইলেও তিনি হন্তমান হয়েন না। তিনি 
প্রাপ্য নহেন যে গ্রাম নগরের স্তায় গমন ক্রিগ্লার ব্যাপা হইবেন, যেহেতু 
তাহার সর্বগতন্প্রধুক্ত আকাশের ন্যায় সর্বদাই তিনি প্রাপ্ত আছেন। 
বন্ততঃ জীবাস্ম! পরত্রহ্স্বরূপ হয়েন, কেবল স্বরূপের অজ্ঞান দ্বার! জনন 
মরণাদি সংসারধন্ম আরোপিত হইতেছে, সুতরাং স্বরূপের জ্ঞান হইলে 
অজ্ঞানেব্র নিবৃত্তি হয় মাত্র, গ্রামাদির ন্যায় স্থানান্তরে যাইয়া ব্রহ্গকে 
প্রাপ্ত হইতে হয় এমত নহে । যদি বল ব্রক্ধঞ্ত ব্যক্তি পরক্রহ্মকে প্রাপ্ত 
হয়েন ইত্যা্দ ক্রুতিতে পরুব্দ্ষকে প্রাপ্ত হয়েন এরূপ নির্দেশ কি 
প্রকারে সঙ্গত হয়, উত্তর, বেমন কফি হারকে বিস্বত হইলে এ হার. 
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হইলে এ হার বথাস্থানস্থিত হইয়া ও যেন প্রাপ্ত হইল এমত প্রতীত হইয়া 
থাকে সেইরূপ অজ্ঞানে আবৃত আত্মার জ্ঞান দ্বারা আবরণ নিবুক্তি 
হইলে আত্মা প্রাপ্ত হইলেন এবপ প্রতীতি হয়” 

তত্ববোঁধিনীর্াত্রিকা ১৭৬৫ শকের ভাড্র মাস হইতে প্রকাশিত হয় । 
প্রথম সংখ্য। পত্রিকা পাওয়া যাইতেছে না। দ্বিতীয় সংখ্য। পত্রিকাতে 
যে ভাষা দ্বারা একটি রচনা প্রকাশিত হইগ্লাছিল,তাহার সহিত পূর্বেবা্ 
ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্কারের রচিত পুস্তকাদি হইতে উদ্ধৃত অংশসমূহ্ের ভাষার 
তুলন! করিয়। দেখিলে পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন পন্রিকার ভাষা 
কেমন মার্জিত, স্বাতাবিক এবং সরল। ইহ সেই অমর অক্ষয়কুমারের 
লেখনীবিনিঃস্যত। “অদ্য কি স্থখের দিবস! এ সময়ে আর কতিপয় 
মনের অভিপ্রায় বাক্ত না করিয়। ক্ষান্ত হইতে পারি না। উৎসাহ নদ্য 
আমার সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, দেশের হিতাভিলাষ অন্তঃকরণে সমুদবীয় 
স্থান অধিকার করিয়াছে, আশ সাহসকে আশ্রর করিয়৷ গগন পর্য্স্ত 
উদ্ভীয়মান হ্টুয়াছে; পৃথিবী অদ্য যেন এক নূতন মনোহর বেশ পরিধান 
করিয়াছে এবং আনন্দ সাগরস্বরূপ হইয়া আমার মানস-ক্ষেত্রে প্লাবিত 
হইয়াছে । আমি নিঃসন্দেহে অনুমান করি যে এই সমাজস্থ সমুদয় 
মহাশয় আমার সহিত সমান আহ্লাদে মগ্ হইয়াছেন। যেরূপ কৃষকের! 
যত্বের সহিত বীজ বপনপূর্ধক ভাবি উৎপন্ন শস্যের আশায় আসক্ত 
হইয়] পুলকে পরিপুণ হয়ঃ এবং মনোমধ্যে পুনঃ পুনঃ তাহার আলোচন! 
করিস সুখী হইতে থাকে, সেইরূপ আমরা অদ্য এই পাঠশালারূপ - 
বৃক্ষের অঞ্ুর রোপণ করিয়া ইহার উন্নতিপ্রত্যাশায় হর্ষযুক্ত হইতেছি, 
এবং ইহার সদবস্থার প্রতি প্রতীক্ষাপূর্ববক অস্তঃকরণে নানাক্ধপ ভাবের 
আন্দোলন করিতেছি ।” - 

চতুর্থ সংখ্যার পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে পপূর্ণজ্ঞানস্বরূপ 
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পরমেশ্ববের অনন্ত স্বভাব, যেহেতু তিনি অনন্ত বিশ্বের রচনা-কর্তা। 
জ্যোতির্কোর! নির্ণয় করিয়াছেন যে, যে অসংখ্য নক্ষত্র অতি হ্ষুদ্ররূপে 
ৃষ্ট হইতেছে, তাহাদিগের প্রত্যেকে এক এক প্রকাণ্ড কৃর্যা, এবং পৃথি- 
বীর স্চায় বৃহৎ বৃহত গ্রহশ্রেণী সেই প্রত্যেক স্্্যকে অবিশ্রাস্ত - প্রদক্ষিণ 
করিতেছে, এবং আমর! অতি নিকটস্থ তারাকে যতদুরে স্থাপিত জ্ঞান 
করি সধুদস্ন নক্ষত্র পরস্পর তদপেক্ষা অধিকতর দুরদেশে স্থায়ী রহিয়াছে। 
অধিক কি কহিব, আকাশের সীমা এবং নক্ষত্রের গপনা হইবার 
সম্ভাবনাও নাই, যেহেতু যে পরিমাণে দৃষ্টিষন্ব পরিফ্কুত এবং উৎকৃষ্ট 
হইতেছে, দেই পরিমাণে নক্ষত্রের সংখ্যা ক্রমশঃ বুদ্ধি হইয়া আসি- 
তেছে। তবে আর কি প্রকারে জগতের সীম নিদ্ধীধ্য করা যাইতে 
পারে £ বিশেষতঃ ইহা কি অসম্ভব যে, ষে জ্ঞান ছাব্লা এই এক স্থষ্টির 
রচন। হইয়াছে, তন্দারা এব্প্রকার কোটি জগৎ উৎপন্ন হইতে-পারে।” 
“যিনি এইরপে ব্রঙ্গজ্ঞানের আলোচনা করেন, তিনিই পরমেশ্বরের 
যথার্থ উপাসক,যেহেতু ঈশ্বরকে জানিবার নিমিত্তে ভাহার-কার্ধ্য ব্যতীত 
আর অন্ উপায় নাই, কেননা কেবল কার্ষেযর দ্বারাই কারণের জ্ঞান 
হয়। তিনি প্রত্যক্ষ দেখেন যে ঈশ্বর কেবল সাধারণ সুখের জন্ত 
অপরিমিত দয়া প্রচার করিয়াছেন ; এ প্রকার কোন বস্ত সৃষ্টি করেন 
নাই যাহা কোন একরূপে হিতজনক না হয়। অতএব তীহার 
অন্তঃকরণে ঈশ্বরের প্রেম সঞ্চার হয়, এবং তাহার সঙ্গে যে আশ্চর্যয- 
মিশ্রিত এক প্রকার বিমল আনন্দের উদয় হয়, যাহা সংসারের সকল 
আহ্লাদ হইতে উৎকৃষ্ট তাহা ব্রন্ষোপাসকের চিত্ত ব্যতীত আর কেহই 
অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং ঈশ্বর-উপাসনার ফল সেই 
উলাসনার সঙ্গে সঙ্গেই হইতে থাকে, তবিষ্যৎ ফা 
তাহার উপাসন1 করিতে হয় না।” 


৭২ মহা দেবেজানাথ ঠাকুর 


এ বৎসরে দেবেস্্নাথের এক বক্তৃতা পত্রিকাতে প্রকাশিত 
হইয়াছিল, তাহার তাঁধা কেমন প্রাঞ্জল এবং ধর্ভাবে পরিপূর্ণ ! 
“আমাদিগের এই পৃথিবীতে আসিবার পূর্বেবে ধিনি নানাবিধ সুখের 
উপযোগী সামগ্রী স্থষ্টি করিয়াছেন তাহার নিকটে আমরা কি প্রার্থন। 

. করিব? বালক ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র অতি বত্পূর্বক রক্ষিত হইবেক, 
এ নিমিত্ত তিনি মাতার মনে স্ুখজনক স্নেহের স্থষ্টি করিয়াছেন। 
সংসারের নিয়ম এই যে যাহা হইতে কোন ক্লেশ পাওয়1 বাপ তাহার 
প্রতি ন্গেহ কর! দুরে থাকুক তাহাকে শক্রজ্ঞানে তৎ প্রতিফল ততোধিক 

 ক্লেশ দিতে ইচ্ছা হয়, কিন্ত মাতার মনের ভাব এস্থানে সম্পৃররূপে 
তাহার বিপরীত দুষ্ট হইতেছে । দ্রশমাস পর্যন্ত যাহার দ্বারা সমূহ 
ন্ত্রণ। প্রাপ্ত হয়েন এবং যাহার ভূমিষ্ঠ হইবার কালীন জীবনের আশ! 
পর্যন্ত লুপ্ত হয়, তাহাকে কোন বন্ত্রণা দেওয়া দুরে থাকুক মাতা 
আপনার প্রাণ হইতেও তাহাকে অধিকতর স্সেহ করেন। সেই 
বালকের পীড়া হইলে তাহার গীড়া হয় এবং সেই ঝালকের সুস্থ 
শরীর হইলে তাহার সুস্থ শরীর হয়, সুতরাং সেই বালক অতি 
পরিপাটীরূপে রক্ষিত হয়।” 

এইক্প প্রবন্ধ ও বন্তৃত! দ্বারা যখন পত্রিকার কলেবর সজ্জিত 
হইতে লাগিল, তখন নব্য দলের! বাঙ্গাল! ভাষার প্রতি আকুষ্ট হইলেন 
এবং পত্রিকা বাহির হইবার দিনের জন্য তাহার! প্রতীক্ষা করিয়া 
থাকিতেন। এ সম্বন্ধে বঙ্গের অমর লেখক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত 
মহাঁশয় বলিতেছেন--* 
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দ্বাদশ অধ্যায়--তত্ববোধনী পত্রিকা বি 


শবর্তমান সময়ে সংবাদপত্র এবং মাসিক সাহিত্য সমস্ত দেশ 
ছাইয়া ফেলির়াছে। কিন্ত পূর্বের অক্ষয়কুমার দত্ত বখন 'পত্রিকাতে 
জ্ঞান-ও নীতিপূর্ণ প্রবন্ধসমূছগ প্রকাশ করিতেন, তখন কিং প্রকার 
আগ্রহের সহিত তখনকার চিন্তাশীল এবং শিক্ষিত পাঠকেরা তাহা 
পাঠ করিতেন, তাহা ভাষা দ্বারা বর্ণনা কর1-বাইতে পারে না। 
সমস্ত বাঙলা দেশের লোকেরা অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে পত্রিকার জন্ত 
প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। শীর্ণ দেহ লইয়া অক্ষয়কুমার নিঃশব্দে 
এবং অক্লান্ত তাবে পত্রিকাতে লিখিয়৷ অনেক বংসর বাঙ্গালা দেশের 
চি্তাশীল ব্যক্তিদিগের চিন্তা ও মনের উপর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেম |” 

এইরূপে তববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করিয়। দেবেন্দ্রনাথ বাঙ্গল 
ভাষার উন্নতির পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয্লাছিলেন। এই পত্রিকাতে 
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুষার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্্রলাল ; মিক্র, 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং এবং সেই সময়ের অনেক 
শিক্ষিত এবং চিস্তাশীল ব্যক্তিগণ রীতিমত লিখিতেন। ক্রমে পাঠকের। 
দেখিলেন ষে পত্রিকীর যতই বয়োরদ্ধি হইতে লাগিল ততই ইহার 
ভাষা আরও মাঙ্ডিত এবং প্রবন্ধাদি আরও গভীর জ্ঞানপুর্ণ হইয়া 
প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইহাতে যে-সমস্ত প্রবন্ধাদ্দি প্রকাশিত 
হইত, তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিয়ে প্রদর্শিত হইতেছে--১৭৬৯ শকে 
যে সঙ্কস্ত বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে খণ্েদ সংহিতা ও 
তাহার অনুবাদ, 11017007511 01 09০ 9০1, জ্যোতিষ, ্রীষ্টান 
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৭৪ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


শাস্সের অন্তর্গত প্রলয়-বৃত্তান্ত, ভারতবর্ষমধ্যে হিন্দুসস্তানদিগের বসতি 
বিস্তার এবং অন্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। 

১৭৭* শকে যে-সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আমর? 
দেখিতে পাই ঞথ্েদ সংহিতা ও তাহার অন্বাদ, জেযাতিষ-গ্রহণ, 
পরমেশ্বরের কৌশল বর্ণনা, ভারতবর্ষীয় লোকের স্বজাতীয় ভাষানু- 
শীলনের বিষয়, বাহ্যবস্তর সহিত মানব গ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, বৈষ্ণব 
, সম্প্রদায়_রামান্ুজ, রামানন্দী, কবীরপন্থী, খাটি, মল্কদাসী, দাছুপন্থী, 
রাইদাসী, সেনপন্থী, রামসনেহী ইত্যাদি। 

১৭৭২ শকের পত্রিকাতে আত্মতন্ববিদ্যা, খগ্থেদ সংহিতা, পল্লীগ্রামস্থ 
প্রজীদিগের দুরবস্থা, হিন্দু কলেজের শিক্ষাপ্রণালী, ভারতবর্ষের সহিত 
অন্তান্ত দেশের পূর্বকালীন বাণিজ্য বিবরণ, মহাভারত, লৌর, বৈষক 
সম্প্রদায় এবং অন্টান্ত বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। এই শক হইতে 
দেবেন্দ্রনাথ, জীবাত্মা-পরমাত্মাতত্ব, জগততত্ব এনং অন্তান্য তত্ব সম্বন্ধে 
দার্শনিক বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই-সমন্ত প্রবন্ধ «আত্মতত্ববিদ্যা” 
নামক পুস্তকে সংকলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে । পরে এ সম্বন্ধে 
বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে । 


ত্রয়োদশ অধ্যায় । 
খৃষ্রীয়ানদিগের সহিত সংঘর্ষ 


পাঠকেরা দেখিয়াছেন তত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পরে 
ইহাতে নানাবিধ প্রবন্ধ বাহির হইত। যেমন একদিকে হিন্দুশান্ত্র 
আলোচিত হইত তেমন অগ্তদ্দিকে খুীয়ান শান ও মত রীতিমত 
আলোচিত হইতে লাগিল। ইহাতে খুষ্টীয়ান পাদরীগণ অত্যন্ত বিরক্ত 
হইলেন। তাহারা এতদিন শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকগণের হৃদয়ে 
একাধিপত্য করিতেছিলেন, এবং অনেক যুবককে তাহাদের ধর্মে দীক্ষিত 
করিয়াছিলেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মসমাজ তাহাদের পথে বিষম কণ্টক- 
স্বরূপ হইয়। দীড়াইলেন। তাহারা অধথ! ব্রাঙ্গদমাজকে আক্রমণ 
করিতে আবম্ত করিলেন। বাজ রামমোহন রায়ের সময় হইতে 
তাহারা ব্রাহ্মমমাজকে অত্যন্ত ঘৃণ ও অবজ্ঞার সহিত দেখিতেন। 
যখন ইংলগডে রাজার মৃত্যু হয়, তখন তাহারা ভাবিয়াছিলেন যে ভাহা- 
দের ধর্ম প্রচারের পথ নিষ্ষপ্টক হইল, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার 
প্রভৃতি সে পথে বিষম বাধাস্বরূপ হওয়াতে তাহাদের কষ্টের সীমা 
রহিল না। তাহার৷ নৃতন উদ্যম ও উৎসাহের সহিত আপনাদের 
ধর্মপ্রচারে মনোযোগী হইলেন। 

পুর্বে উক্ত হইয়াছে খ্ষ্টীয় প্রচারকদিগের চেষ্টাতে কতিপয় 
শিক্ষিত যুবক খৃষ্টান ধন্্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মহেশন্ত্র 
ঘোষ, কৃষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুস্থদন দত্ত, প্রসন্নকুমার 
ঠাকুর মহাশয়ের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রযোহন ঠাকুর, গুরুদাঁস মৈত্র 
প্রধান। ১৭৬৭ শকের বৈশাখ মাসে একদিন ঠাকুর বাবুদের সরকার 


৭৬. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


বলিলেন “গত রবিবারে আমার স্ত্রী ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাত। 
উেশচন্্ের স্ত্রী ছইজনে একখান। গাড়ীতে চড়িয়া নিমন্ত্রণ যাইতে- 
ছিলেন, এমন সময়ে উমেশচন্দ্র আপিয়া তাহার আপনার স্ত্রীকে 
গাড়ী হইতে জোর করিয়। নামাইয়া লয় এবং উভয়ে খুষ্টান হইবার 
জন্য ডফ সাহেবের বাড়ীতে চলিয়া যায়। আমার পিতা অনেক চেষ্টা 
করিয়া তাহাদিগকে সেখান হইতে ফিরিয়া আনিতে না পারিস 
অবশেষে সুপ্রীম কোর্টে নালিশ করেন! নালিশে সেবার আমাদের 
হার হয়। কিন্তু আমি ডফ. সাহেবের নিকটে গিয়া অনুনয় বিনয় 
করিয়া বলিলাম যে আমরা আবার কোর্টে নালিশ করিব। 
দ্বিতীয়বার বিচারের নিষ্পত্তি না হওয়া পধ্যন্ত আমার ভ্রাতা ও 
ভ্রান্বধূফ্ধে থুষ্টান করিবেন না। কিন্তু তিনি তাহ! না শুনিয়! 
গত কল্যই সন্ধ্যার সময়ে তাহাদিগকে খুষ্টান করিয়! ফেলিয়াছেন |” 
জী লোককে জোর করিয়। খৃষ্টান করার চেষ্টা শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথ 
অত্যন্ত কুপিত গু বিরক্ত হইলেন। তিনি বলিতেছেন-_“ইহ] শুনিয়। 
আমার বড়ই রাগ হইল ও দুঃখ হইল। অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক পধ্যস্ত 
খুষ্টীন করিতে লাগিল! তবে রোস্‌, আমি ইহার প্রতিবিধান 
করিতেছি । এই বলিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। আমি তখনি 
কজীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের লেখনীকে চালাইলাম। এবং একটি তেজস্থী 
প্রবন্ধ তত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ হইল ।” দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রে 
এই একটি মহতগুণ:ছিল যে তিনি যাহা চিন্তা করিয়া স্থির করিতেন, 
তাহা সাধনের জন্য কোন বাধাই তাহার সন্দুথে দাড়াইতে পাবিত ন1। 
অযুত হস্তীর বলে বলীয়ান্‌ হইয়! তাহা সাধন করিতেন। একদিকে 
তিনি পক্জিকাতে অগ্রিময় প্রবন্ধ বাহির করিবার জন্য অক্ষয়কুমারকে 


ত্রয়োদশ অধ্যায়--খৃষীয়ানদিগের সহিত সতঘর্ব ৭*' 


প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পরয্যস্ত কলিকাতার সমস্ত সনতান্ত ব্যক্তিদিগের 
গৃহে গৃহে ফিরিয়া যাহাতে হিন্দুসস্তানের! পাত্রিদিগের স্কুলে না যায়, 
তাহার জন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন । দেবেন্দ্রনাথ, রাজ। রাধাকান্ত 
দেব, রাজ! সত্যচরণ ঘোষাল, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি সকলকে, 
উত্তেজিত করিতে লাগিলেন । রাজ্জা রাধাকান্ত দেব তাহার সহিত 
যোগদান করিলেন। এবং ধর্মসতা ও ত্রা্গসমাজের মধ্যে ফে 
একটা মনোমালিন্য ছিল, তাহ! যেন যুছিয়া গেল। 

এত শকের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ একটি মহাসভার আয়োজন হইল? 
কলিকাতার সমস্ত সন্তরান্ত ধনীগণ এবং শিক্ষিত হিন্দু বুবকগণ এককঝ্মিত 
হইলেন। সকলে মিলিয়া এই স্থির করিলেন যে হিন্দু সম্তানদিগের, 
জন্ত একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইবে তাহাতে বিনা ব্যয়ে 
তাহারা শিক্ষালা্ড করিতে পারিবে। পাদ্রিদিগের বিদ্যালয়ে যাইবার 
আর প্রয়োজন থাকিবে না। সেই সম্ভাতে চল্লিশ সহজ টাকা স্বাক্ষ- 
রিত হইল। আশুতোষ দেব এবং প্রমথনাথ দেব দশ হাজার, রাজ! 
সত্যচরণ ঘোষাল তিন হাজার, ব্রজনাথ ধর ছুই হাজার ও রাজ। রাধা- 
কান্ত দেব এক হাজার টাকা স্বাঞ্চর করিলেন। অন্ঠান্ঠ উপস্থিত সভ্য- 
গণও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিত স্বাক্ষর করাতে প্রায় চল্লিশ সহ টাকার সংস্থান 
হইল। শীদ্রই হিন্দুহিতার্থী নামে একটি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল। 
রাজা রাধাকান্ত দেব তাহার সভাপতি, দেবেন্দ্রনাথ ও হরিমোহন সেন 
সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাহার প্রথম শিক্ষক হইলেন। 
দেবেন্রনাথের পরিশ্রম সার্থক হইল, তিনি এই বিদযালয্বের উন্নতির 
জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ্রীীয়ান পাদ্গণ বুঝিলেন 
রমেমোহন বায়ে অমর আত্মা এখনও যুবক দেবেন্্রনাথের, 


প মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ব্যক্কিদিগের মধ্যে থুষ্টান ধর্প্রচারের শ্রোত মন্দীভূত হইতে 
লাগিল । নু 
এই ঘটন। দ্বারা কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, দেবেন্দ্রনাথ 
খুষীয়ান বন্ধের বির্রেংধী ছিলেন। ইহার পরে মহাত্মা কেশবচন্দ্ 
সেনের সময়ে কোন ঘটনা-বিশেষের ঘারা এই ধারণ৷ দৃড়ীভূত হইতে 
পারে। এখনও পর্যন্ত ব্রাঙ্মঘমাজের অনেকে বিশ্বাস করেন দেবেজ্র- 
নাথ থুষ্টীগান ধন্পের বিরোধী ছিলেন! বন্ততঃ তাহ] নহে। দেবেন্দ্র 
নাথ ট্রিদিনই অন্ঠায়ের ঘোর শক্র ছিলেন। যাহা ন্যায় এবং ধর্ম 
সঙ্গত, তাহার জগ্ত তিনি চিরদিনই সংগ্রাম করিয়াছেন। এইজন্ত 
তিনি লোকভয় বা সমাজভয় করিতেন না। যাহ! তিনি সত্য 
বলিয়। বুঝিয়াছেন, তাহার জগ্ত তিনি প্রাণ পধ্যন্ত বিসর্জন দিতে 
কখনই কুষ্ঠিত হন নাই। খুষ্টীয়ানের৷ বে সময়ে আপনাদের ধর্ম 
প্রচারে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন সে সময়ে তাহার] পাত্র. 
পাত্র, অধিকারী বা অনধিকারী কিছুই বিচার না কতিয়া সকলকে 
ধর ধর্থে দীক্ষিত করিতেছিলেন। কোন প্রকারে তাহাদের ধর্টে অধিক 
ব্যক্তিকে আনয়ন কর! প্রয়োজন, সুতরাং সে বিষয়ে তাহার! আপনা- 
দিগের অবলঘ্িত পথ সব্ন্ধে কোন বিচার করিতেন না। অবশ্ত 
ধাহারা নিগে বুঝিয়। ধর্মাস্থর গ্রহণ করেন, তাহাদের সব্বন্ধে কোন 
কথাই নাই, কারণ এ বিষয়ে সকলেই স্বাধীন । কিন্তু এ বিষয়ে ধাহার। 
কিছুই বুঝেন না, যে ধন্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্ত ধর্ম গ্রহণ করিতেছেন, 
তাহার কোনটার সব্বন্ধে কিছু জ্ঞান নাই, তাহাদিগকে এক ধর্ম হইতে 
অন্ত এক ধন্ে আনিলে কোন লাভ নাই, বরং ক্ষতিরই 
সভ্ভাবনা । বিশেষতঃ আমাদের দেশের স্ত্ীলোকদিগের সব্খন্ধে একধা . 
বিশেবভাবে প্রযোজ্য। তাহারা কোন প্রকার শিক্ষা লাত করেন 


ত্রয়োদশ অধ্যায় খৃষ্টীয়ানদিগ্রের সহিত সংঘর্ষ ৭৯ 


নাই, থুষ্টায়ান ধন্্ কি তাহার বিশেষত্বই বা কি এবং কেন তাহা গ্রহণ 
করা উচিত, সে স্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই, এমত স্থলে কোন 
ধর্দানুরাগী ব্যক্তি ইচ্ছ। করিতে পারেন নাঃ তাহাদিগকে নৃতন ধরে 
দীক্ষিত করেন। কেহ কেহ হয়ত এইরূপ তর্ক করিতে পারেন, যদি 
কোন জ্রীলোক আপনার স্বামীর ধর্ম গ্রহণ করিবার জন্ত এবং ভাহার 
সহধর্মিণী হইবার জন্ত ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহাকে নৃহন ধর 
দেওয়াতে কি আপত্তি হইতে পারে? তাহাতে কোন আপতি নাই 
বটে, কিন্তু তাহাকে গোপন ভাবে বাটা হইতে বাহির করিয়া! আনিয়া 
আপনাদের গৃহে বদ্ধ করিয়। রাখ! এবং তাহার আত্মীয় ম্বঞ্জনের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে না দেওয় কি প্রকার ধর্মুসঙ্গত কার্ধ্য তাহা সকলেই 
বুঝিতে পারেন । এই প্রকার ব্যবহার দেখিয়া দেবেক্্নাথ অত্যন্ত 
কুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাহার প্রতিবিধানের জন্য চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। 


চতুর্দশ অধ্যায়। 
্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বস্থু। 

১৭৬৭ শক, দেবেন্দ্রনাথের জীবনেত্ব একটি বিশেষ বৎসর । কারণ 
এই শকে শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বন্থ (মহাশয় ব্রাহ্মধর্্ম গ্রহণ করিয়া 
তাহার সহিত মিলিত হয়েন। এই ছুই মহাত্মার যোগে তখন ব্রাঙ্গ- 
সমাজ নবজীবন লাভ করিয়াছিল । বহু্দিবস পরে দেবেজ্্রনাথ একজন 
গ্রীক সহযোগী পাইয়া অধিকতর- উৎসাহে আপনার কার্ধ্যে প্রবৃত্ত 
হইলেন। এ কথ। সাহসের সহিত বল] যাইতে পারে যে যর্দিও অক্ষয়- 
কুমার দত্ত মহাশয় প্রভৃতি দেবেন্দ্রনাথের কার্যে অনেক সহায়ত 
করিয়াছিলেন এবং তাহারা সহায় না হইলে এত কার্ধ্য করা তাহার 
পক্ষে অসম্ভব হইত, তথাপি রাজনারারণ বাবুর সহিন্ত তাহার যে. 
প্রকার প্রাণের যোগ হইয়াছিল এমন আর কাহারও সহিত হয় নাই 
এই যোগ এমন ব্যাপক ও গতীর হইয়াছিল ঘে তাহারা যতদিন এ 
পৃথিবীতে জীবন ধারণ করিয়াছিলেন, ততদিন তাহাদের হৃদয়ের মধ্যে 
এই যোগ উভয়ের জীবনকে মধুষয় করিয়। তুলিয়াছিল। এই মহাত্বার 
জীবনী অতি সংক্ষেপে আমরা নিগে প্রকাশ করিতেছি । 

১৭৪৮ শকের ২৩এ ভাদ্র দিবসে চব্বিশ পরগণা জেলার মাগুড়া 
পরগণায় বোড়াল গ্রামে শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বন্থ মহাশয়ের জন্ম হয়। 
ইহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর বস্থু। নন্দমকিশোর বসু, মহাস্মা 
বাজ রামমোহন রায়ের একজন অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সহচর ছিলেন । 
নন্দকিশোর বহ্থ মহাশয় বিশুদ্ধ ইংরাজী লিখিতে পারিতেন, ইহার 
পুভ্রও এই গুণের অর্ণিকারী হইয়াছিলেন। ইহার সংগ্রক্কৃতি ও 
'অমায়িকতার জন্য সকলেই তাহাকে ভালবাদিত ও সন্মান করিত । 


০০০০৯ সর তি. সাক: শীল সরু জরা 
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ইনি বেদাস্ত ধর্ম বিশ্বাস করিতেন । খন ইহার মৃত্যু হয় তখন" 
বেদান্তের শঙ্কর ভাষা আনিয়া পড়িতে বলেন ও ওঁকার জপ করিতে 
করিতে পরলোকগমন করেন। 

বাজনারায়ণ বন্থু মহাশয় বাল্যকালে এক গুরুমহাশয়ের পাঠ- 
শালাতে কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়া বহুবাঞ্জারে শু মাষ্টারের স্কুলে: 
অধ্যয়ন করেন। তৎপরে হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্তি হয়েন। হেয়ার 
স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করিবার সময়ে তিনি হস্তলিখিত একখানি 
সংবাদ্পপ্র শ্রতি সোমবারে বাহির করিতেন। হেয়ার স্থুলের 
অধ্যয়নের পর হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিবাৰ 
সময় ত্রিশ টাকার বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। তাহার পর চল্লিশ টাকার বৃত্তিলাভ 
করিয়। ছুই বৎসর তাহ! ভোগ কক্রিয়া কলেজ পরিত্যাগ করেন। এই 
শেষ পরীক্ষা উতীর্ণ হইবার সময় তিনি এরূপ বুদ্ধির সহিত সমস্ত 
প্রশ্নের উত্তর কবিয়াছিলেন যে 96754] [79:14 নামক ইংরাজী 
সংবাদপঞ্র তাহার অত্যন্ত প্রশংপা করেন। ইনি যে-সমস্ত প্রতিভ1- 
শালী যুবকদিগের সহিত কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে 
মাইকেল মধুস্থদন দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, ভূদেব সুখোপাধ্যায়, 
আনন্দকুষ্ণ বন, ঈশ্বরচন্দ্র দেব, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, গোবিন্দচন্ত্র দত্ত 
প্রধান ছিলেন। 

উনিশ বৎসর বয়ংক্রম কালে ইনি দেবেন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত 
হয়েন এবং ১৭৬৭ শকে তাহার নিকট ব্রাঙ্গধর্খ গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্র 
নাথ ইহার নন্বদ্ধে বলিতেছেন_“ঠাহার পিতার স্বত্যু হইলে 
বাজনারায়ণ বাবু সেই অশৌ5 অবস্থায় আমার সহিত দেখা করিতে 
আনিয়াছিলেন। আমি তাহাকে সেই সময়েই বন্ধু বলিয়া! গ্রহণ 


করিলাম । তখনকার ইংরাহ্রী শিক্ষিতদিগের মধ্যে তাহার বেশ 
ভু 
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প্রতিষ্ঠা ছিল। তখন তিনি একজন কৃতবিদ্য বলিয়া! গণ্য। তাহার 
বিদ্যা, বিনয় এবং ধর্ভাব দেখিয়া দিন দিন তাহার প্রতি আমার 
অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি ১৭৬৭ শকে ব্রাহ্ষধর্দ 
গ্রহণ করিলেন। ধন্মতাবে তাহার সহিত আমার হৃদয়ের খুব মি 
হইয়। গেল। তাহাকে আমি উৎসাহী সহযোগী পাইলাম। তখন 
ধর্দপ্রচারের জন্য যে কিছু ইংরাজী লেখাপড়ার প্রয়োজন, তাহার 
বিশেষ ভার তাহার উপরে দিলাম ।” 

১৭৬৮ শকে রাগনারায়ণ বাবু উপনিষদের ইংরাজী অগ্কুবাদকের 
কর্মে ৬* টাকা বেতনে নিযুক্ত হয়েন। ইতিপুর্কে বিখ্যাত স্ুরেন্্নাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা ডাক্তার ছুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় 
ইংরাদেতে তত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রবন্ধ সকল প্রকাশ করিতেন । 
তাহার স্থানে রাজনারারণ বস্ত্র মহাশয় নিধুক্ত হইলেন । এই সময়ে 
ইনি দেবেন্্রনাথের নিকট উপনিষদ পাঠ করেন। তব্ববোধিনী 
পত্রিকাতে ক্রমে ক্রমে কঠ? ঈশ, কেন, মুণ্ক ও শ্েেতাশ্বতর উপনি- 
বদের অন্থবাদ প্রকাশ করেন এবং তাহার জন্ত অনেক প্রশংসা লাভ 
করেন। ইনি পারস্য ভাষাতে স্থপাণ্ডত ছিলেন। বাঙ্গলাও ভালরূপ 
জ্ানিতেন। 

তত্ববোধিনী সভার কাধ্য পরিত্যাগ করিয়া! কিছুদিনের ভন্ত ইনি 

স্কত কলেজে কাধ্য করেন এবং তৎপরে ১৭৭৩ শকে মেদিনীপুর 
জেলাস্থুলের প্রধান শ্শিক্ষক হইয়া সেখানে গমন করেন। প্রায় পনর 
বৎসর কাল মেদিনীপুরে অবস্থিতি করেন । এই সময়ের মধ্যে তিনি 
মেদিনীপুনের উন্নতিসাধনের জন্য যে কি প্রকার চেষ্টা ও পরিশ্রম 
করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করা! যায় না। মেদিনীপুর পরিত্যাগের 
পর মেদিনীপুরবাসীরা তাহাকে যে তির পত্র প্রদান করিয়া- 
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ছিলেন, তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় তাহারা রাজনারা রণ 
বাবুকে কি চক্ষে দর্শন করিতেন। তিনি সেখানে অবস্থানকালে 
নিয়লিখিত কাধ্য করেন। (১) মেদিনীপুর জেলাস্থুলের উন্নতিসাধন 
(২) মেদিনীপুর ব্রাহ্মদমাজের পুনঃসংশোধন ও উন্নতিসাধন (৩) জাতীয়- 
গৌরব-মম্পাদনী সভ1 সংস্থাপন (৪) স্থুরাপান-নিবারিণী সভা সংস্থাপন 
৫) বালিকা-বিদ্যালয় সংগ্তাপন (৬) ধর্শতন্বদীপিক] ও ব্রাক্ষধন্ম সাধন 
নামক পুস্তক রচন। (২) [056১০০ ০ 13811070190 2150 ১৩ 
73121)0)0 5879] নামক বক্তৃতা প্রণয়ন। 

মেদিনীপুরে এখনও পধ্যন্ত তাহার এমনি প্রভাব যে কোন 
প্রাচীন শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট রাঙ্জনারায়ণ বাবুর নাম করিলে তিনি 
করজোড়ে তাহার উদ্দেশ্তে নমস্কার করিয়া থাকেন। মেদিনীপুরের 
উন্নতির জগ্ত তিনি আপনার সংসারিক অবস্থার উন্নঠি পরিত্যাল 
করিগ্লাছিলেন। তাহাকে ডেপুটি কালেকটরের পদ দেওয়। হইয়াছিল, 
কিন্তু তিনি চলিয়| গেলে প|ছে মেদিনীপুরের উন্নতির ব্যাঘাত হয় দেই 
বন্য তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। এইজন্য তাহাকে কোন কোন 
সাহেব পাগল বলিত। 

মেদিনীপুর ত্রাঙ্গদমাজের উন্নতিকরে তিনি একটি ধর্খালোচনা 
সভা স্থাপন করেন। তাহাতে প্রায় সমস্ত শিক্ষিত ব্যঞ্তি যোগদান 
করিতেন। তাহার পবিত্র ও উন্নত জীখনের সংস্পর্শে আসিয়া কয়েক 
গন শিক্ষিত ব্যক্তি গারহস্থ্য ক্রিয়াকলাপে পৌত্তলিকতার শংশ্রব 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই-দকল অনুষ্ঠানকারীদের মধ্যে জমিদার 
নবীনচন্ত্র নাগ, অখিলচন্ত্র দ্ত ও নীলকমল দে ছিলেন। এই অখিল 
চন্দ্র দত্ত মহাশয় এক সময়ে ব্রাহ্গধর্্ প্রচারের মানস করিয়া দেবেস্তর- 
নাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ভাহার সহিত ভ্রমণ করিতে বাহির 


৮৪ মহরি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর. 


হয়েন। ইনি “মেদিনা” নামক সংবাদপত্রের নির্ভাক ও তেজন্া 
সম্পাদক ছিলেন। রাজনারাঁয়ণ বাবু এই সময়ে ব্রাঙ্গধশ্থ প্রচারের 
জন্ত মেদিনীপুরের অনেক গ্রামে গমন করেন এবং পেই-সকল স্থানের 
সকলের শ্রন্ধ। ও ভক্তি আকর্ষণ করেন? মেদিনীপুরে অবস্থানকালে 
ইহার পরিবারে ব্রাহ্মধর্মানহমোদিত প্রথম অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। 
তাহার আ্োষ্ঠা কণ্ঠার সহিত প্রসিন্গ ভাক্তার শ্রীযুক্ত কৃষ্ধন ঘোষের, 
বিবাহ হয়। এই বিবাহে দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্ত্র, বিজয়কুষ্ণ প্রভৃতি. 
অনেক ব্রাঙ্গ কলিকাতা হইতে গমন করেন এবং স্থানীর অনেক তদ্র ও 
সন্ত্ান্ত ব্যক্তি যোগদান করেন। রাজনারায়ণ বাবু চিরদিনই 
প্রকৃতির মনোহর নির্জন ক্রোড়ে বসিয়া ভগবানের উপাসনা করিতে 
ভালবাদিতেন। এইঞন্ত তিনি মধ্যে মধ্যে এ নগরের প্রান্তস্থিত 
গোপগিরি নামক একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ে বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত উপা- 
সনা করিতেন। সেখানে যে-সমস্ত বক্তৃতা করিতেন, তাহা শ্রবণ 
করিয়! শ্রোতারা অশ্রজল সংবরণ করিতে পারিতেন না । প্রতি 
বৎসর বসস্তকালে এখানে এরূপ উৎসব হইত। এই সময়ে তিনি যে- 
সমস্ত বন্তৃতা প্রদান করিতেন তাহার অধিকাংশ তৰবোধিনী পত্রিকাতে 
প্রকাশিত হইত। 

ধর্মতত্বদীপিকা একখানি দার্শনিক গ্রন্থ! তখন এ প্রকার গ্রন্থ 
বাঙ্গালা ভাষাতে ছিল না। একমাত্র তত্ববোধিনী পত্রিকাতে দার্শনিক 
ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ব্যতীত আর কোথাও দেখা যাইত না।- 
রাজনারায়ণ বাবু এই পুস্তকখানি রচন! করিয়া স্তাহার গভীর চিন্তা, 
গব্ষেণা, পাঙিত্য ও অসাধারণ শ্রমশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । 
কিন্তু এই পুস্তকথানি রচন? করিতে তাহার স্বাস্থ্য তঙ্গ হইল। তাহার 
পূর্ব হইতেই মস্তিফের পীড়া ছিল, এক্ষণে এ গ্রস্থখানি রচনা করিতে 
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করিতে তাহার পীড়া বাড়িয়া গেল? অবশেষে বাধা হইয়। তাহাকে 
কিছুদিনের বিদায় লইয়া পশ্চিমে বাস করিতে হইয়াছিল। তাহার - 
এই রোগের সময়ও তিনি কাজ করিতেন। তিনি পিখিয়াছেন__ 
“মাধাও ঘুরিতেছে, কার্্যও করিতেছি 1” 
স্বাস্থ্যের উন্নতির ন্বন্ তিনি এলাহাবাদ, কানপুর; ভাগলপুর 

প্রভৃতি স্থানে দীর্ঘকাল বাস করিয্লাছিলেন টুকিন্ত ইহাতে তাহার কোন 

উপকার হইল না। এই-সমস্ত স্থানে অবস্থান কালে তিনি রীতিমত 
বক্তৃতা প্রদান করিতেন, সমাগত ভদ্রব্যক্তিদিগের সহিত আলোচনা 
করিতেন এবং ব্রাক্ষমমাজে রীতিমত উপাসন। ও উপদেশ প্রদান 

করিতেন। ভাগলপুরে তাহার রোগ বুদ্ধি হওয়াতে তিনি কলিকাত। 

ফিরিয়া আমেন এবং বিখ্যাত কবিরাজ যুক্ত রমানাথ সেনের 
চিকিৎসাধীনে থাকাতে তাহার রোগের কথঞ্চিং উপশম হয়। 

মেদিনীপুর পরিত্যাগ করার পর কলিকাতাতে তিনি যে দশ বৎসর 

কাল বাস করেন সেই সময়ের যধ্যে তিনি নিয়লিৰিত কাধ্য করেন। 

(১) ১1500875100 19117 (০0 117৩ 0017) ৩/07715 13181070197, 

€) হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত। বিষয়ে বক্তৃতা (৩) সেকাল একাল বিষয়ে 

বক্তৃতা, (৪) ্রাঙ্গধর্থ্ের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের বর্তমান আধ্যা- 
স্মিক অভাব বিষয়ে বক্তৃতা (৫) বঙ্গতাষা ও সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা 
৬) 10176 এ? 131817000 ১৪027, 5৮159. ৪00 [91117010165 

(1) 21051560 [51515007) 8000 101705107 ০7179. ৮) 

চি? |181070 55051 ৪5 2 আখ (৯) 5০126 07 7২6110197 

£১০) ত্রাঙ্মদিগের নরপৃজা নিবারণ । যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, 

ততদিন তিনি জ্ঞানের আলোচনা করিয়া নিজে জ্ঞানলাত করিয়া- 

ছিলেন এবং অন্ত ব্যজিদিগেরও এবিষয়ে যথেষ্ট সাহাধ্য করিয়। 


৮১ মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


গিয়াছেন। তাহার বক্তৃতা ও পুস্তকসমূহ্হ তখনকার সংবাদপত্র- 
সযহে যথেষ্ট প্রশংসিত হইত। 

বসু মহাশয় যখন কানপুরে বান করিতেছিলেন, তখন মেদিনীপুর- 
বাশীরা জানিতে পারয়াছিলেন ষে তাহার আর মেদিনীপুর ফিরিয়া 
যাইবার সম্ভাবনা ছিল না। ইহ জানিতে পারিয়া তাহারা সত1 করিয়া 
তাহাকে যে অভিনন্দনপত্রে প্রেরণ করেন, তাহার কোন কোন অংশ 
প্রকাশ করা যাইতেছে । 
মহাত্মন্‌-_ 

আপনি ১৮৫১ খুঃ অবে অত্রত্য গবর্ণমেপ্ট ইংরাজী স্কুলের প্রধান 
শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া আইসেন। তদবধি প্রা ১৭১৮ বত্মর এ 
কার্যোপলক্ষে এখানে অবস্থান করেন। আপনি এই দীর্ঘকাল 
মেদিনীপুর উল্ভ্বল ও অপস্কৃত করিয়াছিলেন। [ও 

আপনি এ প্রদেশের বে উপকার, যাদৃশী উন্নতি এবং তত্নিমিতত 
যতদুর যক্ত ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা আমরা গণন| কন্রিয়া শেষ 
করিতে পারিব না। ** * * যতপ্রকার মেদিনীপুরের শ্রীবৃদ্ধি 
সম্পাদন হইতে পারে, তৎসযুদায়ের উপায় উত্তাবনে আপনি নিয়ত 
যত্বণীল থাকিতেন | ***** আপনি মেদিনীপুরে ব্রাহ্মধর্মের 
আলেচিন। করিয়া কতই কষ্ট সহ করিয়াছেন । * * * মেদিনীপুরের 
সমুদায় শুভকর কার্যে আপনি মুল” ও মন্তকস্বব্ূপ ছিলেন স্গ* 
আপনি মেদিনীপুরে একপ্রকার নূতন জীবন দান করিয়াছেন। *প্* 
এস্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া আপনি উত্কষ্টতর পদলাভের 
চেষ্টা করেন নাই । অনেক সময় উপস্থিত পদোন্নতি ত্যাগ করিয়াছেন। 

সু ক রঙ চি চে চে 


এক্ণ আপনি /মদিনীপর পরিত্যাগ করিয়াছেন । হায়। এমন 
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সুহদ--এযন হিতৈষীর সমাগমে বঞ্চিত হওয়। কি হর্ডাগোর বিষয়! 
আপনার অভাবে মেদিনীপুর গৌরবের বস্তবিহীন হইতেছে। 

আজ যদি আপনি সুস্থশরীরে কোন উন্নতপদ্দে গমন করিতেন, 
তাহা হইলে আমাদের কথক্চিৎ ক্ষোভ ও হঃখের শাস্তি হইত। 
আপনি পীড়াবশতঃ কার্ধোয অক্ষম হইস্া কর্ম হইতে একেবারে অবসর 
লইতেছেন, ইহাতে আমাদের যারপরনাই ক্ষোভ ও পরিতাপ 
হইতেছে। 

আপনি এদেশের যাদূশ উপকার ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন, 
আমর। তাহার কি প্রতিশোধ দিব? তাদৃশ খণের কিছুতেই পরিশোধ 
নাই। আজ আমাদের হৃদয় সর্বাত্তঃকরণের সহিত আপনাকে প্রীতি- 
উপহার প্রদান করিতেছে। আপনি আমাদের এই কৃতজ্ঞতান্চক 
পত্রথানি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করুন। 

আমরা কখন আপনাকে ভুলিতে পারিব না। আপনার সৌম্যমৃত্তি 
ও অমায়িক ধুর স্বভাব আমাদের অন্তরে জাগরুক রহিল । 

জগদীশ্বর আপনাকে নীরোগ ও দুখী করুন। মেদিনীপুর ১৭ই 
চৈত্র, ১৭৯* শক। 

উপরোক্ত পত্রথানি ১৭৫ জন লোকের দ্বারা স্বাক্ষরিত হইয়। 
তাহার নিকটে প্রেরিত হইয়াছিল ইহা! হইতে বুঝা যায় মেদিনীপুর- 
বাসীরা তাহাকে কি চক্ষে দর্শন করিতেন এবং এখনও দর্শন করিয়া 
থাকেন। 


পঞ্চদশ অধ্যায়। 
পিতৃবিয়োগ ৷ 


দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় যখন দ্বিতীয্র বার ইংলগ্ডে গমন করেন* 
'তখন গাহার সমস্ত কার্যের ভার খুবক দেবেন্্রনাথের উপর 
নিপতিত হইল । তখন তাহার সম্পদের মধ্যাহ্ন সয় । একদিকে বিস্তীর্ণ 
জমিদারি, অন্যদিকে রেশম ও লবণের ব্যবসা । ইহার সঙ্গে রাণীগঞ্জে 
কয়লার খনির অংশ। এই-সমস্ত কার্ধ্য পরিদর্শন ও পরিচালনের ভায় 
_দেবেন্্রনাথের উপর পতিত হইল। ইহা ভীহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর 
বোধ হইতে লাগিল। তাহা প্রকৃতি অন্তমূথীন। বাহিরে বাহিরে 
বিষয় বিতবের মধ্যে ভ্রমণ কর! তাহার একান্ত প্রকৃতিবিরুদ্ধ, কিন্ত 
তাহার পিতার ইংলগু গমনের জন্য তাহাকে এমন অবস্থার মধ্যে 
পড়িতে হইল, যাহা ভীহার পক্ষে অগ্রীতিকর হইয়া উঠিল। তিনি 
যেতাব এতদিন অন্তরের মধ্যে লাভ করিয়া কুতার্থ হইয়াছিলেন এক্ষণে' 
তাহা বাহিদ্ে স্বদেশবাসীগণের নিকট নান উপায়ে প্রচার করিবার 
জন্ত চেষ্টা করিতেছিলেন | অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাজনারায়ণ বাবুর স্তায় 
বন্ধুদিগের জ্ঞান, বুদ্ধি ও শক্তির সাহায্যে তিনি মনের .আনন্দে বরন্ধভ্ঞান 
ও ব্রাহ্গধর্্দ গ্রচার করিবার জন্য কত আয়োজন করিতেছিলেন, 
এমন সময়ে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বৃহৎ সুম্পতি বক্ষার ভার তাহার 
উপর পতিত হওয়াতে তীহার উদাস ভাব বদ 
তিনি বলিতেছেন__*্তাহার বিস্তীর্ণ কাধ্যের ভার সমস্তই আমীস্ 
উপরে পড়িল। কিন্তু আমি কোন কাজ কর্ম তাল করিয়া দেখিয়া 
উঠিতে পারিতাম না। কর্মচারীরাই সকল কাঙ্গ চালাইত। আমি 
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কেবল বেদ, বেদান্ত, ধর্ম ও ইশ্বর ও চরমগতিরই অনুসন্ধানে 
থাকিতাম। বাড়ীতে যে একটু স্থির হইয়া বসিয়া থাকি, তাহাও 
পাস্সিয়া উঠিতাম না। এত কর কাজের প্রতিঘাতে আমার 
উদ্দাস ভাব আরও গৃতীর হইয়া উঠিয়াছিল। এত এশ্বর্ধ্যের প্রভু 
হইয়া থাকিতে আমার ইচ্ছা, করিত না। সব ছাড়িয়৷ ছুড়িয়া একা 
একা বেড়াইবার ইচ্ছাই আমার হৃদয়ে বাজত্ব করিতে লাগিল। তাহার 
প্রেমে মগ্ন হইয়া একাকী এমন নির্জনে বেড়াইব যে, তাহ] কেহ 
জানিতেও পারিবে না। জলে স্থলে তাহার মহিমা প্রত্যক্ষ করিব, 
দেশভেদে তাহার করুণার পরিচয় লইব; বিদেশে, বিপর্দে, শঙ্কটে 
পড়িয়া! তাহার পালনী-শক্তি অনুভব করিব__এই উৎসাহে আমি আর 
বাড়ীতে থাকিতে পারিলাম না।” 

১৭৬৮ শকের শ্রাবণ মাসে তাহার পড়ী, তিন পুত্র এবং বাজনারায়ণ 
বাবুকে সঙ্গে লইয়া ঘোর বর্ষাকালে গঙ্জাতে বেড়াইতে বাহির 
হুইলেন। তিনি ও রাজনারায়ণ বাবু বোটে এবং পরিবারের একটি 
পানসীতে থাকিতেন।. হুগলি, কাঁলনা' প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়। 
তাহারা চলিয়া গেলেন। এক দিন অপরাহ সময়ে পাহারা দুইজনে 
বোটের ছাদের উপর বসিয়া কথাবার্তা কাহতেছেন, এমন সময়ে এক 
প্রবল ঝড়ের আশঙ্কা করিয়া তাহার] পানসীতে যাইবার উপক্রম 
করিলেন। ঠিক্‌ সেই সময়ে অগ্ঠ একটা নৌকার গুণ তাহাদের বোটের 
মাস্ধলে লাগিয়া গেল। একজন মাঝী বাশ দিয়া সেই গুণ ছাড়াইতে 
ছিল, কিন্তু সে বাশের ভার সামলাইতে না পারাতে বাশটা পড়িয়া 
গেল এবং সেই বাশের কোণ দেবেন্ত্রনাথের চক্ষুর উপর আসর! 
পড়িল। তাহার চক্ষুর কোন ক্ষতি হইল না৷ বটে কিন্তু চশমার তার 
লাগিয়া নাসিক আহত হওয়াতে দরদ করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। 


৯০ মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


এমন সময়ে একটা দম্ক1 বাতাস আসি পানসীতে লাগাতে পানসী 
তীরবেগে ছুটিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বোটকেও টানিয়া লইয়া 
চলিল। বোটখানি তখন একপেশে হইয়া চলিতেছে । বোটের 
একটা দিক জল হইতে প্রায় এক আঙ্গুল উপরে ছিল। কোনক্রমে 
দড়ীরা বোটকে পানসী হইতে মুক্ত করিবামাত্র বোট ভীরবেগে 
ওপারে ছুটিয়। গেল, পানসীও ছুটিতে লাগিল। বোট তীরে লাগিবামান্র 
দেবেজ্রনাথ ও রাজনারায়প বাবু তীরে উঠিলেন। কিন্ত পানশী 
তখনও ছুটিতেছে, কেহ থামাইতে পারিতেছে না। এমন সমগ্নে 
সকলে দেখিতে পাইলেন একটা ছোট নৌকা তাহাদিগের নিকট 
আঙিল। তাহাতে তাহাদের পুরাতন ভূত্য, শ্বরূপ খানসামা। 
সে দেবেন্দ্রনাথকে একখানি চিঠি দিশ। অন্ধকারে তিনি ভাল 
করিয়৷ পড়িতে পারিলেন না, কিন্তু যাহা পড়িলেন, তাহাতে তিনি 
বুঝিলেন তাহার পিতার মৃত হইয়াছে। এই সংবাদ তাহার নিকটে 
ব্জাধাতের ন্যায় বোধ হইল্র। তিনি অবিলম্বে নিজের বোটে 
পরিবারদিগকে লইয়া! কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রাত্রি 
৮টার সময়ে পলতায় আসিয়া পৌছিলেন। তখন নৌকার খোলে প্রায় 
এক হাটু জল দীড়াইয়াছে। তিনি তীরে উঠিরাই দেখেন একখানি 
গাড়ী তাহার জন্য প্রস্তত আছে। তিনি সরীপুত্রদিগকে লইয়া তাহাতে 
উঠিগ্রেন -এবং রাত্রি দ্বপ্রহরের সময়ে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন। 
তাহার পিতার মৃত্যু হইল এবং দেবেন্দ্রনাথেরও জীবনে অগ্রিপরীক্ষা। 
আরস্ত হইল। এতদিন তিনি সুখ ও সম্পদের মধ্যে ব্রন্মের অন্বেষণ 
করিয়াছিলেন; এবং তাহার পরিচয় পাইয়া আপনাকে ধন্ত মনে 
করিতেছিলেন, কিন্ত এবারে তাহার জীবনে এমন কঠোর সংগ্রাম ও 
পরীক্ষা আসিল যে তাহাতে জয়লাভ করা সাধারণ মানবের পক্ষে 


পঞ্চদশ অধ্যায়__পিতৃবিয়োগ ৯৯ 


দুঃসাধ্য । এই সংসার ভীষণ সংগ্রামক্ষেত্র। এ স্থানে মানবের শক্ষিলাভ 
হয় এবং তাহার জীবনের পরীক্ষা হন । প্রত্যেক মানবজীবনে এই 
প্রকার সংগ্রাম নিক্নত চলিতেছে। বীহারা ঘটনাসমূহের সহিত 
সংগ্রাম করিয়া! আপনাদের জীবনের লক্ষ্য সাধন করেন, তাহারাই 
প্রকৃত শক্তিলাভ করিয়া আপনাদের জীবনকে সার্থক করিয়া চলিয়! 
যান। কিন্তু বাহার! এই-সমস্ত ঘটনার সহিত সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া 
ইহাদিগকে জীবনের পথে বাধা! ও বিদ্র বলিয়া পরিত্যাগ করিতে 
চেষ্টা করেন, তাহারা চিরদিন ভূর্বল থাকিয়! যান এবং এই দুর্বলতার 
বীজ অন্তরের মধ্যে লুক্কায়িত থাকাতে তাহার] পদে পদে বিপথগামী 
হইয়া! মানবজীবনের উচ্চ আদর্শ সাধনে অসমর্থ হইয়। থাকেন। 

1 তাহার পিতার মৃত্যুর পর যথারীতি তিনি অশৌচ ধারণ পূর্বক 
হবিধ্যার গ্রহণ করিতেন এবং নগ্রপদে প্রাতঃকাল হইতে মধ্যান পরধ্যস্ত 
আত্মীয় বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। তাহার পিতৃব্য বমানাথ 
ঠাকুর মহাশয় এই সময়ে তাহাকে সকল বিষয়ে পরামর্শ দিতেন এবং 
কি প্রকারে পিতৃশ্বাদ্ধ »ম্পন্ন করিতে হইবে, সে বিষয়ে ভাহার সহিত 
আলাপ করিতেন। যদিও রমানাথ ঠাকুর মভাশয় রাজা রামমোহন 
রায়ের সহিত যোগদান করিয়। ব্রাঙ্মসমাজের কাধ্য সম্বন্ধে তাহার অনেক 
সহায়তা করিয়াছিলেন এবং যদিও তত্ববোধিনী সভার সহিত তাহার 
সংশ্রব ছিল, তথাপি দেবেন্্রনাথের মত তিনি কোন দিন এত অগ্রসর 
ছিলেন না। তিনি জানিতেন বেদাস্তশাস্ত্রসম্মত ব্রচ্গ ও বঙ্গপ্তান 
দেশের মধ্যে প্রচলিত হইলে তাহাতে দেশের ষঙ্গল হইবে সন্দেহ 
নাই, কিন্তু তাই বলিয়। সামাজিক ক্রিয়াকলাপে যে প্রাচীন রীতি 
পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন 
নাই। সুতরাং তিনি দেবেন্দ্রনাথকে এই পরামর্শ দিতে লাগিলেন 


৯২ মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


দাদার বড় নায়, দেখে! ব্রন্গ ব্রহ্ম করে এ সমস্বে কোন গোলমাল 
তুলিও না। যেমন আমাদের রীতি আছে, সেই ভাবে সমস্ত কাঁজ 
কর্ম সম্পন্ন করিবে ।” রাজা বাধাকান্ত দেব প্রভৃতি তাহার পিতার 
বন্ধুগণ সকলে তাহাকে এইরূপই পরামর্শ দ্িলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ 
এখন বুঝিয়াছিলেন পর্ব চিরসহায়, চিরবন্ধু ও পরম সম্প্দ। 
ধর্মকে অক্ষুপ্, অটুট রাখাই মনুষ্যত্ব । এই ধর্মকে জীবনে রক্ষা করিতে 
হইলে যদি প্লত্রিম দেশাচার এবং সমাজের সংকীর্ণ গণ্ভীর বাধ ভাঙ্গিতে 
ছয়, এবং তজ্জন্য সমাজের অত্যাচার, নির্যযাতন সহা করিতে হয়ঃ 
তাহাও ভাল, তথাপি ধর্মহীন হইয়া সমাজের প্রিষ্পপাত্র ও সম্মান- 
তাজন হওয়া উচিত নয়। এইস্থির করিয়া তিনি একদিন তীহার 
ম্পাম ত্রাত। গিরীন্দ্রনাথকে বলিলেন “আমরা বখন ব্রাহ্গধর্মব্রত গহণ 
করিয়াছি, তখন শালগ্রায শিলা! আনিয়া কেমন করিয়া শ্রাদ্ধ করিব? 
তাহা হইলে আমরা ধর্খষ্ট হইব।” তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন 
“্যদ্দি তাহা না করেন, তাহ! হইলে সকলে আমাদিগকে পরিত্যাগ 
করিবে, সকলে আমাদের পিপক্ষ হইবে, আমাদের সংসার কি করিয়া 
চলিবে, আমরা মহাঁবিপদে পড়িব।” দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন “কিন্ত 
তাই বলিয়) তে। শৌন্তলিকতাতে যোগ দেওয়া যায় না” এ বিষয়ে 
তিনি কাহারও নিকট উৎসাহ পাইলেন না। কিন্ত তিনি প্রতিজ্ঞাতে 
অটল, সঙ্করে দৃঢ়চিন্ত। কেহই ভাহাকে সন্কল্প হইতে বিচলিত করিতে 
পারিল না। এই সময়ে তীহার জীবনে কি প্রকার সংগ্রাম চলিতেছে, 
তাহা বোধ হয় আমর! ঠিকু কল্পনাও করিতে পারি না। 

অশীতি বৎসর পূর্বে হিন্দু সমাজের কি প্রকার অবস্থা ছিল, তাহ! 
যখন আমরা চিন্তা করি, তখন দেবেন্ট্রনাথের এই অসীম সাহসের কথা 
ভাবিয়া তাহাকে বীরপুরুষ না বলিয়া থাকিতে পারি না। তখন 


পঞ্চদশ অধ্যায়-_পিতৃবিয়োগ ৯৩ 


এখনকার মত ইংরাজী শিক্ষা ছিলনা । কেবলমাত্র কয়েকজন ইংরাজী- 
শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক প্রাচীন সমাজের কুসংস্কার দেখিয়া তাহা বিনষ্ট 
করিবার অভিপ্রায়ে ডিরে[জিও, হেয়ার প্রভৃতি ইংরাজদ্দিগের সহিত, 
আহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে বদ্দিও দ্বারকানাথ ঠাকুর 
মহাশয় অগ্রণী ছিলেন, তথাপি তিনিও কখনও প্রাচীন পৌত্তলিক 
ক্রিয়াকলাপ ভঙ্গ করিয়া সামাজিক অনুষ্ঠান করিতে সাহস করেন ।, 
নাই । বাহিরে আহার বিহারে জাতিভেদের নিয়ম ভঙ্গ করিতে অথবা. 
পৌত্তলিকতা-বঞ্জিত ধর্শ গ্রচার করিতে বা সেই অনুসারে উপাসন! 
করিতে তখন অনেকেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্ত পিতৃশ্রাদ্ধের ন্যায় 
গুরুতর অনুষ্ঠানে প্রাচীন সমাজের কুলক্রমাগত রীতিনীতি ভঙ্গ করিয়া. 
নৃতন প্রণালীতে সম্পন্ন করিবার সাহদ কোন হিন্দুসস্তানের ভিতরে 
দেখ যাইত না। বিশেষতঃ ছবারকানাথ ঠাকুরের নায় অতুল এশ্বর্ষ্য ও. 
প্রতিপত্তিশালী এবং সমাজের অগ্রণী ব্যক্তির পরলোকগমনে যুবক 
দেবেন্দ্রনাথ যে সেই-সমস্ত নিয়ম ভঙ্গ করিয়া আপনার ধর্ামুমোদিত- 
কাঁধ্য করিতে সাহস করিলেন, ইহা ভাবিলে কোন্‌ ব্যক্তি তাহার ধর্ঘ্দ- 
প্রাণতা ও অসাধারণ নৈতিক সাহসের প্রশংসা না করিবেন? তাহার 
সামাঞ্জিক বিপদ একদিকে আর তাহার আধ্যাত্মিক বিপদ অগ্ঠদিকে-_. 
এই অবস্থাতে তিনি আপনার ধশ্শরক্ষার জন্য সামাজিক বিপদ ও 
নির্যাতন বরণ করিয়া লইলেন। যদিও তাহার ভ্রাতা তাহাকে এ বিষয়ে 
উৎসাহ প্রদান করিলের্ন ন|, তথাপি তাহাতে তিনি পশ্চাৎ্পদ ন। হইয়া, 
তাহার সঙ্কল্পকে দৃঢ় করিয়া ধরিলেন এবং ধিনি বাল্যকাল হইতে 
তাহার কোমল প্রাণকে আপনার দিকে আকর্ষন করিয়াছিলেন, তাহাব 
পালনী শক্তির উপর নির্ভর করিয়া এই অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
এই সময়ে তাহার মনের অবস্থা কিপ্রকার হইয়াছিল, তাহা 
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তাহার নিজের বর্ণিত কয়েক পংক্তি উদ্ধার করিয়া পাঠকদ্দিগকে 
পাঠ করিতে অন্থরোধ করি। “সকলেই আমার মতের বিরোধী । 
এমনি বিরুদ্ধ ভাব দীড়াইল, যেন আমি সকলকে রসাতলে ডুবাইতে 
যাইতেছি। আমি একা একদিকে, আর সকলেই আমার আর এক- 
দিকে । কাহার কাছে একটি আশ্বাস বাক্য পাই না, সাহাসের কথা পাই 
-না। যখন আমার চাক্িদিকে কেবল এইপ্রকার বাধা, সেই অসহায় 
বন্ধুহীন অবস্থায় কেবল একজন ব্রক্গনিষ্ঠ আমার সহায় হইলেন 
এবং প্রাণের কথা বলিয়া উঠিলেন_-“লোক-ভয় আবার ভয়! তয়, 
করিলে ধারে না থাকে অগ্ের ভয়” তাহাকে ভয় কর। ধর্খের 
জন্ত প্রাণ দেওয়! যায়, তাহার কাছে লোকনিন্দা কি? প্রাণ গেলেও 
আমরা ব্রাহ্মধর্্ম ছাড়িব না।; ইহার নাষ লালা হাজারীলাশ ** ** 
আমি তাহার বাক্যে সাহস ও উৎসাহ পাইলাম। আমার হনয়ে 
ব্রঙ্গাগ্ধি আরে। জলিয়া উঠিল। এই আলোচনা ও শোচনাতে 
রাত্রিতে আমার তাল নিদ্র। হুয় না। একে পিতৃবিয়োগ, তাহাতে 
এই লৌকিকতাতে সারাদিন পরিশ্রম ও কষ্ট, তাহার উপরে আমার 
এই আস্তরিক ধর্ুদ্ধ। ধর্থ্বের জয় কি সংসারের জয়। কি হয় 
বলা যায় না, এই ভাবনা । এই-সকল চিন্তাতে শোচনাতে রাত্রিতে 
নিদ্রা হয় না। বালিনের উপর মাথা ঘুরিতে থাকে । রাত্রিতে 
একবার তন্দ্রা আসিতেছে আবার জ্ঞাগিরা উঠিতেছি। নিজ্রা- 
জাগরণের যেন সন্ধিস্থলে রহিয়াছি।” এই প্রকার সংগ্রামের মধ্যে 
তাহার দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। 
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গৃর্বে উক্ত হইয়াছে এই সংগ্রামের মধ্যে একব্যক্তি তাহাকে 
ধর্খপথে থাকিবার জন্য, আপনার বিশ্বাসান্থ্যায়ী কাঁধ্য করিবার জন্ত 
উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ইনি লালা হাজারীলাল। দেবেন্জনাথের 
পিতামহ যখন বৃন্দাবন তীর্ঘে গমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি হাজারী- 
লালকে পিতৃমাতৃহীন দেখিয়া দয়) করিয়। তাহাকে কলিকাতাতে 
আনিয়া আপনার বাঢাতে আশ্রয় দেন ও প্রতিপালন করেন। কিন্ত 
কলিকাতায় থাকিতে থাকিতে তাহার ছুর্মতি হয় এবং কুমংসর্সে 
পড়িয়া পাপের পথ আশ্রয় করেন। এই অবস্থাতে ভগবানের কুপাতে 
তিনি ক্রান্মধর্ম্বের আদ্দাদন পাইয়া ডাহা এহণ করেন। সেই অবধি 
দেবেন্্রনাথের সহিত মিলিত হইয়া তাহার কার্যে অনেক সহায়ত! 
করেন। পাপপথ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যের আস্বাদন লাভ করাতে 
সাহার জীবন নৃতন ধলে বলীয়ান হইয়! দেবত্ব লাভ করিতে লাগিল। 
একে পশ্চিমদেশীয় হিন্দস্থানী, তাহাতে সত্যধর্খের আলোক লাভ, 
এই উভয়ে একত্রিত হওয়াতে তাহার স্বাভাবিক সাহস ও বর্শানিষ্ঠা 
বদ্ধিত হইল । এক সময়ে তকবোধিনী সতার সভ্যসংখ্যা ৫৪* জন 
হুইয়াছিল। এত অল্প সময়ে ব্রা্মসমাজের সভ্যসংখ্যার এত বুদ্ধি 
তীহারই যত্পে সম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি নিজে ব্রাহ্মধন্ম গ্রহণ করিয়া 
ইহার সত্য ও মঙ্গলভাব সকলের নিকট প্রচার করিবার জন্ত কলি- 
কাতায় সর্বসাধারণের নিকট গমন করিতেন। এক সময়ে তিন্নি 
বাক্ষধর্ের প্রচারক হইয়া উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে গমন করিয়া জলস্ত 


৯৬ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
উৎসাহের সহিত এই ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন এবং তিনিই প্রথযে 
লাহোর পর্য্যত্ত গমন করিয়া এই নূতন ধর্খের সংবাদ প্রদান করেন। 

১৭৬৯ শকে যখন দেবেন্দ্রনাথ কাশী গমন করেন, তখন হাজাবী- 
লালকে সঙ্গে লইয়া ঘান। হাক্া্সীলাল ত্রাক্গধন্দ্ম প্রচারের জন্য দুর 
দূরাত্তরে বাহির হয়েন। তাহার নিকট একটি অন্থুরীমাত্র সম্বল ছিল 
তাহাতে খোদিত ছিল “ইহ ভি নেহী রহে গা”। যে প্রকার অসহায় 
অবস্থায় তিনি কলিকাত। আসিয়াছিলেন, দেই প্রকার সকল সাংসারিক 
সহায়তা পরিত্যাগ করির দন্ন্যাসী হইয়। তিনি যে কাশী হইতে 
চলিয়া গেলেন, আর ফিরিলেন ন।। 

এই সাহসী এবং ধশ্মনিষ্ঠ যুবক দেবেন্দ্রনাথের সেই অগ্নিপরীক্ষা্ত 
দিনে তীহাঞ্ষে সাহপ দিয়াছিলেন | দেবেন্দ্রনাথের জীবনের দ্িন- 
গুরি যখন এইবপু সংগ্রাঘের মধ্যে কাটিতেছিল, যখন তিনি চতুর্দিকে 
কেবল বিপদ, নিধ্যাভন, অপমানের অন্ধকার দেখিতেছিলেন, তখন 
ঈশ্বরের বিশেষ কৃপাতে ভিনি এমন এক স্বপ্ন দেখিলেন যাহাতে 
তাহার হৃদয়ে বল ও সাহস আদিল এবং তিনি এই পরীক্ষা হইতে 
উদ্ধার লাভ করিয়া ধর্মের জয় জীবনে খোষণ। করিলেন। এই আশ্চর্য্য 
স্বপ্ন তাহার নিজের প্রাগ্রন ও সরল তাষাতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। 
”এই দময়ে সেই অন্ধকারে একজন আপিয়া বলিল_-'উঠ” ।আমি অমনি 
উঠিয়া বসিলাম। সে বলিল বিছানা হইতে নাম? । আমি বিছান!? 
হইতে নামিলাম | দে বলিল “আমার পশ্চাতে পশ্চাতে এসো?। আমি 
তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলাম। বাড়ীর ভিতরের যে সিঁড়ি তাহ! 
দিয়! দে নামিল ; আমিও সেইপথে নামিলাম__নামিয়া তাহার সঙ্গে 
উঠানে আসিলাম। লদূর দেউড়ীর দরগায় দ্রাড়াইলাঘ। দরওয়ানের। 
নিত্রিত। সে সেই দর ছুঁইল, অমনি তাহার ছুই কপাট খুিয়া 
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গেল। আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া বাড়ীর সন্মুখে রাস্তায় 
আসিলাম, ছায়াপুরুষের স্তাক় তাহাকে বোধ হইল। আমি তাহাকে 
স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না, কিন্ত পে আমাকে যাহ! বলিতেছে, 
তৎক্ষণাৎ আমাকে তাহা বাধিত হইয়া! করিতে হইতেছে। এখান 
হইতে সে উর্ধে আকাশে উঠিল, আমিও তাহার পশ্চাতে আাকাশে উঠি- 
লাম। পু পুঞ্ গ্রহ নক্ষর? তারকাসকল দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, সমুজ্ছল 
হইয়া আলোক দিতেছে, আমি তাহার মধ্য দিয় চলিতেছি। যাইতে 
যাইতে একটা বাপ্প-সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিলাম । সেখানে আর 
তার। নক্ষত্র কিছুই দেখিতে পাই না। বাপের মধ্যে খানিক দুর যাইয়া 
দেখি যে, সেই বাপ্প-সযুদ্রের উপদীপের স্তায় একটি পুর্ণচ্জ স্থির হইয়। 
রহিয়াছে। তাহার যত নিকটে যাইতে লাগিলাম সেই চন্ত্র তত বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল। আর তাহাকে গোলাকার বপিয়া বোধ হইল ন!। 
দেখিলাম, তাহ! আমাদের পৃথিবীর স্া় চেটাল। সেই ছায়া- -পুরুষ 
গিয়! সেই পৃথিবীতে দাড়াইপ, আমিও সেই পৃথিবীতে দাড়াইলাম। 
সে সমুদায় ভূমি খ্বেত প্রস্তরের। একটি তৃণ নাই। ন! ফুল আছে 
না ফল আছে । শ্বেত মাঠ ধূধূ করিতেছে । তাহার যে জ্যোতস্সা তাহ! 

সে স্ুধ্য হইতে পায় নাই। দে আপনার জ্যোতিতে আপনি, 
আলোকিত । তাহার চারিদিকে যে বাণ্প তাহা তে করিয়া সথ্যরশ্মি 
আসিতে পারে না। তাহার নিজের সে রশ্মি অতি স্গিগ্ব। এখানকার 
দিনের ছায়ার ন্টার সেখানকার দে আলোক । সেখানকার বায়ু স্খস্পর্শ। 
মাঠ দিয়া যাইতে যাইতে সেখানকার একট! নগরের মধ্যে গ্রবেশ 
করিলাম । সকল বাড়ী, সকল পথ শ্বেত প্রস্তবের, স্বচ্ছ ও পরিফার 
রাপ্তায় একটি লোকও দেখিলাম না, কোন কোলাহল নাই, সকলই 
প্রশাস্ত। রাস্তার পার্খে একটা বাড়ীতে আমার নেতা প্রবেশ করিয়ঃ 


র্‌ 
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তাহার দোঁতালার সে উঠিল, আমিও তাহার সঙ্গে উঠিলাম। দেখি 
ষে; একটা প্রশস্ত ঘর। . ঘরে শ্বেত পাথরের টেবিল ও. শ্বেত পাথরের 
কতকগডল! চৌকি রহিয়াছে। সে আমাকে বলিল “বসে। আমি। 
একটা চৌকিতে বসিলাম। সে ছায়া! বিলীন হইপ্না গেল, আর 
সেখানে কেহই নাই। আমি সেই নিস্তদ্ধ গৃহে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া 
আছি; থানিক পরে দেখি যে, সেই ঘরের সন্ভুখের একট! দরজার 
পর্ণ খুলিয়া উপস্থিত হইলেন আমার মা। মৃত্যুর দিবস তাহ!র 
যেমন চুল এলোনো দেখিয়াছিলাম সেইরূপ তাহার চুল এলোনোই 
রহিয়াছে । আমি তো। তাহার যৃত্যুর সময় মনে করিতে পারি নাই'ষে 
তাহার মৃত্যু হইস়্াছে। তাহার অস্ত্োেষ্টিক্রিয়ার পর যখন শ্বশান 
হইতে ফিরিয়। আসিলাম তখনে। মনে করিতে পারি নাই যে; তিনি 
মরিয়াছেন। আমার নিশ্চয় যে, তিনি বাচিয়াই আছেন। এখন 
দেখিলাম আমার সেই জীবন্ত মা আমার সম্মুখে । তিনি বলিলেন__ 
“তোকে দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই তোকে ভাকিয়া পাঠাইগ্নাছি। 
তুই নাকি ব্র্গজ্ঞানী হইয়াছিস্? “কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থাঃ। 
তাহাকে দেখিয়া, তাহার এই মিষ্ট কথা। শুনিয়া আনন্দপ্রবাহে 
আমার তন্ত্র ভাঙ্িয়া গেল। দেখি ঘে, আমি সেই বিছানাতে ছট্ফট্‌ 
করিতেছি” এই অদ্ভূত স্বপ্ন অনেকে অনেক তাবে গ্রহণ করিবেন 
সন্দেহ লাই, কিন্তু তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ যে হৃদয়ে বললাভ করিলেন 
সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। তিনি আপনার ধর্খবমতানুযায়ী 
শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে রুতসংকল হইলেন? 

: ক্রমে শ্রানদ্ধের দিন উপস্থিত হইল? বাড়ীতে আত্মীয় স্বজন আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। দ্বারকানাধ ঠাকুরের আদ্য্রান্ধ উপ্লক্ষে নানা! 
প্রকার দ্রব্যে গুহ পূর্ণ হইতে লাগিল এবং সকলেই আশা করিতে 
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লাঙ্সিলেন এই ব্যাপার অতি আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইবে। এদিকে 
দেবেস্ত্রনাথ, শ্তামাচরণ ভট্টাচাধ্যের সহিত পরামর্শ করিয়া! স্থির করিয়! 
রাখিয়াছেন শ্রান্ধদিবসে তিনি অপৌত্তলিক ভাবে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
করিবেন। যখন পুরোহিত, আত্মীয় স্বজনের! শানগ্রাম ও দানসামগ্রী 
লইয়া অপেক্ষা করিতেছ্বিলেন, তখন দেবেন্দ্রনাথ শ্ামাচরণ ভষ্টা- 
চার্্যকে লইয়া এক প্রান্তে পূর্বনির্দিষ্ট মন্ত্র দ্বারা দানসামগ্রী উৎসর্গ 
করিতে লাগিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া৷ সকলে অত্যন্ত গোলমাল 
করিয়া উঠিলেন। সকলেই ভাবিলেন দেবেন্দ্রনাথ কি অন্যায় করিতে- 
ছেন!] হিন্দুপস্তান হইয়া অহিন্দু ভাবে এই পুণা অনুষ্ঠান করিলেন, 
যাহা ইতিপূর্ব্বে কেহ কথন করিতে সাহস করে নাই, তাহা৷ এই যুবক 
সম্পন্ন করিলেন, ইহাতে জ্ঞাতি কুটুম্বের সকলে অত্যন্ত বিরক্ত ও 
কুপিত হইলেন) সে দিন আহার করিয়া সকলে চলিয়া গেলেন, কিন্ত 
পরদিন ভোঞ্ধের নিমন্ত্রণে আবু কেহ আসিলেন না। সকলে তাহাকে 
পরিত্যাগ করিজেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় বলিয়া পাঠাইলেন 
“্যদি দেবেন আর এরূপ না করেন, তাহা হইলে আমর! সকলে 
তাহার নিমন্ত্রণে যাইব |” কিন্ত তিনি তাহার উত্তরে এই বলিক্ষ। পাঠাই- 
লেন “যদি তাই হবে তবে এতটা কাণ্ড করিলাম কেন? আমি আর 
পৌত্তলিকতার সহিত মিলিত হইতে পারিব না ।”” এ দিনে দেবেন 
নাথ জগতের সমক্ষে আপনার বিশ্বাস ও ধর্ের উদ্্বল দৃষ্টাস্ত প্রদর্শন 
করিলেন। ঈশ্বর তীহার প্রিয় সন্তানকে কঠোর অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে 
নিক্ষেপ করিয়া তাহার জীবনকে আবূও পবিত্র করিয়া আপনার পুণ্য- 
সহবাসের উপযোগী করিয়া লইলেন এবং তাহাকে শ্রী পরীক্ষার অগ্নি 
হইতে অক্ষত শরীরে পরিত্রাণ দিয়া আপনার প্রেম ও মহিমার বার্তা 
জগতে ঘোষণা করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ বলিতেছেন গজ্ঞাতি বন্ধুরা 
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আমাকে ত্যাগ করিলেন, 'কিন্তু ঈশ্বর আমাকে আরো! গ্রহণ করিলেন | 
ধর্মের জয়ে আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম । এছাড়া আর আমি 
কিছুই চাহি না।” কি গভীর ঈশ্বরপ্রেম ও ধর্মপ্রাণতা ! 


সপ্তদশ অধ্যায়। 
কাশীষাত্রা ৷ 


দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের তীক্ষ বুদ্ধির পরিচয় পাঠকেরা ইতঃ- 
পুর্বে প্রাপ্ত হইয়াছেন। পৈতৃক সম্পত্তি তিনি অতি অন্পই পাইয়া 
ছিলেন, কিন্তু নিজের পরিশ্রম ও অসাধারণ বুদ্ধি বলে তিনি কলিকাতাতে 
সর্বশ্রেষ্ঠ জমিদার হইয়াছিলেন এবং বাঙ্গালী ও ইংরাজদিগের নিকটে 
তাহার এত প্রতিপত্তি হইয়াছিল যে সেই সময়ে এ বিষয়ে কেহই তাহার 
সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। তিনি ১৭৬২ শকে ইউরোপে যাইবার 
পুর্বে তাহার সস্থানদিগের জন্ত একটি বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন 
যাহাতে ভবিষ্যতে তাহাদের কষ্ট না হয়। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন 
তাহার এই বিক্তৃত ব্যবস1 ও জনিদারি তাহার সন্তানেরা রক্ষা করিতে 
পারিবেন ন1। মেইঞন্য পৈতৃক বিষয় বিরাহিমপুর ও কটকের 
জমিদারি সঙ্গে তাহার স্বোপাঞ্জিত ডিহি সাহাজাদপুর ও পরগণা 
কালীগ্রাম একত্র করিয়! এই চারিটি সম্পত্তির উপরে একটি রষ্ট ভিড 
লিখিয়া তিনজন টরষ্টি নিযুক্ধ করিয়াছিলেন। ট্ষ্টিরা এ সম্পত্তির 
অধিকারী রহিলেন, কিন্তু তাহার সন্তানেরা উহার উপস্বত্ব ভোগ 
করিবেন যাত্র। দেবেন্দ্রনাথ বলিতেছেন “প্রথমবার ইউরোপ. হইতে 
ফিরিয়া আসিয়া তাহার ছয়মাস পরে ১৭৬৪ শকের ভাদ্রমাসে এক 
উইল করিলেন) তাহাতে ভ্রাহার সুদায় বিষয় আমাদের তিন 
ভাইকে সমান তাগে বিভাগ করিয়া! লিখিয়া দিয়াছিলেন। ভন্রাসন 
বাড়ী আমাকে, তেতলার বৈঠকখানার বাড়ী আমার মধ্যম ভ্রাতা 
গিরীন্্রনাথকে এবং বাড়ী নিশ্খবাণের জন্ত ২৭০০০২ বিশ হাজার টাকার 
সহিত ভদ্রাসন বাড়ীর পশ্চিম প্রাঙ্গণের ভূমি সষুদায়টা আমার কনিষ্ঠ 
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ভ্রাতা নগেন্ত্রনাথকে দিয়া গিয়াছিলেন।” কার ঠাকুর কোম্পানির 
অদ্ধেক অংশ ছারকানাথ ঠাকুরের নিজের এবং অবশিষ্ট অর্দেক অংশ 
ইংরাজ সাহেবদিগের ছিল! ইহার এক আনা অংশ দেবেগ্রনাথের 
নিঙ্গের ছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর তাহার অর্ধাংশ দেবেন্দ্রনাথকে দিয়! 
গিষাছিলেন, কিন্তু ভ্রাভৃবৎসল দেবেন্দ্রনাথ তাহার পিতার মৃষ্ট্যুর 
পর এই অর্ধাংশ তিন সহোদরে সমান ভাগে ভাগ করিয়া লইলেন। 
ইহাতে তাহার আ।্চধ্য উদারতা ও ভ্রাতৃপ্রেম প্রকাশ পাইতেছে। 
গিরীন্দ্রনাথের বিষয়বুদ্ধি অত্যস্ত তীক্ষ ছিল। তাহার পরামর্শে 
কার ঠাকুর কোম্পানির স্মহেব অংশীদারদিগকে মাসিক বেতনে নিযুক্ত 
করিয়া দেবেন্্রনাথ তাহার মধ্যম ভ্রাতার উপর হাউসের কর্তৃত্বভার 
অর্পণ করিয়া ব্রাঙ্গসমাজের কাধ্যে আপনাকে নিযুক্ত করিলেন। . 
এই সমস্ে দেবেন্দ্রনাথ বেদ অধ্যয়ন ও আলোচন করিবার 'অভি- 
প্রায়ে ১৭৬৯ শকের আশ্বিন মাসে পাল্ধীর ডাকে কাশী যাত্রা করিলেন। 
যে অব্ধ দেবেন্দ্রনাথ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট ব্রাক্গধর্শ রত 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই অবধি তিনি প্রতি বদর আশ্বিন মাসে পুজার 
সময় বাটা পরিত]াগ করিয়া বাহিরে বাহিরে ভ্রমণ করিতেন। পুজার 
সময় তাহাদের বাটীতে অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত দুর্গোৎসব হইত। তিনি 
ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিবার পর আর সেই উৎসবে যোগদান করিতেন না। 
আবার বাটি হইতে সেই ছুর্গোৎসব উঠাইয়া দিতে ইচ্ছা করিতেন না। 
কারণ যে ধর্মে তাহার পরিবার পরিজ্নদিগের বিশ্বাস, যে দেবতার 
পুজা করিয়া তাহারা এতদিন যাপন করিয়াছেন, তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর 
ধর্ম ও দেবতা তাহার] যতদিন প্রাপ্ত না হইতেছেন, যতদিন পর্যস্ত 
তাহারা সত্যের আলোক দর্শন না করিতেছেন, ততদিন তাহাদের 
বিশ্বাস ও মতের মূলে কখনও কুঠারাঘাত করা উচিত নহে। তাহাতে 
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তাহাদের জীবনের অত্যন্ত ক্ষতি হই খাকে। একথা দেবেন্দ্রনাথ 
বিশেবরূপে জানিতেন, সেইজন্য তিনি নিজে যদিও এ সমস্ত বাহিরের 
গুঁজা ও অনুষ্ঠান হইতে বিরত হুইয়াছিলেন, তথাপি ভাহার পরিবার 
পরিজনেরা প্রাচীন বিশ্বাসাহ্যায়ী কাঁধ্য করিতেছেন দেখিয়া তাহাদের 
এই-সমস্ত ক্রিয়াকলাপের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই। 
জগতে ছুই প্রকারে সংস্কার হইয়া থাকে। এক প্রকার সংস্কার বল- 
.এয়োগে, সাংসারিক প্রলোভন দেখাইয়া অথবা! প্রাণীন রীতিনীতির 
উপর অথ! আক্রমণ করিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। অন্নবুদ্ধি বাক্তিরা 
এইরূপ উপায়ে সংস্কার করিয়! থাকে । কিন্তু ইহাতে কার্ধযদিদ্ধি অতি 
অল্পই হইয়! থাকে। যদিও অনেক সময়ে দেখ] যায় এই সমস্ত উপায় 
দ্বারা যায নৃতন ধর্ম বা মত গ্রহণ করে, কিন্তু তাহা দ্বার1 সংস্ক(রের 
উদ্দেস্ত যে হৃদয়পরিবর্তন তাহা! অসম্পন্নই থাকিয়া যায়। স্থৃতরাঁং 
এই প্রকার সংস্কার জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে না কাজেই তাহ 
ক্ষণস্থায়ী হয়! আর একপ্রকার সংস্কারের পথ দেখিতে পাওয়া যায় 
তাহা প্রাচীন অপেক্ষা নৃতনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়। থাকে । নৃতন মত 
ব৷ ধর্ম পুরাতন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও কল্যাণকর, ইহা জ্ঞান ও যুক্তি দ্বার! 
প্রতিপন্ন করিয়া তাহ। সমাজের সমক্ষে ধারণ করিলে যে সংস্কার হয়, 
তাহাই প্রকৃত সংস্কার, তাহাতে হৃদয়ের পরিবর্তন আনয়ন করে এবং 
তাহা দ্বার! ষধার্থ সমাজের কল্যাণ হইয়। থাকে। দেবেজ্্নাথ শেষোক্ত 
দলের সংস্কারক ছিলেন। সেইজন্ত তিনি বলপূর্বক বাটী হইতে 
ছুর্গোৎসব প্রভৃতি পৌত্তলিক অনুষ্ঠান উঠাইগ| দেন নাই। প্রথমতঃ 
জ্ঞানের আলোক দ্বারা সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ষে 
্রাঙ্মধ্্রই সত্যধর্ম এবং ইহার দ্বারাই আত্মার প্রকৃত কল্যাণ সাধিত 
হয়। যখন তাহার পরিবারস্থ ব্যক্তির এই সত্য ধারণ ও হদয়ঙগম করিতে 
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সক্ষম হইলেন, তখন তিনি দেবপৃজ1 ও পৌত্তলিক অনুষ্ঠানাদি পরিবার 
হইতে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। এইটি তাহার জীবনের একটি নিগৃঢ 

ও মহৎ ভাব। তিনি সমস্ত সংস্কারকার্য্যে এই ভাবে হস্তক্ষেপ 

করিতেন। তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি এমন কোন কোন কার্ধ্য 

করিয়াছেন, যাহ! এই আলোক দ্বার দেখিতে চেষ্টা না করিলে এবং 

তাহার প্রককতিগত এই বিশেষত্ব স্মরণ না করিলে ভীহাকে ঠিক্‌ ভাবে 

বিচার কর! যাইবে না। তাহার কার্ধ্যবিশেষকে বিচার করিতে গিয়া 

ত্বাহাকে অবিচার করিলে তাহার ক্ষতি অপেক্ষা পাঠকেরই ক্ষতি 

অধিক হইব।র সম্ভাবনা, এইজন্য তিনি কোন্‌ প্রকার সংস্কারক 25 

উর একটু আভাস দেওয়া হইল । 

" পুর্বে উক্ত হইয়াছে দেবেন্দ্রনাথ ব্রান্ধর্মু্রত গ্রহণ করিবার পর 
হইতে প্রত্যেক বৎসর পুজার সময় বাটার বাহিরে বাহিরে থাকিতেন। 
এই সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন-“সেই অবধি আমাদের বাটার ছুর্গোৎ: 
সবের সময়ে প্রতিবংসরে আমি বাহিরে বাহিরে ভ্রমণ করিতাম। 
আখ্িন মাসের রৌদ্র ও কান্তিক মাসের ঝড় আমার মন্তকের উপর দিয়া 
কতবার চলিয়া গিয়াছে। কতবার আমি ঈশ্বরের নিকটে অশ্রপূর্ণ 
নয়নে প্রার্থনা করিয়াছি যে, কবে পরিমিত দেবতার উপাসনা 
উঠিয়া গিয়া আমাদের বাটীতে অনন্তদেবের উপাসনা আরস্ত হইবে। 
দেখ করুণাঁনিধানের কেমন করুণ | £ তিনি আমার মনোগত প্রার্থন। ও 
সাধু ইচ্ছা কেমন পূর্ণ করিলেন। আমি হিমালয়ে থাকিয়া যমে 
করিয়াছিলা যে, আমাদের বাদি হইতে যে অবধি প্রতিম। পুজ। 
রহিত ন! হয় সে অবধি আমি গৃহে ফিরিয়া যাইব না। আমি 
এখানে ফিরিয়া আসিবা মাত্র কেন সহজে আমাদের গৃহে 
প্রতিমাপুঙ্জা বিলুপ্ত হইল। শালগ্রামশিলার নিত্যপৃজা, সধৎসরের 
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ছুর্গাপুজা, পৌতুলিকতার কোলাহল যেমন আমাদের বাটী হইতে 
অস্তরিত হইল, অমনি সেখানে অনস্তদেবের পবিত্র নিশ্বাল সমীরিত 
হইল। যেখানে পরিমিত দেবতার উপাসনা ছিল, সেখানে এখন 
প্রতিদিন আমরা সপরিবারে একত্র হইয়া বিমল যনে, আনন্দ হৃদয়ে 
সত্যন্বরূপ প্রেষস্বরূপের উপাসনা করি। ইহাতে আমি কৃতার্থ 
হইয়াছি। আমাদের পরিবারে এখন ব্রাহ্মধর্ট্ের পদ্ধতি-মত গৃহধন্মের 
অনুষ্ঠান কেমন সহজ হইয়া উঠিয়াছে। তদ্রাসন বাটা স্থাপনাবি 
যে-গুহে পরিমিত দেবতার উপাসনা হইয়া আসিতেছে, সে-শ্বহে যে 
ব্াহ্গধর্থের অনুষ্ঠান প্রচলিত হওয়া আমি এই চক্ষে দেখিব, এমত 
আমার আশা ছিল না। ঈপ্বরপ্রসার্দে তাহাও আমার জীবনে 
ঘটিল।” ঈশ্বর-কুপাতে ও জ্ঞানালোক বিতরণের দারা তাহার 
পরিবার হইতে গ্রতিমাপুজারহিত হইল এবং অনস্তের উপাসনা 
প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সংস্কারকার্ধ্য তিনি ইচ্ছ৷ করিলে বলপ্রক্জোগ 
দ্বার করিতে পারিতেন। বিশেষতঃ তাহার পিতার মৃত্যুর পরে 
যখন তিনি নিঞ্জে কর্তা হইলেন, তখন ইচ্ছা! করিলেই বাটী হইতে 
এই-সমস্ত পৌত্তলিক অনুষ্ঠান অনায়ামে উঠাইয়। দিতে পারিতেন, 
কিন্ত তিনি তাহা করিলেন না। তিনি জানিতেন যে আলোক 
প্রকাশিত হইলে যেমন অন্ধকার আপনা হইতে বিদুরিত হয়, তেসনি 
মানবনে সত্যের আলোক আসিলে সহজভাবে অসত্য ও কুসংস্কার 
চলিয়। যাইবে । এ সত্ধদ্ধে তিনি একন্থলে বলিতেছেন “্রাহ্মসমাজের 
প্রতি প্রথমে সকল হিন্দুদিগের মনে একটি দ্বেষ ছিল। কিন্তু যখন 
তাহারা সমাজের প্রসন্ন ও পবিত্র ভাব প্রত্যক্ষ করিলেন--টমথিলী 
ব্রাহ্মণের মুখ হইতে বেদ শ্রবণ করিলেন, ন্যায়রত্ব মহাশয়ের নিকট 
হইতে উপনিষদের অর্থ ও মন্ম অবগত হইলেন, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের 
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অপূর্বব যুকিতুক্ত ব্যাখ্যান-সকল মনে ধারণ করিলেন-_-তখনি তাহাদের 
স্ৃদয় ত্রাঙ্গসমাঙ্জের অনুরাগে আকৃষ্ট হইল। হিম্ুসমাক্ের অনেকে 
ত্রাক্ষপমাজে উপাসনা করিতে আসিতে লাগিলেন । দেশীয় ব্রাহ্মণ 
পঞ্জিতেরা, মৈথিলী ও মহারাষতীয়েরা, দাক্ষিণাত্য ভ্রাবিড়ী ও শ্ল্গী/়রা 
পাঞ্জাব-বাসী শিখেরা সকলেই এখানে আসিয়! অশ্রপাত করিতেন।” 
এই ভাবে তিনি সংস্কার কাধ্য করিতেন। 

তাহার পিতার মৃত্যুর পর উত্তমরূপে বেদ আলোচনা করিবার 
উদ্দেশ্তে তিনি কাশী যাত্রা করিলেন। সেখানে বেদজ্ঞ বান্মণন্বিগকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া বেদপাঠ শ্রবণ করিলেন এবং তাহাদিগকে উপযুক্তরূপে 
আদর অভ্যর্থনা করিয়! প্রত্যেক ব্রাহ্ষণকে একখানি কাপড় ও 
ভুইটি টাকা দান করিয়! বিদায় দিলেন। তাহার! সকলে অত্যন্ত 
সন্তষ্ট হইয়! চলিয়া গেলেন। ইহ।তে কাশীর মধ্যে একটা জনরব 
হইল যে কলিক!তা হইতে একজন শ্রন্ধাবান বাঞ্গালী আসিরা- 
ছেন। একদিন তিনি মানমন্দিরে কয়েকজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের সহিত 
আলোচন! করিতেছেন, এমন সময়ে কাশীর রাজার জনৈক ভ্রাতা 
আসিয়া! বলিলেন__“মহারাঞ্জের ইচ্ছ। যে আপনার সহিত তাহার 
একবার সাক্ষাত হয়।” দেবেক্্রনাথ এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন এবং 
রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। রাঞ্ার সহিত সাক্ষাৎ হইবার 
পরে রাজা তাহাকে একটি হীরার অঙ্কুরী উপহার প্রদান করিপেন 
এবং বলিলেন “আপকা সাথ মিলনেসে হমার1 বড়া আনন্দ হুয়। 
দশমী কি বামলীলামে আপকা জরুর আনা1” তাহার অহ্থরোধে 
কাশাতে রামলীল। দর্শন করিয়া দেবেস্ত্রনাথ নৌকাপথে বিদ্ধ্যাচল 
দেখিয়া:মৃজাপুর গেলেন। সেখানে বিন্ধ্যাচলের পুত্র পর্ববতশ্রেণী দর্শন 
করিয়া তাহার মনে কত আনন্দ! একদিন তিনি প্রাতঃকালে ভ্রম 
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ক 

করিতে বাহির হইয়াছিলেন। পর্বতের, নির্জন মনোহর সৌন্দধ্যরাশি 
সম্ভোগ করিতে করিতে ছুই প্রহর পর্যন্ত ভ্রমণ করিলেন। ক্ষুধা 
তৃষ্ণার কথা কিছুই মনে ছিল না। অবশেষে ক্লান্ত হয়৷. নৌকাতে 
ফিরিয়া আসিয়া৷ একটু হুগ্ধ পান করিলেন। পরে মৃ্জাপুর হইতে 
এক ইীমারে কুমারখালী পর্যস্ত আগিলেন এবং সেখানকার জমিদারী 
পরিদর্শন করিয়া কলিকাতাতে প্রত্যাগমন করিলেন। সঙ্গে কাশীর 
ছাত্র আনন্বচন্্রকে আনিলেন। কাশী যাইবার সময়ে লাল! হাঁঞ্জারী- 
লাল তাহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। কিন্ ্রাঙগধন্্র গরচারের জন্য তিনি 
লাহোর গমন করিলেন। তাহার সঙ্গে কিছুই ছিল না, কেবল একটি 
অঙ্গুরী ছিল এবং তাহাতে ধোদিত ছিল “ইহ তি নেহী রহে গা”। 
সেই ষে তিনি গেপেন তাহার পর আর দেবেন্্রনাথের সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ হয় নাই। ঁ 

লালা হাজারীলাল স্বন্ধে ১৭৫ শক ফাল্গুন সংখ্যার তত্ববোধিনী 
পত্রিকাতে এইরূপ লিখিত আছে__“অত্যন্ত বিষন্ন হইয়া অবগত 
করিতেছি শ্রীযুক্ত লাল! হাজারীলাল মহাশয়ের গত ১২ পৌষ রাৰ্রি 
দিপ্রহর চারি ঘণ্টার সময়ে ইন্দোর নগরে গ্রাণত্যাগ হইয়াছে। 
্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে তাহাকে অবগত আছেন, এবং তন্মধ্যে 
অনেকের সহিত তাহার বিশেষ আত্মীয়তা ও বাধ্যবাধকতাও ছিল; 
তাছারা সকলে এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত পরিতগ্ড হইবেন, তাহার 
সন্দেহ নাই। তিনি যাবৎ এ প্রদেশে অবস্থিতি করিতেন তাবৎ 
্রাঙ্মধর্ম প্রচারার্€ধে বিশষ্টরূপ যত্ববান্‌ ও চেষ্টান্িত ছিলেন। কয়েক 
বৎসন্র হইল, এখান হইতে বাস্রা করিয়। কাশী, কানপুর, আগ্রা, 
লাহোর, পেশোয়ার, কেরাচী, বোম্বাই প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ করেন, 
তাহাতেও যখন যেস্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তখন তথায় ব্রাহ্- 
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ধর্মের আন্দোলন করিতে এবং যোৌগ্যপাত্র প্রাপ্ত হইলে তাহাকে 
্রাহ্মধর্থে দীক্ষিত করিতে ক্রুট করেন নাই। তিনি ইন্দোরে শ্রীযুক্ত 
হুরচন্দ্র দত্ত নামে এক ধর্ম্োৎসাহী স্তুশীল ব্যক্তিকে ব্রান্মধর্্ম গ্রহণে 
প্রবৃত্ত করেন, তাহারই পত্রে আমরা এই দারুণ দুঃখজনক সমাঁচার 
পাঠ করিয়া পরিতাপ প্রাপ্ত হইলাম।” 
যখন ভারতবর্ষে যাতায়াতের সুবিধা! ছিল না, বখন একস্থান হইতে 
অন্তস্থানে গমন করিতে হইলে শঙ্কিত চিত্তে যাইতে হইত, তখন এই 
. মহাত্বা সকল প্রকার কষ্ট ও দুঃখ মন্তকে ধারণ করিয়া দূর দুরান্তরে 
গমন করিয়া ব্রহ্মনাম প্রচার করিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতে অতি 
পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যায় যে তাহার হৃদয় ঈশ্বরাহ্থুরাগে পূর্ণ 
ছিল এবং মনও অপাধারণ সাহস ও বীর্য্যের আধীরস্বরূপ ছিল। 
যাহাহছউক দেবেন্দ্রনাথের পবিভ্র সহবাসে থাকিয়া হাজারীপাল 
আপনার পূর্ব কু-অত্যাসসমূহ পরিত্যাগ করিয়া দেবচরিত্র লাভ 
করিয়াছিলেন এবং ভাহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া সকল প্রকার কার্যের 
সহায়তা করিয়া অবশেষে পবিত্র ত্রদ্নাম দেশে বিদেশে প্রচার করিয়। 
আপনার জীবন ধন্য করিয়! গিয়াছেন । 
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দেবেন্দ্রনাথ তাহার পিতার মৃত্যুর পরে যে এত ভয়ঙ্কর পরীক্ষার 
মধ্যে পড়িবেন, তাহা তিনি জানিতেন না। তাহার পিতার আগ 
আদ্ধের সময়ে তিনি যে সাহস ও ধন্মনিষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তাহা জগতে 
বিরল। কিন্তু ইহা! অপেক্ষা আরও এক কঠোরতর পরীক্ষার মধ্যে 
তাহাকে পতিত হইতে হইয়াছিল, যাহার বিষয় চিত্ত করিলে অত্যন্ত 
বীরের হৃদয়ও কম্পিত হয়। পূর্বে ক হইয়াছে দ্বারকানাথ ঠাকুর 
মহাশয় একদিকে প্রশ্বধ্যশালী ব্যক্তি ছিলেন বটে, কিন্তু অগ্ঠর্দিকে 
অতিরিক্ত ব্যয় করিতেন। কোন ব্যক্তি প্রার্থী হইয়া তাহার নিকটে 
আসিলে তিনি কিছুতেই তাহাকে বিমুখ করিতেন না। যখন তিনি 
ইউরোপ ভ্রমণে গিয়াছিলেন, তখন সেখানে রাজার সভায় মহ! আড়ম্বরের 
সহিত বাঁ করিতেন। তখন তাহার এইরূপ চাঁল চলনেত্ জন্য তিনি 
প্রিন্স উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। সেখানে অবস্থান করিবার সময়ে 
তিনি অতিরিক্ত ব্যয় করিতেন এবং তজ্জন্ত তাহাকে খণগ্রনস্ত হইতে 
হইয়াছিল। সুতরাং তাহার মৃত্যুর পরে তাহার সন্তানদিগের উপরে 
এই খণভার নিপতিত হইল। দেবেন্দ্রনাথ তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন 
বলিয়া! বিশেষভাবে তাহাকে এই ভয়ঙ্কর খণভারের র্লেশ সহা করিতে 
হইয়াছিল। 

দনেবেন্দ্রনাথের এই বিপদের সময়ে তাহার আম্মীয় স্বজনেরা সাহার 
সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তাহার! যখন 
এই খণের জন্ত বিন্দুমাত্রও দায়ী নহেন, অথচ তাহাদের উপর এই খণ- 
ভার'পতিত হইল, তখন তাহার বদ্ধু বান্ধবেরা তাহাদের জন্য অত্যন্ত 
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চিন্তিত হইপেন। এই বিপদের ৃস্ত হইতৈ উদ্ধার লা করিবার জন্য 
তাহারা নান! প্রকার পরামর্শ দিতে লাগিলেন । অনেকে বিবয় বুদ্ধির 
: সাহায্য গ্রহণ করিতে পরাধর্শ দ্রিলেন। কিন্ত দেবেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে 
সাধুতার পথ হইতে বিন্দুমাত্রও' বি$লিত হইয়া কোন কার্য করিতে 
প্রস্তুত ছিলেন না। বিশেষতঃ নিয়লিখিত একটি ঘটনা তাহাদের 
পক্ষে বিশেষ অন্থকূল ছিল, তাহাতে আাইনের সাহায্য গ্রহণ করিলেও 
মহাজনের! তাহাদের বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারিতেন না। 
কিন্ত দেবেন্দ্রনাথ কোন প্রকারে ধর্মপথ অতিক্রম করিবেন না, ইহা 
পূর্ব হইতে স্থির করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহার এই মহাবিপদের 
সময়ে তিনি তাহার বন্ধু বান্ধণ?র পরামর্শ অগ্রান্থ করিলেন এবং সকল 
প্রকার দুঃখ ও কষ্ট অবনত মস্তকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। 
দেবেন্দ্রনাথ কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে তাহাদের 
হাউস কার ঠাকুর কোম্পানির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে । 
অর্থের অভাবপ্রযুক্ত হুতীওয়ালার|] যথাসময়ে টাক পাইতেছে না। 
অতি কষ্টে, অনেক চেষ্টাতে তাহাদিগকে টাক দেওয়া হইতেছে। এই 
সময়ে একদিন একটা ত্রিশ হাজার টাকার হগ্তী আসিল। কিন্তু 
সে দ্রিন আৰ কিছুতেই টাক] দিতে পারা গেল না। সুতরাং সে দিন 
হাউসের প্রতিপত্তি নষ্ট হইল। পরদিন বাধ্য হইয়া তাহার] আফিসের 
দরজা বন্ধ করিলেন। ৯৭৬৯ শকের ফান্তন মাসে তাহাদের ব্যবসা 
বাণিজ্য সমুদবায় বিনষ্ট হইল। কেবল যে বাণিজ্য ব্যবসায়ের পতন 
হইল, তাহা নহে, পিতৃঞ্ণের জন্ত হয়ত তাহাদের সমুদয় জমিদারি 
যাইতে পারে। কারণ ব্যবসাপতনের তিন দিন পরে তাহাদের 
কর্মচারী ডি, এম, গর্ভন দেনা পাওনার এক হিসাব প্রস্তুত করিলেন ' 
এবং সমস্ত পাওনাদারগণকে ডাকিয়া এক সভা করিলেন। তাহান্ে 
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তিনি এই দেখাইলেন'যে হাউসের মোট দেনা এক কোটি টাকা এবং 
পাওনা সোতির লক্ষ টাকা) ত্রিশ লক্ষ টাকার অসংস্থান। এই ব্রিশ 
লক্ষ টাকা পরিশোধ করিতে হইলে তাহাদের জমিদারিও বিক্রয় 
করিতে হইবে। 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে দ্বারকানাথ- ঠাকুর মহাশয় আপনার" স্ুৃতীক্ষ 
বুদ্ধিঝলে বুঝিতে পারিয়াছিপেন তীহার বিষয় সম্পত্তির এই অবস্থা 
হুইবে+ সেই জন্ত তিনি তাহার স্তানদ্দিগকে এই বিপদ হইতে রক্ষা 
কারবার জন্য কতকগুলি সম্পত্ত একত্র করিয়া তাহার উপর 
তিনগরন ট্রষ্টী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সম্পত্তির উপর তাহার 
সন্তানদের কোন হাত থাকিবে না, কিন্তু তীহার] উহার উপস্বত্ব ভোগ 
করিনবন। গর্ভন সাহেব দভাতে বলিলেন “হাউসের অধিকারীরা এই 
হাউসের পাওনা ও সম্পত্তি এবং নিজেদের জমিদারীর সত্ব সকলি আপ-. 
নাদের হস্তে দিয়া পিতৃ্ধণ শোধ করিতে প্রস্তত হইয়াছেন। আপনার! 
তাহা গ্রহণ করিয়া আপন আপন প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া! লউন। 
কিস্ত একটি ট্ুষ্ট সম্পত্তি আছে, তাহার অধিকারী ইহার1 নহেন, সুতরাং 
তাহার উপর আপনার] কোনপ্রকার দ্বাবী করিত পারিবেন না।” 
বাস্তবিকই আইন অনুসারে এই 'পরকার ট্ষ্ট-সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ 
করিবার কাহারও অধিকার নাই। গর্ডন সাহেব খন সভাতে এই 
প্রকার বক্তৃত1 করিতেছিলেন, তথন পাওনাদ্রারের এই সম্পত্তির কথা 
শুনিয়া! একটু অনন্তপ্ট হইতেছিলেন। এমন সময়ে ভ্রিংশ বৎসর বয়স্ক 
মুবক দেবেন্দ্রনাথ তাহার মধ্যম সহোদ্দর গিবীন্দ্রনাথকে বলিলেন “গর্ডন 
সাহেব তো! বলিতেছেন যে আমাদের উ্ই্-সম্পন্তির উপর তাহাদের 
কোন অধিকার নাই, কিন্তু বাহাতে আমর। পিতৃ-খণ.হইতে একেবান্রে 
মুক্ত হইতে পারি, দেই পথ অবলম্বন করা উচিত। যতক্ষণ পর্যযস্ত 


১১২ মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


আমাদের. এক কপর্দক থাকিবে, ততক্ষণ পর্ধ্যস্ত আমর! এই খণ শোধ 
করিবার জন্ত চেষ্টা করিব। অতএব আমাদের নিজেদের অগ্রপর 
হইয়া বলা উচিত যে আমরা এই টুষ্ট-সম্পত্তিও খণ পরিশোধের 
জন্য ছাড়িয়া দিতে প্রস্তত আছি।” গিরীন্দ্রনাথ এই প্রস্তাব 
অন্নমোদন করিলেন। তখন দেবেন্দ্রনাথ গর্ডন সাহেবকে বলি- 
জেন তাহারা পিতৃ-খণ শোধের জন্য এই ট্রষ্ট-সম্পর্তিও মহাজনদিগের 
হস্তে অর্পণ করিতে প্রদ্থত হইরাছেন। ধন্য সাধুত1! ধন্য অকপট 
ঈশ্বরানূরাগ ! ধন্য দেবেন্দ্রনাথ ! ধর্মরক্ষার জন্ সাধুপথ অবলম্বনের জন্ 
আজ জগতে তুমি যে দৃষ্টান্ত দেখাইলে, তাহার জন্য জগতের ইতি- 
হাসে তোমার নাম চিরকাল জলন্ত স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে । 
তুমি ধর্রক্ষার জন্য আজ যে পণ অবলম্বন করিলে, তাহার জন্য হয়ত 
তোমাকে কাল পথের ভিখারী হইতে হইবে। প্রিন্স দ্বারকানাথের 
পুত্র হইয়। তুমি কেমন করিয়! এই অতুল ীশ্বধ্যের মায় মমতা পরি- 
ত্যাগ করিলে! আজ অগণাদাসদাসীপরিপূর্ণ রাজ-অট্রালিকার 
অধীশ্বর হইয়া! তুমি বর্তমান আছ, কিন্তু কাল হয়ত তোমাকে এই 
সমস্ত পরিত্যাগ করিয়! এই অল্প বয়সে সম্তানসন্ততি সহ দরিদ্রের নায় 
পর্ণকুটীরে বাস করিয়। দিনযাপন করিতে হইবে ! 

গর্ভন সাহেব তাহাদের এই প্রস্তাব পাঁওনাদারদিগকে জ্ঞাপন করি- 
লেন। তিনি বলিলেন “হাউসের অধিকারীর) নিজেদের সর্বস্ব 
দিয়া আপনাদের খণ পরিশোধ করিতে প্রস্তত হইয্বাছেন, তাহ! আপ- 
নারা শুনিয়াছেন, এখন আবার ঠাহার! এই ট্ুষ্ট-সম্পত্তিও আপনাদের 
হস্তে দিবার সন্কপ্প করিয়াছেন” পাওনাদারের! জানিতেন এ বিষয়ে 
দ্বারকানাথ ঠাকুরের পত্তানের! নির্দোধী, হাউপের উত্থান ও পতনের 
সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। তাহারা ইহার জন্ত বিন্দুমাত্র ও. 
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দায়ী নহেন। অথচ তাহাব্রা। পিতৃ-খণ শোধের জন্য আপনার 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে :কোন প্রকার চিত্ত! করিয়া সর্ধন্ব অর্পন. কৰিলেন। 
ইহা তাবিক্ক৷ তাহারা অত্যন্ত দয়ার্জ হইলেন। কাহারও . কাহারও চক্ষু 
হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে .লাগিল। তাহার! এই প্রকার সাধু 
দেখিয়া স্তত্তিত হইয়। গেলেন। 
এই সমরে আর. একটি ঘটন! ঘটিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের অঙ্গুলীতে 
একটি বহুযূল্য অঙ্গুরী ছিল। তাহার বিষয় সম্পত্তির তাবিকা প্রস্তুত 
করিবার সময়ে তিনি এই অস্থুরাটি সেই তাপিকাভুক্ত.করিতে তু 
গি্মাছিলেন। যখন গর্ভন সাহেব সভার মধ্যে তাহাদের বিষয় সম্পত্তির 
তালিকা, পাঠ কারতেছিলেন তখন দেবেন্দ্রনাথ সতাতে গাত্রোখান 
করিয়া, বলিলেন “আমার অন্থুলিতে একটি বহুমূল্য মন্গুরী আছে, 
তাপিকা'প্রস্ততের সময়ে আমি তাহার উল্লেখ করিতে ভুলিয়। গিয়া- 
ছিখাম। এই অঙ্কুরীও তালিকাভুক্ত করুন।” এই বলিয়া তিনি 
উপবেশন .করিযেন। তাহার এই কথা শুনিয়া স্মস্ত সভা নিস্তব্ধ 
হইল.। সকলের চক্ষু অঞ্রুতে পুর্ণ হইল। তাহারা বুঝিলেন এ বুবরু 
মান্য নয়। ইনি দেবতা! সাধুতার এ প্রকার দৃষ্টান্ত জগতে অতি 
বিরল।, গর্ভন সাহেব প্রস্তাব করিলেন “আপনারা দোধিতেছেন এই 
মুবক কি প্রকারে পিতৃ-খণ, শোধ করিবার জন্ত আপনার সর্বস্ব অর্গণ 
করিতেছেন। আপনার হপ্তের অঙ্গুরী পর্যন্ত আপনার জন্ত. রাখিতে 
প্রস্তুত নহেন, অতএব আমি প্রস্তাব করি ইহার সাধুতার প্লুরফার- 
স্বরূপ আপনারা ইহাকে এই অগ্গুরী প্রদান জরুন।”.. মহাজনেকা 
তৎক্ষণাৎ ইহাতে সম্মত হইলেন। তংপরে পাওনাদারেরা এই প্রস্তাৰ 
করিলেন: “যে যখন ইহারা সকলি ছাড়িয়া দিলেন তখন ইহাদের ভরপু- 
পোষণের জন্ত এই সম্পত্তি হইতে প্রতি বৎসর ২৫০০২ পঁচিশ হাজার 
ছে 
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টাকা করিয়া পাইবেন। এইরূপে আদালতের সাহাষ্য গ্রহণ না 
করিয়া! সমস্ত মীমাংস) হইয়া) গেল। ইহাতে দেনাদার ও পাওনাদার- 
দিগের মধ্যে সস্ভাব রহিয়া গেল। তাহার! সকল সম্পত্তি নিজেদের 
হস্তে গ্রহণ করিয়া কটীহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্িদ্িগকে লইয়া 
এক কমিটি গঠন করিলেন এবং এক হাজার টাক বেতনে একজন 
সম্পাদক নিযুক্ত করিয়] কার্য চালাইতে লাগিলেন । 

যুবক দেবেন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিরাই দারিদ্রাকে বরণ করিয়া লইলেন। 
ধর্মের জন্য,ঈশ্বরের জন্য, কর্তব্য পালনের গন্ঠ মানুৰ কখন কখন এ প্রকার 
করিয়া থাকে সত্য, কিন্ত তাহাতে বে ব্যক্তি আনন্দলাভ করে, আপনার 
সর্বস্ব অর্পণ করিয়। য়ে ব্যক্ত অন্তরে বাস্তবিকই পুলকিত হয়, তিনিই 
প্রকৃত ধার্টিক। দেবেন্দ্রনাথ সেদিনকার সভাতে আপনার সমস্ত বিষয়- 
সম্পত্তি পাওনাদারদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া অস্তরে কি প্রকার আনন্দ- 
লাভ করিলেন, তাহ] তাহার ম্বরচিত জীবনচরিত হইতে আমর] বুঝিতে 
পারি) তিনি বলিতেছেন “আমাদের সকল সম্পত্তির উপরে পাওনা- 
দ্বারেরা আপন কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া সভাভঙ্গ করিলেন ।” আমরা ছুই 
তাই বাড়ী চলিলাম। গাড়ীতে বাঈতে যাতে আমি গিরীন্দ্রনাগকে 
ঘলিলাম--“আমরা তে। বিশ্বঞ্গিং যজ্ঞ করির| সকলি দিলাম । তিনি 
বিলেন--হা এখন লোকে জানুক, আমাদের জন্য আমরা কিছুই রাখি 
নাই__তাহার। বলুক যে ইহারা সকল ধন দিলেন “সব্ববেদসং দদৌ?। 
আমি বলিলাম যে 'লোকে বলিলে কি হইবে? আদালত তো! শুনিৰে 
নাং আদালতে ষে কেহ একজন নালিস করিলেই আমাদের শপথ 
কিয়! বপিতে হইবে যে, আমরা সকলি দিলাম, আমাদের আর 
কিছু নাই। নতুরা আদালত আমাদিগকে ছাড়িবে না। . কিন্ত 
যাবৎ অঙ্গে একটি চীর পর্য্যন্ত থাকিবে, তাবৎ রাজন্বারে ধাড়াইয়া-শপথ 
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করিয়া বলিতে পারিব না যে, সব দিলাম । এমনি সকলি দিব, কিন্ত 
শপথ করিতে পারিব না। ঈশ্বর ও ধর্ম আমাদিগকে রক্ষা) করুন? 
যেন, ইনসলতেপ্ট আইনে আমাকে মন্তক দিতে না হয়। এই-সকল 
কথাবার্ায় আমরা বাড়ী পৌছিলাম 1” 
দেবেজ্্রনাধের সকলি গেল। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ 
পুত্রকে পরিবারসহ হয়ত পরদিবস হইতে শাঁকান্ন ভোজন করিয়৷ 
- জীবন ধারণ করিতে হইবে। বাহার পিতার, প্রমোদ কাননে 
রাঙ্গপ্রঠিনিধি আপন বন্ধু-বান্ধবের সহিত নিমন্ত্রিত হইয়া যোড়শো- 
পচারে আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন, বাহার পিতার রাজপ্রাসাদ্ধের 
স্তায় প্রকাণ্ড অগ্টরালিক। দাসবাসীতে সর্বদা পরিপূর্ণ থাকিত, তাহাকে 
হয়ত কল্য হইতে সমস্ত দাসদাপীকে বিদায় দিতে হইবে এবং 
একজন সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় আপনার জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে 
হুইবে। তাহাতে দেবেন্্রনাথের কোন কষ্ট নাই, চিন্ত। নাই, উদ্বেগ 
নাই, বরং তাহাতে তাহার অপার আনন্দ! তিনি বলিতেছেন__ 
আমি যাচাই তাই হইল-_বিষয় সম্পত্তি কলি হাত হইতে চলিয়া 
গেল। যেঘন আম!র মনে বিষয়ের অভিলাৰ নাই, তেমনি বিষয়ও 
নাই, বেশ মিলে গেল-_বিগ্যৎ পড়,ক, বিদ্যুৎ পড়,ক বলিতে বলিতে 
ক্দি বিছ্যুৎ পড়িয়া সব জ্বলিরা যায়, তবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য 
কি? আমি বলি ষে'হে ঈগর আমি তোম। ছাড়া আর কিছু চাই 
না1? তিনি প্রপয। হইয়া এ প্রার্থনা গ্রহণ করিলেন। গ্রহণ করিস 
আমার নিকটে প্রকাশ হইলেন এবং আর সব কাঁড়িয়া! লইঙগেন। 
'ছুমড়ীকি ইডডয়। ময়েস্সর নহী কে চিবাঞ্ের পানি পিখু" । আমার 
হাষ্ডে এক-দ্াষড়িও (পিকি পরসার অদ্েক) নাই ষে কিছু খাইয়! 
ভা রিপন উকি 
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-দ্যাহা প্রার্থনাতে ছিল, তাহা পুর্ণ হইয়া এখন কাধে পরিণত 
হইল। সে শ্রশানের সেই একদিন, আর অদ্যকার..এই আন্ত 
একদ্িন। আমি আর-এক সোপানে উঠিলাম। চাকরোব ভিড় 
কমাইয়। দিলাম, গাড়ী ঘোঁড়| সব নিলামে দিলাম_-খাওয়।: পরা, 
খুব পরিমিত করিলাম_-ঘরে থাকিয়। সন্ন্যাসী হইলাম।. কল্য কি 
খাইব, কি পরিব, তাহার আর ভাবনা নাই। কাল :এ বাড়ীতে 
থাকিব, 'কি এ বাড়ী ছাড়িতে হইবে; তাহার ভাবনা নাই। একে- 
বারে নিফাম হইলাম । নিঞ্চাম পুরুষের যে সুখ ও শান্তি, ,তাহ 
উপনিষদে পড়িকাছিলাম, এখন তাহা জীবনে ভোগ করিলাম । চক্র 
যেখন রাহু হইতে মুক্ত হয়, আমার আত্মা! তেমনি বিষয় হইতে যুক্ত 
হইয়া ব্র্গলোককে অন্ভভব করিল। “হে ঈশ্বর অতুল খ্রশ্বরয্যের 
মধ্যে তোমাকে নাপাইয়! প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত হইয়খছিল--এখন 
তোমাকে পাইয়া আমি সব পাইরাছি।” 

দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে দেবেন্দ্রনাথ যখন ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হইয়ঃ 
ক্রন্দন করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন দৈবাৎ উপনিষদের একথণ 
ছিন্ন পত্র তাহার সম্বুখ দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। তাহাতে লেখ? 
ছিল “ঈশাবান্তমূ ইদং সর্বং যৎ কিঞ্চ ভগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্কেন 
ভূত্তীথা মা গৃধঃ ক্স্থিদ্ধনম্॥” “জগতে যাহা কিছু প্রপঞ্চভৃত চঞ্চল 
বির আছে, সেই সমুদায়কে পরমেশ্বর দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে, 
অধ্াৎ সমস্তই ব্রহ্মময় এরূপ জানিষ্! বিবয়বুদ্ধি ত্যাগ করিতে হইবে । 
সেই ত্যাগ দ্বার) অর্থাৎ বিষয়বৃদ্ধি ত্যাগ করিয়। পরসাম্মাকে সম্ভোগ 
কর $ কাহারও ধনে আকাজ্ষ। করিও না।” ইহা তিনি যেদিন পাঠ 
করিয়া তাহার অর্থ গ্রহণ করিলেন, সেইদিন হইতে ধনের প্রতি 
তাহার বিভৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। বিষ্যবৃদ্ধি ত্যাগের দ্বারা এই সংসীরকে 
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ভোগ করিতে শিক্ষালাত.কবির়াছিলেন। এখন উপনিষদের অমূল্য 
পোকটি জীবনে প্রতিপালন করিয়া নিজে ধন্ট কইলেন এবং তাভার 
জীবনের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া আমরাও ধন্য হইতেছি। 





উনবিংশ অধ্যায় । 


খণ্েদ প্রকাশ ও সত্যালোচন। | 


দেবেন্দ্রনাথ .যাহা অকপটে ভিক্ষা করিয়াছিলেন, বিধাত। তাহার 
প্রতি কৃপা করিয়া তাহা দান করিলেন! ইহাতে তিনি বিষয়ের 
হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া ব্রাঙ্মসমাঁজ, তত্ববোধিনী পত্রিকা ও 
দেশের সেবাতে আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত আপনাকে 
নিধুক্ত করিলেন। এইপ্রকার ভীষণ ঝটিকার গ্রকোপ তাহার উপর 
দিপা চলিতেছে, অথচ তাহার হৃদয় শাস্ত ও সমাহিত। 

এই অবস্থার মধ্যে তাহার জ্ঞানলাতের প্রবল আকাজ্জা ও ্বদেশ- 
সেবার জন্য জলন্ত উৎসাহ আরও জাগ্রত হইয়া উঠিল। মহাপুরুধ- 
দিগের এই এক প্রধান লক্ষণ। যেখানে সাধারণ লোক নিরাশার 
অন্ধকার দেখিয়া ভীত ও যুহমান হয়, সেখানে মহাপুরুষের] অস্তনিহিত 
এক নিগুঢ় প্রবল শক্তি লাভ করিয়া অধুত হস্তীর ন্যায় সতেঞ্জে 
দণ্ডায়মান হইয়া থাকেন৷ 

এই স্ময়ে তাহাকে অনেক ব্যয় সংক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। 
এই প্রকার শ্রুত হওয়া যায়, তিনি একবারে চারি আনা মূল্যের 
অধিক সামগ্রী আহার করিতেন না। ধাহার পিতার ডিনার তিন শত 
টাকার কমে হইত না, তিনি চারি আনা মূল্যের ডিনার খাইয়া তৃপ্ত 
হইতেন। এই পিত-খণ শোধ করিবার জন্য তাহাকে ব্রাহ্মসমাজের 
ও অন্যান্য বিভাগের ব্যয় সংক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। পাঠকেরা 
আনেন তত্ববোধিনী সভা হইতে হুগলির অন্তর্গত বংশবাটা গ্রামে 
তন্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই পাঠশীল' 
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উঠিয়া গেল। দেই জমি ও বাটা বিক্রয়ের জন্ত ১৭৬৯ শকের 
আশ্বিনের তত্ববোধিনী পত্রিকাতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল 
“তত্ববোধিনী সভার অধীনে বংশবাটী গ্রামের উত্তরাংশে ভাগীরথীর 
স্পিধানে এক খণ্ড ৪৮২ চারি বিঘা সতের কাঠা ভূমি আছে এবং 
ধঁ ভূমির উপর এক উত্তম বৃহৎ আটচালা৷ প্রস্তুত আছে $ তাহা উচিভ- 
মূল্যে বিক্রয় হইবেক। যদি কেহ লইঈবার মানন করেন তবে, 
সম্পাদককে জানাইয়া তাহার বিশেষ অবগত হইতে পারিবেন ।* 
দেবেন্নাথ ইতঃপূর্ব্বে যে চারিজন ছাক্রকে বেদ অধ্যয়নের জন্য 
কাশীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনি. 
লেন। তাহাদিগের মধ্যে আননদচন্দ্রকে “শাস্ত্রে বযুৎপন্ন এবং শ্রন্ধাবান- 
ও নিষ্ঠাবান দেখিয়া “বেদাশ্তবাগীশ' উপাধি দিয়! ব্রাঙ্ষলমাজের 
উপাচার্যের পদে” নিযুক্ত করিলেন। এই চারিজন ছাত্রকে কাশীন্তে 
প্রেরণ করা ও তাহাদের সমুদয় ব্যয়ভার গ্রহণ কর] সম্বন্ধে 
জীুন্ত গিরিশচন্দ্র দেব মহাশয় দেবেন্্রনাথের বিশেষ সাহাধ্য 
করিয়াছিলেন। 

এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ বিষয়-জাপ হইতে যুক্তি লাভ করিয়া ব্রাহ্ম- 
সমাজের কার্ধে, অধিকতর মনোনিবেশ করিঙ্সেন ! প্রতিদিন সকালে 
ছুই প্রহর পর্যন্ত গভার দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতেন। 
তৎপরে আহারাস্তে সন্ধ/ পর্যাস্ত বেদ, €বাস্ত মহাভারত প্রভৃতি 
খ্ান্ত্রের আলোচনা করিতেন। সন্ধ্যার সময়ে ছাদের উপরে কম্বল 
পাতিয়া বসিতেন। তখন অনেক অনুরাগী ও জিজ্ঞাস্থগণ আসির়। 
ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহার সহিত আলোচন! কৰিতেন। এই আলোচনা ও 


প্রসঙ্গ মধো মধ্যে এষন জময়া যাইঠ যে রাত্রি ছুই প্রহরও অতিবাহিত 
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-*%*  তন্ববোধিনী পঞ্জিকা ১৬৯ শক পৌষ যাস্‌। 
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হইত। কাহারও সে জ্ঞান থাকিত না। এই সনয়ে তিনি আর এক 
কঠিন কাধ্যে মনোনিবেশ করিলেন ।. সেই সময়ে বেছের' আলোচনা 
বাঙ্গাল! দেশ হইতে প্রায় উঠিয়া গ্িয়াছিল। পাঠকের স্মরণ থাকিতে 
পায়ে বেদ বেদান্ত বিশেষরূপে অবগত হইয়া তাহা সাধারণের মধ্যে 
প্রচার করিবার অভিপ্রায়ে দেবেন্দ্রনাথ চারিজন ছাত্রকে কাশীতে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহাদের সাহাধ্যে সর্বপ্রধান' ধণ্বেদের 
অনুবাদ করিয়া রীতিমত তব্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। তিনি কি উদ্দেশ্য লইয়া ও কিপ্রকার ঈশ্বরগত-চি 
হইয়া এই কঠিন কার্ষে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা নিক্লপিখিত কয়েক 
পংক্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারি। “এখন বেদ আলোচন। করিদ্না 
আমার আরও বোধ হইল, খধিরা বে কেবল প্ররুত চন্দ্রঃ সুর্য, 
বায়ও অগ্নিকে উপাসনা করিতেন তাহা নহে। তাহারা সেই এক 
পরমেশ্বরকেই অগ্নি-বায়ুর্ূপে বহুপ্রকারে উপাসনা! করিতেন। তাই 
খখেদে দেখা যার়_:একং সদ্দিপ্র। রহুধা বদন্তযগ্রিং যমং মাতাবিশ্বীনমাথুঃ 

খধির। সেই এক পরমেশ্বরকে অগ্নি যম, বাধুরূপে বহুপ্রকারে বলেন। 
যন্তর্কেদেও আছে-_“এষ উহ্যেব সর্বের দেবাঃ 1 ইনিই সকল দেবত|। 
তন্ত্র পুরাণের দেবতা, আর বেদের দেবতা, ইহাদের অনেক প্রভেদ । 
কিন্তু এদেশের সাধারণ লোকদের মধ্যে এ ভেদজ্ঞান নাই। ইহাদের 
বিশ্বাস যে বেদের মধ্যেই কালী, দুর্গা পৃঙ্জার বিধি আছে। এই- 
সকল ভ্রম.দুরীকরণের জন্য এবং আমাদের পুর্ববকালের আচার ব্যব* 
হার ও ধর্শের ক্রম-অভিব্যক্তি জানিবার জন্য খথেদ অনুবাদে প্রবৃত্ত 
হইলাম! এই খ্বথ্েদের সংহিতাতে দশ সহত্রেরও অধিক খক্‌ আছে 
সুতরাং ইহা অল্পদিনে ও অর পরিশ্রমে সমাপ্ত হইবার সম্ভাবন! ' 
নহে। সম্প্রতি আশাকে অবলগ্ষন করিয়া এই কর্ন হস্তক্ষেপ করি 
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লাম, ইহার শেষ করিবার তার পরমেশ্বরের প্রতিই আছে? ধিনি 
ভাবছ শুভাগুতের বিধানকর্তা তাহার নিকট হইতে শুভবপ্ত প্রার্থনা 
কর] এবং' তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা, প্রকাশ করা সমুদয় 
বেদের তাৎপর্য হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের অগৌচর পরব্রন্ম যে ক্রমাগত 
আঙাদিগের মঙ্গলবিধান করিতেছেন ইহা সাধারণরূপে প্রত্যক্ষ 
প্রতীতি করাইবার জন্য সুরধ্য, ইন্দ্র, অগ্থি, বাযু প্রভৃতি দেবতাদিগ্ের 
উপাসনা বেদে বানুলারূপে বিধান হউয়াছে। সুর্যের অস্তর্ধামী 
যেকোন পুরুষ তিনি স্ধ্যদেবতা, বায়ুর অন্তর্ধামী যে কোন পুফষ 
তিনি বায়ুদেবতা, অগ্নির অস্তর্ধামী যে কোন পুরুষ তিনি অগ্নিদেবতা, 
ইহাতে বৈদিকের! বাহ্‌ জড় সূর্য্য প্রভতিকে উপাসনা করেন না, কিন্তু 
তাহার অন্তর্যামী যে চৈতগ্থপুরুষ ভাহারই উপাসনা করেন," এইরূপ 
ভূমিকা করিয়া ১৭৬৯ শকের ফাল্গুন মাসের . ততববোধিনী পক্রিকাতে 
খখেদের অন্থবাদ আরম্ভ করিলেন। 
প্রায় তিন চারি মাস গত হইল, কিন্তু খণ- পরিশোধের বিশেষ 

কিছুই হইল না। তখন তাহার মধ্যম. সহোদর গিরিক্দ্রনাথ 
তাহার নিকট প্রস্তাব করিলেন “এতদিন চলির! গেল কিন্ত 
খণের তো কিছুই পরিশোধ হয় না। কেবল সাহেবের! বসিয়। মাহি- 
বানা খাইতেছে। এ প্রকার ব্যবস্থাতে খণ যে পরিশোধ হইবে, 
তাহা তো আশা করা যায়না । এরূপ করিয়া! চলিলে আমাদের 
ঘরবাড়ী বিক্রয় করিয়াও খণ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিব না। 
অতএব আমি পাওনাদারদের কমিটিতে এই প্রস্তাব করিতে চাহি - 
যে যদি তাহারা সমুদার কাধ্যের ভার আমাদের হাতে দেন, তবে 
আমরা আপন!রা চেষ্টা করিয়া অল্পব্যয়ে অনভি-দীর্ঘকালে ণ পরি- 
শোধের একটা উপায়. করিতে পারি |” দেবেন্্রমাথ এই প্রস্তাবে 
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" সম্মত হইয়া, পাওনাদারদিগের সতাতে ইহা উত্থাপন করিলেম। 
তাহারা পুর্ব হইতে দেবেন্্রনাথকে বুঝিতেন, তাহার। ইহা স্থিরবূপে 
জানিতেন যে তিনি যাহা কিছু করেন তাহার মধ্যে প্রতারণার 
ইচ্ছা বা চেষ্টা কিছুমাত্রও নাই । স্তরাং 'পাওন্ধদান্রেরা 
এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং তাহাদের উপর সমস্ত ভার দিয়া 
নিশ্চিন্ত হইলেন। তাহার পর দেবেন্দ্রনাথ নিজের বাড়ীতে আফিস 
উঠাইয়া আনিয়। একজন সাহেব ও একজন কেরাণী নিযুক্ত করিয়া 
কাজ চালাইতে লাগিলেন। 

এই সময়ে তিনি কি প্রকার ব্যয়স-ক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহ?' 
শুনিলে আশ্র্ধ্য হইতে হয়। সমস্ত গাড়ী ঘোড়া বিক্রয় করিয়) 
ফেলিলেন কেবল বাঁটীর মহিলার্িগের যাতায়াতের জন্য একটিমাত্র 
পান্থী রাখিলেন। কথন কথন বাড়ীর মহিলাদিগের নির্শিত দাড়া- 
সেলাই দেওয়া জামা পরিয়। ব্রাঙ্মদমাজে উপাসনা করিতেন এবং 
উপদেশ প্রদ্ধান করিতেন। এই সময়ে তিনি অসাধারণ পরিশ্রম 
করিতেন-_সমস্ত বিষয়কার্ধ্য পরিচালন, তত্ববোধিনী পঞ্রিকাঁতে ধথেদের 
অনুবাদ প্রকাশ, ব্রাঙ্গমমাজে উপাসনা ও বক্তৃতা, বন্ধুদিগের সহিত 
গভীর রাত্রি পর্যাস্ত ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ও ধর্মালোচনা । এই প্রকারে তাহার 
দিন চলিতে লাগিল। 

এত কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে_-এই প্রকার পৰীক্ষা ভীবণ অন- 
লের মধ্যে বাস করিয়াও তিনি কি প্রকার গভীব্রভাবে চিন্তা করিতেন 
ও সাধন ভঙ্জগন করিতেন তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় আমব্র। নিম্বলিখিত 
কয়েক পংক্তি পাঠ করিলে বুঝিতে পারি। তিনি বলিতেছেন__ 
«এতদিন ব্রাহ্গসমাজের ব্রন্মোপাসনাতে “সত্যং জ্ঞানমণস্তং ব্রত? 
আনন্দরপমৃতং যদ্িভাতি।” এই ছুই মঙাবাক্য ছিল। ইহা অপূর্ণ 
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ছিল। এখন তাহাতে "শান্তং শিবমদ্বৈতং যোগ হওয়ায় তাহ! পুর্ণ 
হইল। সমাজের উপাসনা প্রণালী প্রথম প্রবর্তিত হইবার তিন 
বৎসর পরে ১৭৬* শকে আমি তাহাতে *শাস্তং শিবমদ্বৈতং, ফোগ 
করিয়া দিই। যিনি আত্মার অন্তর্যামী ব্রহ্ম এবং তাহাতে নিয়ত, 
জ্ঞানধন্ম প্রেরণ করিতেছেন তিনি সত্যং জ্ঞানমনত্তং ব্রন্ম। তাহাকে 
অন্তরে উপলব্ধি করি । যখন সেই সত্যং জ্ঞানং অনস্তং ব্রহ্মকে এই অসীম 
আকাশস্থিত জগতের শোভা-সৌন্দর্যের যধ্যে দেখি, তখন দেখি যে 
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি, তিনি আনন্দরূপে অযৃতবূপে প্রকাশ 
পাইতেছেন। “স বাহ্যাত্যন্তরোহজঃ |? সেই জন্মবিহীন পরমাত্মাঁ 
বাহিরেও আছেন অন্তরেও আছেন। আবার তিনি “অনভ্তরমবাহ্যং। 
নিত্যমেবাস্মসংস্থং' তিনি অন্তরে বাহিরে থাকিয়াও আপনাতে 
[পনি আছেন এবং আপনার মঙ্গল-ইচ্ছায় নিত্যই জানিতেছেন যে, 
জ্ঞান, ধর্ম, প্রেম, মঙ্গলে সকলে উন্নত হউক-_-'তিনি শান্তং 
শিবমছৈতং'। ঃ 
একদিকে বিষয় রক্ষার জন্য অসাধারণ পরিশ্রম ও উৎকট চিন্তা, 
অপরদিকে গভীর অধ্যায্ম যোগেব চেষ্টা ও সাধনতত্বের আলোচন।। 
একসঙ্গে এই ছুই পরম্পর-বিসম্বাদীভাব তাহার জীবনকে ধিকার 
করিয়াছে । সাধারণতঃ সকলের মনে এইগ্রকার ধারণা আছে যে ব্রহ্ম- 
জ্ঞান ও ব্রক্ষদাধন অতি উচ্চ বস্ত। সাধনভজনের নানাপ্রকার প্রতি- 
কুল অবস্থায় পরিপূর্ণ সংসারে বাস করিয়া বরহ্ষসাণনাতে সিদ্ধিলাভ করা 
যায় না। ইহার মধ্যে যে সত্য আছে, তাহার কোন সংশয় নাই। 
সংসারক্ষেত্রে থাকিয়া নানাপ্রকার সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয় ব্রন্মেতে 
চিত্ত সমাধান করিয়া যোগবুক্ত থাক! যে কত কঠিন, তাহা এই 
পথের প্রত্যেক পথিক অবগত আছেন। দেবেন্্রনাথের জীবন এই 
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জন্যই অতি অনুল্যরত্ব এবং ইহাই তাহার জীবনের বিশেষত্ব। এই 
কঠোর পরীক্ষার অনলের মধ্যে তিনি নিক্ষিপ্ত হইয়াও কি প্রকার 
শান্তভাবে উচ্চ সাধনতন্বৈর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন ও তাহা এচার 
করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে অতি আশ্চর্য্য হইতে হয়। তিনি পুনরায় 
বলিতেছেন--“সাধকদিগের এই তিনস্থানে ব্র্গকে উপলদ্ধি করিতে 
হইবে! অন্তরে তাহাকে দেখিবেন, বাহিরে তাহাকে দেখিবেন এবং 
আপনাতে আপনি যে আছেন, সেই ব্রন্গপুরে 'তাহাকে দেধিবেন। 
যখন তাহাকে অন্তরে আমার আত্মাতে দেখি তখন বলি--“তুমি 
অস্তরতর অস্তরতম, তুমি আমার পিঠা, তুমি আমার বন্ধু, তুমি 
আমার সথা। যখন তাহাকে বাহিরে দেখি তখন বলি__“তব 
প্লাজসিংহাসন অসীম আকাশে? | যখন তাহাকে তাহার আপনাতে 
দেখি_তীহার স্বীয় ধামে সেই পরমসত্যকে দেখি, তখন বলি-_তুমি 
শান্তং : শিবমদ্বৈতং, তুমি শান্ততাবে আপনার যক্ল-ইচ্ছা নিত্যই 
জানিতেছ?। আমরা একই সময়ে সব ভাবিয়া উঠিতে পারি না। 
কখনো তাহাকে আমরা আমাদের অন্তরে ভাবি, কখনো! তাহাকে 
'আমর। আঁমার্দের বাহিরে ভাবি, কখনও ভাবি যে তিনি আপনাতে 
আপনি রহিয়াছেন। কিন্তু একই সময়ে সেই অবাত প্রাণিত নিত্য 
জাগ্রত পুরুষ মাপনাতে আপনি শাস্তভাবে অবস্থিতি করিয়া আপনার 
মঙগল-ইচ্ছ! নিত্যই জানিতেছেন, আমাদের অন্তরে জ্ঞান ধর্ম প্রেরণ 
করিতেছেন এবং বহির্জগতে জীবের . কাম্যবস্ব-সকল বিধান 
করিতেছেন'। তীর বুগযুগ একোবেশ। কে করিবে তাহার অপার 
মহিমা বর্ণন ! করিতে ধাহার স্তুতি, অবসন্ন হয় শ্রুতি, স্বতি, দরশন । 
তাহার প্রসাদ আমার এখন এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, যে যোগী সেই 
একই সময়ে তাহার এই-ত্রিত্ব দেখিতে পান-_ দেৰিতে পান যে, তিনি 
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আপনাতে আপনি থাকিয়া সকলের অন্তরে আছেন, আপনাতে আপনি 
থাকিয়া সকলের বাহিরে আছেন; এবং আপনাতে আপনি থাকিয়া 
আপনার মঙ্গল-ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছেন, তিনি পরম ঘোগী। তিনি 
তাহার প্রেম উপলব্ধি করিয়। আপনর প্রাণ, মন, গ্রীতি, শক্তি 
সকলি তাহাতে অর্পণ করেন এবং পরাজিত চিত্তে তাহার শাসন 
বহন করিয়া তাহার প্রিয়কার্য সাধন করেন।, তিনিই ব্রঙ্গোপীসক* 
দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।” - 


বিংশ অধ্যায় । 
বর্ধমান রাজবাটীতে ও কৃঞ্ণনগরে ত্রাঙ্গসমাজ সংস্থাপন । 


দেবেন্দ্রনাথ প্রায় প্রত্যেক বদর আশ্বিন মাসে ভ্রথণে বহির্গত হই- 
তেন। চিরকাল তিনি প্রকৃতির মধ্যে অনস্তদ্দেবের মহিম! দর্শন করিতে 
ভাল বাসিতেন। বর্যার নৃতন ছ্বলধার! প্রাপ্ত হইয়! বৃক্ষলতানকল 
যখন সতেজে বর্দিত হইয়। শ্যামল বর্ণে বনুন্ধরাকে সুসজ্জিত 
করিত তখন তিনি ভ্রমণ করিতে বাহির হইতেন। তাহার এই 
ভ্রমণের আকাজ্! জীবনের শেষ সময পর্যন্ত প্রবগগ ছিল। 
পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন ঘখন তিনি ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া শয্যাগত 
হইয়া থাকিতেন, তখনও সাহার এই ভ্রমণের আাকাক্ষা। পরিতৃপ্ত 
করিনার জন্য তাহার বন্ধু বান্ধণদিগকে অনেক ক্লেণ সন করিতে হইত। 
ইহার জন্ত কত সময্ধে তাহার জীবনপংশর স্পস্থিত হইরাছিল। কিন্তু 
তিনি তাহা একেবারে গ্রাহ্থ করিতেন না। বথারীতি এবং ম্বেচ্ছাতে 
তিনি বহুরূুরদেশে ভ্রমণ করিতে বাহির হইতেন। ১৭? শকের 
আশ্বিন মানে ভক্ষিতাঙ্জন শ্রণুক্ত রাজনারায়ণ বন্ু মশ্রাশন প্রমুখ 
কতকগ্ছলি বন্ধুর সমভিবাহারে তিনি৷ দামোদর নদতে শেড়াইতে 
গেলেন। সাতাদন পরে এক চড়ায় নৌকা লাগাইয়া! তিনি ও 
বাজনারায়ণ বাবু বদ্ধমান সহর দেখিতে গেগেন। সহর দেখিয়া 
নৌকায় কিরিয়া আদিতে অনেক রাত্রি হইল। রাজনারারণ বাবুর 
অতিরিক্ত পরিশ্রযে জর হইল । পরদিন দেবেন্দ্রনাথ দামোদর নদীতে 
অবগাহন করিয়া উপাসনান্তে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে 
বর্ধমানাধিপতির একজন কর্মুচারী সেধানে উপস্থিত হইলেন। তিনি 
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তাহাকে বলিলেন “বর্ধমানের মহারাজাধিবা্জ আপনার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়া! এই গাড়ী পাঠাইয়াছেন। আপনি 
অনুগ্রহ করিরা তাহার ইচ্ছ! পূর্ণ করুন|” দেবেন্দ্রনাথ যদিও ধনীর 
সন্তান ছিলেন তথাপি ধনীদিগের সহিত পরিচিত হইতে তাহার 
একেবারে ইচ্ছা ছিল ন!! তিনি উত্তর করিলেন “এখন আমি নন্দী, 
বন, পাহাড়, পর্বত দেখিতে বাহির হইয়াছি ১ এখন আমি কোথায় 
বাজদর্শন করিতে যাইব? আমি এই নদী দিয়া আসিয়াছি, এই নদী 
দিয়াই ফিরিয়া যাইব। আমি আর ডাঙ্গায় উঠিব ন11” সেব্যক্তি 
বলিল “আমি আপনাকে লইয়া যাইতে না পারিলে মহারাজের কাছে 
অত্যন্ত অপরাধী হইব। আপনি আমার প্রতি সদয় হউন।: একবার 
রাজাকে দর্শন দিন। আপনার প্রতি তাহার অনুরাগ দেখিলে আপনি 
অবশ্তই পরিতৃপ্ত হইবেন। আমি আপনাকে না লইয়া যাইব ন1।” 
তাহার এই প্রকার সনবধন্ধ অনুরোধে দেবেন্দ্রনাথ অবশেষে সহবে 
যাইতে বাধ্য হইলেন। সেখানে পুর্ব হইতেই কাহার অবস্থানের 
জগ্ত একটি সুন্দর অট্টালিকা গ্রত্তত ছিল। তিনি যখন সেই বা্টীতে 
উপাস্থিত হইলেন, তখন তাহার. আহারের জগ্ত গরুর গাড়ী বোঝাই 
করিয়া চাউল আটা ঘ্ৃত গভৃতি খাদ্যদ্রব্য আসিতে 'লাগিল। ইহাত্র 
তাৎপধ্য দিঙ্ঞাস। করাতে রাজকণ্মচারী উত্তর করিল “রাজগুরুর জন 
যে গরকার সিদার বন্দোবস্ত আছে, আপনাএ : জন্যও তাহাই 
হইল।” এইরূপে তিনি রাপগুরুর সম্মান লাত কারয়া' পরদিন 
রাজার প্রেরিত গাড়ীতে চড়িয়া ব্রাজবাড়ীতে. গযন করিলেনা 
সেখানে পৌছিবামাত্র রাজা নাহাতাবটাদ তাহাকে ধরিয়া এক উচ্চ 
শাসনে বগাইয়া দিলেন। তাহার বিনয়, অনুরাগ এবং দৌনন্ত দেখিয়া 
দেবেন্্রনাথের বদ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। '-ঠাহাঁর সহিত ব্রাঙ্গা- 


১২৮): হি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর. 


ধর্ম সন্বন্ধে অনেকে আলোচন! হইল। এই প্রকারে ব্রাহ্গধর্থের প্রতি 
রান্ধ। মহাতাবটাদের অনুরাগ রর্ধিত.হইল। 

: দেবেন্দ্রনাথও মধ্যে মধ্যে বর্দমানে গিরা তাহার সহিত ব্থাবোচনা 
জরিয় ত্বাহার মনে ধর্মতাব উদ্দীপ্ত করিতে লাগিলেন। বাজার 
জন্মোৎসবে তাহার বনতোজনে যখন দেবেন্দ্রনাথ সেখানে গমন 
করিতেন তখনি তাহার সঙ্গে ব্রন্মোপাঁসনা করিতেন । ইহাতে রাজার 
হৃদয় পরিবর্তিত হইতে লাগিল । যথার্থই শঙ্কর বলিয়াছেন "*ক্ষণমিহ্‌ 
সঙ্জনসঙ্গতিরেকা, তবতি শবার্ণবতরণে নৌক14” একদিন ব্রহ্ষো- 
পাধনার পর রাজা এই বলিয় প্রার্থনা; করিলেন_-“আমি কি অকৃতজ্ঞ! 
তিনি আমাকে এত সম্পদ দিয়াছেন আমি তাহার. ভন্ত, তাহার কাছে, 
যখোচিত কৃতজ্ঞ হই না, তাহাকে স্বরণ করি না, কিন্তু রত দীন 
দরিদ্র তাহার নিকট হইতে অতি অল্প. পাইয়াও তাহার কাছে কতই 
রুতজ্ঞ হয় তাহাকে পুগ্া করে। আনি কি অকৃতজ্ঞ! কি অধম” 
এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । 

অবশেষে দেবেন্দ্রনাথের পরামর্শে রাঙ্গবাড়ীতে এক ্া্মসমাজ 
প্রতিষ্ঠিত হইল ।; ব্রাঙ্মঘমাজের কার্য পরিচালনের জন্য এবং রাজাকে 
উপদেশ দিবার জন্য তিনি তিন জন .উপ্যাচার্য্যকে বর্ধমানে প্রেরণ 
করিলেন।. এসম্বন্ধে আমরা তব্বোধিনী পত্রিকাতে এই দ্রেখিতে 
পাই-_-“পরমানন্দপূব্বক প্রকাশ কর। যাইতেছে বে গত ৩০এ আবাছ় 
(৯৭৭৩ শক), বুবিবারে বর্দমানাধিপতি: শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ 
মহতাবটা্দ বাহাদুর. নিজ বাটাতে এক ব্রাঙ্ষপমাজ প্রতিষ্ঠ! 
করিয়াছেন। ব্রান্ষধন্ম এ্রচারের পক্ষে এই অনুষ্ঠানকে গুভস্থটক বলিতে, 
হইবেক। সমাভ-গৃহ উত্তমরূপে শজ্জিত হইয়াছে এবং যাহাতে তাহার 
কার্য সুচারুরুপে সম্পাদিত হয় তাহার৪ উপাস্কসমূহ ধার্য হই্বাছে। 
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তদর্থে তিনজন উপাচার্য নিধুক্ত হইয়াছেন--্রীুক্ত শ্রীধর বিদ্যারত্ব, 
আতুজ গ্ভামাভরণ তত্ববাগীণ এবং শীবুক্ত তারকনাথ তন্বরত্ব।” 

“যদিও মহারাঙ্জ স্বশ্ং পারধদ্বর্গের সহিত একক্র হইয়া পরব্রন্দের 
উপাসনা করণার্থে এই সমাজ সংস্থাপন কবিয়াছেন, তথাপি ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত বা অগ্তান্ত সন্তাস্ত ব্যক্তিদিগের তথার গমন করিবার নিতান্ত 
নিষেধ নাই) কেবল প্রথম বারে তাহাদিগকে উপাচাধ্যের অন্থমতি 
গ্রহণ করিতে হইবেক। মহারাঙ্গের এক সাধারণ ব্রাঙ্মসমাঞ্ সংস্থাপন 
কারিবারও মানগ আছে। তাহা হইলে বদ্ধমানের সব্বসাধারপ লোকে 
সমাগস্থ হইয়া পরব্র্মের বণ মনন করিতে পারিবেন। ত্রাহ্মধন্থে 
তাহার রা ও বত্ব আছে। ক্রমশঃ উৎ্পাহ বৃদ্ধি হইলে তাহার দ্বার। 
এ ধন্ধের বিশিষ্ূপ উন্নতি হইতে পারিবে, তাহার সন্দেহ নাই।”? 

এইদধপে বদ্ধমানের রাণবাড়ীতে একমেবাদ্ধিতাকমের পতাকা, 
উঞ্তীন হইল। এই সমাঞ্জ অনেক বংসর পথ্যস্ত চপিয়াছিগ, কিন্ত 
অত্যন্ত ছুঃখের সহিত স্বাকার করিতে হইতেছে যে তাহা এখন উঠিয়া 
গিয়াছে। মহারাজাধিরাজ সহাতাবটাদ দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রে 
এমনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে এক দিন তিনি তীহাকে বলিলেন__ 
“আপনার কাছে আমার এক. প্রার্থনা আছে তাহা আপনাকে পু 
কারতেই হইবে। আপন!কে একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বগিতে 
ইইবে-_আগনার একটা ছবি লইব।” তখন একজন ইংরাজ চিত্রকর 
দ্বারা তাহার এক সুন্দর ছবি তুনাইয়৷ লইলেন। 

দেবেশ্রনাথের অসাধারণ স্বার্থত্যাগ ও ভাহার পুণ্যকাহিনী তখন 
বজদেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়। পড়িয়াছে। যাহারা তাহার সাধুতার 
কথা শুনিনাছিলেন ত্আাহারাই গ্ঠাহার প্রতি আকুষ্ট হইর়াছিলেন 
একদিন তিনি পথিমধ্যে ভ্রমণ কৰিতেছিলেন, এমন সময়ে একজন 

৯ 


১৩০ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠকুর 


লোক তাহার হস্তে একখানি পত্র দিল। 1তনি তাহ খুপিয়৷ দেখিলেন 
পত্রধানি কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্রের লিখিত। তিনি পরদিন টাউন- 
হলে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়। পত্রধানি 
লিখিয়াছেন। পরদিন দেবেন্দ্রনাথ তাহার সহিত টাউটনহলে সাক্ষাৎ 
করিলেন। সেখানে কেবলই ধর্দালোচনা হইল। বাইবার সময় 
বলিয়া গেলেন “এখানে এত অল্পক্ষণ আলাপ করিয়া মনের পবিতৃপ্ত 
হইল না। আমি এখনও কলিকাতায় তিনচারি দিন আছি, যদি 
ইহার মধো কোনদিন সন্ধ্যার সময় আমার বাসায় যাইয়া আলাপ 
করেন তবে বড় সখী হই।” দেবেন্দ্রনাথ তখন ব্রাহ্গদমাজের নেতা, 
আর নবদ্বীপাধিপতি শ্রীশচন্ত্র প্রাচান হিন্দুসমাজের কর্তা। উভয়ের 
মধ্যে এ প্রকার সম্মিলন আশ্চর্যের ব্যাপার সন্দেহ নাই। এই 
উভয় ব্যক্তির সম্মিলনে কষ্চনগরে এক ব্রাঙ্মসমাজ স্থাপিত হইল । ইহার 
পর হইতে দেবেন্দ্রনাথ সর্বদাই সেখানে গমন করিতেন। শ্রীশচন্দ্ 
তাহার বক্তৃতাদি পাঠ করিয়া এবং লোকঘুখে তাহার দেবচরিত্রের 
কথা শুনিয়া তাহার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এসন্বন্ধে 
দেবেন্দ্রনাথ বলিতেছেন--“একদিন সন্ধ্যার সময় আমি তাহার 
সহিত দেখা করিতে তাহার বাসাতে গেলাম। আমাকে তিনি 
তাহার দোতলার ছাদের উপর নিজ্জনে লইয়া গেলেন। 
সেখানে একটি দীপও নাই। গিষ়াই তিনি অমনি মাটিতে বসিয়া 
পড়িলেন। আমিও তাহার সঙ্গে সেখানে মাটিতে বসিলাম। বেশ: 
ফকিরীভাব হইয়! গেল। তিনি বলিলেন_-"একোদেবঃ সর্ববভূতেযু 
গুড়ঃ সর্বব্যাপী সর্ববভূতাত্তরাত্মা। কর্মাধ্যক্ষ্যঃ সর্ববভূতাধিবাসঃ সাক্ষী- 
চেতা কেবলো নিগু ণশ্চ। তাহার অমায়িকতা ও সরলতা দেখিয় 
তাহার সহিত আমার বড়ই সন্তাব জন্বিয়া গেল__আমরা এক-হৃদয় 


বিংশ অধ্যায়--বর্দমানে ও কৃষ্ণন্গরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন ১৩১ 


হইয়া গেলাম বিদায় লইবার সমর তিনি আম্মাকে বললেন যে 
এবারে কৃষ্ণনগরে যখন যাইবেন, তখন একরাত্রি আমার বাড়ীতে 
গিয়া থাকিতে হইবে-__থাকিবেন কি? আমি বলিলাম যে, ইহা 
হইতে আহ্লাদ ও সৌভাগ্য আর কি আছে? আমাকে আপ।ন 
যখনি ভাকিবেন তখনি যাইব । তাহার পরে আমি কৃষ্ণনগরে গেলে 
তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন । আমি সন্ধ্যার সমক্ 
রাঙ্জবাটীতে গেলাম । তিনি আমাকে একটি নিভৃত সুন্দর কুঠরিতে 
লইয়া বপাইলেন। দেখানে আর কেহ নাই। কেবল তাহার পুত্র 
সতীশচন্্র আছেন। আমাদের আমোদের জন্ তাহার ঞ্রুপদসকল 
শুনাইলেন। দুইপ্রহর রাবি পধ্যন্ত গানই গিলিল। ষাটপ্রকার 
ব্যঞ্চন দিয়া আমকে ভোগন করাইলেন। তাহার বাড়ীতে শয়ন 
করিলাম। খুব ভোরে রাঞ্জ আপনি আদিয় আঘাকে জাগাইলেন 
এবং তাহার *পৃজার বাড়ী দেখাইয়া প্রভাতেই আমাকে বিদায় 
দিলেন ।” 

যদিও এক্ষণে দেবেন্দ্রনাথকে বিব্য়রক্ষার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম 
করিতে হইয়াছিল, তথাপি তিনি ব্রাঙ্গসমাঞ্জের কাধ্য একদিনের 
জন্তও অবহেলা করেন নাই। এই সময়ে তিনি কলিকাঁতার নিকট" 
বর্তী বেহাল, খিদিরপুর ও তবানীপুরে ব্রাঙ্গসমাজ্জ স্থাপন করেন 
এবং সেই-সমন্ত সমাছের কার্য পরিচালনের বন্দোবস্ত করেন। 
এতদ্/তীত পুর্বে কথিত হইয়াছে বর্ধমীন ও কৃষ্ণনগরে ত্রাক্ষসমাজ 
স্থাপন করিয়া তিনি নিজে গমন করিতেন এবং উপাসন! ও বক্তৃতা 
করিয়া শ্রোতৃমগ্ডলীক্কে পরিতৃপ্ত করিতেন। 


একবিংশ অধ্যায় । 
ত্রাহ্গ-ধন্মগ্রন্থ । 


অতঃপর দেবেন্দ্রনাথ একটি গুরুতর এবং অত্যাবশ্যকীয় কর্শে 
মনোযোগী হইলেন। ব্রাহ্গসমীজে এখন অনেক গণ্ামান্ত ও সন্ত্রস্ত 
ব্যক্তি যোগদান করিয়াছেন। তত্ববোধিনী পত্রিকীর কলেবর এখন 
বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধদকলে পরিপুণণ হইয়। প্রকাশিত হইতে 
লাগিল । ব্রাঙ্মলমাজের প্রতি শিক্ষিতদিগের অন্ুবাগের সঞ্চার হইল। 
তাহারা। ইহার সাপ্তাহিক উপাসনাতে ও বক্তৃতাদিতে আগ্রহের 
সহিত যোগদান করিতে লাগিলেন। যতই ব্রাহ্মসমাঞ্জের সত্যসংখ্য) 
বৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই দেবেন্্রনাথের মনে আনন্দ হইতে লাগিল। 
তিনি ভাবিতে লাগিলেন ব্রা্দিগের ক্যস্থল কোথায়, |্রাঙ্গধর্ট্দের 
ভিত্তিভূমি কি। এই চিন্তা ও আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

তিনি উপনিষদ আলোচনা করিয়া দেখিলেন তাহার মধ্যে 
্রান্মধর্ম্বের ভিত্তিভূমি পাওয়া গেল না। উপনিষদ অদ্বৈতবাদ প্রচার 
করেন এবং কোন কোন উপনিষদ নির্বাণযুক্তির মত পোষণ 
করেন। আবার কোন কোন উপনিবদ কতকগুলি কাল্পনিক মতে 
পূর্ণ। ইহা দেখিয়া তিনি;বুঝিলেন উপনিষদকে ব্রাহ্মধর্ম্ের পত্তনভূষি 
করা বায় না। বেদেও তাহা পাইলেন না। পুরাণ ও »তন্তরসমৃহ 
আলোচনা করিয়া] দেখিলেন সে.সকলও নানা প্রকার বিপরীত মত 
ও উপদেশসমূছে পরিপৃণ। সুতরাং সে-সমন্তও বর্জন করিলেন। 
তৎপরে উপাসনাদ্াার! ব্রহ্মযোগে যুক্ত হইয়া তিনি বুঝিলেন 'আক্স- 


একবিংশ অধ্যায়- ত্রাহ্ম-ধন্থগ্রন্থ ৯৩৩ 


প্রত্যয়সিদ্ব-_জ্গনোজ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদরই ব্রাহ্মধর্ম্ের পতনভূমি ।” 
এবিষয়ে তাহার স্বলিখিত জীবনচরিতে দেখিতে পাই-_“পবিক্র 
হৃদয়েতেই ব্রন্মের অধিষ্ঠান। পবিত্র হৃদয়ই ব্রাহ্মধর্ম্ের পত্তনভূমি । 
সেই হৃদয়ের সঙ্গে যেখানে উপনিষদের মিল, উপনিষদের নেই 
বাক্যই আমর! গ্রহণ করিতে পারি। আর হাদঘ্বের সঙ্গে যাহার মিল 
নাই, সে বাক্য আমর! গ্রহণ করিতে পারি না। সকল শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ 
যে উপনিষদ তাহার সঙ্গে এখন আমাদের এই সম্বন্ধ হইল। 
উপনিবদ্দেত আছে “হৃদ মনীষ। মনসা ভিক্ুপ্তঃ।” হৃদয়ের সহিত 
নিঃসংশয় বুদ্ধির যোগে মনের আলোচনা দ্বারা ঈশ্বর অভিপ্রকাশিত 
হরেন, ** * আমারও হৃদয়ের পরীক্ষার সঙ্গে এই কথার মিল 
হইল! অতএব আমি এই কথা গ্রহণ করিলাম” 

এইরূপে ব্রাহ্মধন্ম্ের পত্তনভূমি অন্বেষণ করিতে করিতে এচ্গ- 
ধর্খের বীজমন্ত্র লাভ করিবার প্রয়াসী হইয়া প্রার্থনাপুর্ণ অন্তরে তগ- 
বানের নিকট জদয়ের দ্বার উদবাটিত করিয়া দিলেন। অমনি ঈশ্বব- 
কপাতে তাহার হৃদর আলোকিত হইল। সেই আলোকের সাহায্যে 
তিনি ব্রাঙ্গধর্খের একটি বীঙ্জ দেখিতে পাইয়া একটি পেন্সিল দিয়! 
কাগজে লিখিলেন এবং তাহ একটা বাক্সে রাখিয়া বন্ধ করিয়া রাখি- 
লেন। ত্রাঙ্গধন্দ্বের বীজ লাত করিয়া! ভাবিতে লাগিলেন ত্রাহ্মদিগের 
জন্ত একটি ধর্মগ্রন্থ আবশ্তক। তখন তিনি অক্ষয়কুমার দর্ত/মহাশয়কে 
কাগজ লইয়া লিখিতে বলিলেন এবং নিজে একাগ্রচিত্ত হইয়! ঈশ্বরের 
নিকটে হৃদয় পাতিয়। দিলেন? .তাহার যোগযুক্ত-হৃদয়ে ঈশ্বরের 
ালোক আসিয়া পতিত হইল এবং সেই আলোকের সাহায্যে উচ্চ 
আধ্যান্মিক সত্যসমূহ প্রকাশিত হইতে লাগিল। যাহ প্রকাশিত 
হইল, তাহা তিনি “উপনিষদের মুখে নদীর আ্রোতের শ্তায় সহজে 
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সতেজে বলিতে” লাগিলেন এবং দত্বমহাশয় তাহা লিখিতে লাগি- 
লেন। এইরূপে “তিনঘণ্টার মধ্যে ব্রাহ্মধন্গ্রস্থ হইয়? গেল ।% 

দেবেন্দ্রনাথের জীবনের এই এক চিরস্থায়ী কীন্তি। যখন সংসা- 
রের অবস্থাসমূহ দণ্ডায়মান হইয়! তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিতেছিল, 
যখন পিতৃণ শোধ করিবার জন্ত তাহাকে অসাধারণ পরিশ্রম করিতে 
হইয়াছিল, তখন সেই চিত্তবিক্ষেপকারী অবস্থার মধ্যে তিনি কিপ্রকারে 
এইরূপ মনঃসংঘম করিতে সক্ষম হইয়াহিলেন, তাহা ভাবিলে ভাহাকে 
দেবতা ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না। যাহার! এই ব্রাঙ্গধন্-গর্থ মনো- 
পিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহারা জানেন ইহার মধ্যে 
কিপ্রকার গভীর আধ্যাত্বিকতত্বসমূহ সন্গিবিষ্ট হইয়াছে। এই বৃহৎ এবং 
গভীর তত্বপূর্ণ গ্রস্থ তিনঘণ্টার মধ্যে লিখিত হইল, অথচ ইহাতে 
তাহার "পরিশ্রমের ঘর্বিন্দু নাই, কেবলই হৃদয়ের উচ্ছাস” তিনি 
বলিতেছেন_-“কে আমার হৃদয়ে এই সত্যসকল প্রেরণ করিলেন? 
“ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ যিনি ধর্্, অর্থ, কাম, মোক্ষে আমাদের বুদ্ধি- 
বৃত্তি পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করেন, সেই জাগ্রত জীবন্ত দেবতাই আমার 
হৃদয়ে এই-সকল সত্য প্রেরণ করিলেন। ইহা আমার দুর্বল বুদ্ধির 
সিদ্ধান্ত নহে, ইহা মোহবাক্যও নহে, প্রলাপবাক্যও নহে। ইহা! 
আমার হৃদয়ে উচ্ছংসিত তাহারই প্রেরিত সত্য 1” 

্রাহ্গধন্খগ্রস্থ এইব্ূপে রচিত হইল। ততৎপরে তাহার মনে হইল 
ধর্দ্বের মত কেবল স্থির হইলে চলিবে না, কিন্ত ইহার অনুষ্ঠান কর! 
আব্শ্তক। কারণ ধন্শ কেবল মতে থাকিলে তাহাতে জীবনে কোন 
উপকার হয় না। তাহাতে প্রকৃত উপাসনাও হইতে পারে না! 
ধর্মমত যখন জীবনে অনুষ্ঠিত হয়, তখনই কেবল তাহার দ্বার! চরিজ 
উন্নত হয় এবং জীবন ক্রমশঃ উন্নতি হইতে উন্নতির পথে উঠিতে 
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থাকে। ইহা স্থির করিয়া তিনি পুনরায় মহাভারত, গীতা, মন্ু 
প্রভৃতি প্রাচীন শান্্নমূহ অধ্যয়ন ও আলোচনা করিতে আরম্ত করি- 
লেন। তৎপরে '্রাঙ্গধর্মের অনুশাসন" এই নামে ত্রাঙ্গধর্মের দ্বিতীয় 
খণ্ড বচনাতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে তাহাকে অত্যন্ত কঠোর পরি- 
শ্রম করিতে হইয়াছে। এই ছুইখণ্ড রচনা করিয়া! তিনি বীতিমত 
পত্রিকাতে প্রকাশ করিতে লাখিলেন। তাহাতে ইহার মূল, ভাষ্য 
এবং অনুবাদ প্রকাশিত হইতে লাগিল। সাধারণ লোকে তখন 
জানিতে পারিলেন ত্রহ্মধন্দ কি উদার, উচ্চ ও আধ্যাত্মিক ৷ 

ব্রাঙ্গের। এই গ্রন্থ লাভ করিয়া! অত্যন্ত আননিত হইলেন । ব্রাঙ্গ- 
সমাঞ্জের উপাসনাতে পূর্বে বেদপাঠ হইত, এখন তাহার স্থানে ব্রা্গ- 
ধর্মগ্রন্থ পঠিত হইতে লাগিল। এই সময়ে ব্রাঙ্গসমাজে আর 
এক নৃতন ভাব প্রবেশ করাতে উপাসনা আরও মধুর হইয়া উঠিল। 
শ্রীযুক্ত রাজনারারণ বন্ধ মহাশয়, পেবেন্দ্রনাথের সহিত ব্রন্দোপা সনাতে, 
ভক্তি সন্ধে ইতঃপুর্বে অনেক আলোচন! করিয়াছিলেন । তিনি উপা- 
সনাতে কেবল জ্ঞানের আধিক্য দেখিয়। দেবেন্দ্রনাথের সহিত এবিষয়ে 
আলোচন। করিয়া স্থির করিলেন যে সেই বৎসর সান্বংসরিক ব্রাক্ম- 
সমাজের উত্সবের সময় ভক্ত ফেনেলনের প্রার্থনা অনুবাদ করিয়া 
পাঠ করিতে হইবে । দেবেন্দ্রনাথ ইহাতে সম্মত হইশেন। 

সেই বৎসরে ত্রাহ্মসমান্র-গৃহের তেতালা নির্টিত হইয়াছিল। ৯১ই 
মাঘের পূর্বে যাহাতে এ কার্য সমাপ্ত হয়, তাহার জন্য সকলে 
উৎকন্ঠিত হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাহাই হইল এবং ১১ই মাথে 
ব্রান্ধেরা সমবেতে হইয়া যেপ্রকার উৎসাহ, আনন্দ ও প্রেমে বিগলিত 
হইয়। উৎসবের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ 
বলিতেছেন__"এই গৃহ সেই ১১ই মাথেই প্রস্তত হইল, সমাজগৃহ 


রন 
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শুতন বেশ ধারণ করিল। শ্বেত প্রস্তরের বেদী, তাহার সম্মুখে 
সজ্জিত গীতমঞ্চ, পূর্ব পশ্চিমে ক্রমোন্নত কা্ঠাসন__সকলি নূতন, 
সকলি হন্দর এবং শুভ্র। বাড় লঠনের আলোকে সমস্ত আলোকিত 
হইল। আমরা বাড়ীর দল-বল লইয়া! সন্ধ্যার সময় সমাজে উপস্থিত 
হইলাম। সকলের মুখে নৃতন উৎসাহ ও নৃতন অন্থরাগ, সকলেই 
আননে পৃর্ণ। বিষুঃ সঙ্গীতমঞ্চ হইতে গান ধরিলেন “পরিপূর্ণমানন্দস্” 
তাহার পরে ব্রন্ষোপাসনা আরম্ত হইল। আমরা সকলে মিলিত হইয়! 
সমস্বরে স্বাধ্যাক্স পাঠ করিলাম । ত্রান্মধন্মগ্রস্থ হইতে ক্লোকের আবৃত্তি 
হইল। সকলের শেষে শাস্তিঃ শাস্তিং শাস্তিঃ হরি ও বলিয়া উপাসন! 
সমাপ্ত হইল। সকলেস্তন্ধ হইল, তখন আমি বেদীর সন্ভুথে 
ধবাড়াইয়। প্রহ্থটমনে ভক্তিতরে এই স্তোত্র পাঠ করিলাম।” 

এই স্োত্রটি এত স্থন্দর এবং ঈশ্বর-প্রেম উদ্দীপক যে পাঠকেরা 
তাহা পাঠ করিয়া নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবেন । বিশেষতঃ ইহার 
ভাষা এমন প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক যে প্রায় ৬* বৎসর পূর্বে বগতাবা 
এত উন্নতিলাত করিয়াছিল, তাহ চিন্তা করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। 
ফরাসী দেশীয় ব্রহ্গাবাদী মহাস্া ফেনেলন এই স্তোক্রটি রচনা 
করিয়াছিলেন ও রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয় তাহ! বক্গভাষাতে অনুবাদ 
করিক়্াছিলেন । দেবেন্্রনা তাহা শুদ্ধ করিয়া ও তাহার মধ্যে মধ্যে 
উপনিষদের বাক্যসমূৃহ সংযোগ করিয়া ইহাকে সর্ববাগ সুন্দর 
করিয়াছিলেন। সেই স্তোব্রটি এই__“হে জগদীশ্বর ! স্থশোতনদৃশ্ত 
এই বিশ্বতুমি আমাদিগের চতুর্দিকে যে বিস্তার করিয়াছ, তাহার 
দ্বারা যদ্যপি অধিকাংশ মন্ধুয্য তোমাকে উপলব্ধি না করে তাহ! 
একারণে নহে যে তুমি আমাদিগের কাহারও নিকট হইতে দুরে 
রহিরাছ। যে কোন বস্ত নামা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করি) তাহা হইতেও 
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আমাদিগের সমীপে তুমি জাঙ্ল্যতর মাছ) কিন্তু বাস্বন্ততে প্রবস্ত, 
ইন্ত্রিয়সকল আমাদিগক্ষে মহামোহে মুক্ধ করিয়া তোমা হইতে বিষুখ 
রাখিয়াছে। অন্ধকার-মধ্যে তোমার জ্যোতি প্রকাশ পাইতেছে কিন্ত 
ন্ধকার তোষাকে জানে লা। “তমসি তিষ্টন্‌ তমসোহস্তরে। যং তমে। 
না বেদ।” তুমি যেমন অন্ধকারে আছ, সেইরূপ তুমি তেজেতেও 
আছ। তুমি বাযুতে আছ, তুমি শৃন্তেতে আছ, তুমি মেঘেতে আছ, 
তুমি পুশেতে আছ, তুমি গন্ধেতে আছ; হে জগদীশ্বর! তুমি সম্যক্‌ 
প্রকারে আপনাকে সব্বত্র প্রকাশ করিতেছ, তুমি তোমার সকল 
কার্যে দীপ্যযান রহিয়াছ। কিন্ত প্রমাদী ও অবিবেকী মহ্যা তোমাকে 
একবারও স্মরণ করেননা। সকল বিশ্ব তোমাকেই ব্যাথা করিতেছে, 
€তোমার পবিত্র নাম উচ্চৈঃস্বরে পুনঃপুনঃ ধ্বনিত করিতেছে, কিন্তু 
আমাদিগের এপ্রকার অঠেতন স্বভাব যে বিশ্বনিঃস্ত এতদ্রপ মহান্‌- 
নাদের প্রতি আমরা বধির হইয়া রহিয়াছি। তুষি আমাদিগের 
চতুর্দিকে আছ, তুমি আযাদিগের অস্তরে আছ, কিন্তু আমরা আমা- 
দিগের অন্তর হইতে ঘুরে ভ্রমণ করি, স্বীয় আত্মাকে আমর দর্শন 
করি না এবং তাহাতে তোমার অধিষ্ঠানকে অস্থভব করি না। হে 
পরমাস্মন ! হে জ্যোতি ও সৌন্দর্যের অনন্ত-উৎস 1 হে পুরাণ অনাদি 
অন্ত, সকল জীবনের জীবন! যাহাব্রা আপনাদিগের অন্তরে তোমাকে 
অঙ্গসন্ধান করে, তোমাকে দর্শন করিবার নিমিভ তাহাদিগের যদ্ছ 
কখন বিফল হয় না। কিন্তু হার কয় ব্যক্তি তোমাকে অন্থসন্ধান 
করে! যে-সকল বন্ব তুমি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছ, তাহার! 
আামাদিগের মনকে এতত্রপ আকষ্ট করিয়। রাখিয়াছে ষে, প্রদাতার 
হস্তে ক্ষরণ করিতে দেয় না। বিষয়ভোগ হইতে বিরত হইয়া 
ক্ষণকালের নিমিত্ত তোমাকে যে স্মরণ করে, মন এমত অবকাশ-কাল 
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পায়না। তোমাকে অবলম্বন করিয়া আমরা জীবিতবান রহিয়াছি।? 
কিন্তু তোমাকে বিস্বৃত হইয়া আমরা জীবন যাপন করিতেছি। হে 
জগদীশ! তোমার জ্ঞান অভাবে জীবন কি পদার্থ? এ জগৎ কি 
পদার্থ? এই সংসারের নিরর্থক পদার্থসকল-অস্থায়ী পুষ্প, হসমান 
শ্রোততক্ুর (প্রাসাদ, ক্ষয়ণীল বর্ণের চিত্র, দীপ্তিমান ধাতুর রাশি 
আমাদিগের মনে প্রভীতি হয়, আমাদিগের চিগ্তকে আকর্ষণ 
করে, আমরা তাহাদিগকে সুখদায়ক বস্ত ভ্ঞান করি, কিন্তু ইহা? 
বিবেচনা করি না যে, তাহার? আমাদিগকে যে সুখ প্রদান করে, তাহা 
তুমিই তাহাদিগের দ্বারা প্রদান কর। যে সৌন্দধ্য তুমি তোমার 
সষ্টির উপর বর্ষণ করিয়াছ, সে সৌন্দধ্য আমাদিগের দৃষ্টি হইতে 
তোমাকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। তুমি এতভ্রপ পরিশুদ্ধ ও 
মহত পদার্থ যে ইন্জ্রিয়ের গম্য নহ, তুমি “সত্যং জ্ঞানং অনন্ত ব্রহ্ম” 
তুমি গ্অশব্দমন্পর্শমরূপমব্যয়ম তথারসন্নিত্যমগন্ধবচ্চ” । এই নিমিত্ত 
যাহারা পশুবৎ আচরণ করিয়া আপনাদিগের স্বভাবকে অতি জঘগ্ঠ 
করিয়াছে, তাহারা, তোমাকে দেখিতে পায় নী_হায়! কেহ কেহ 
তোমার অস্তিত্বের প্রতিও সন্দেহ করে॥ আমরা কি দুর্ভাগ্য ! আমর! 
সত্যকে ছায়্াজ্ঞান করি, আর ছায়াকে সত্যজ্ঞান করি। যাহা কিছুই 
নহে, তাহা, আমাদিগের সর্বস্ব, আর যাহা আমাদিগের সর্ববন্থ, 
তাহা আমাদিগের নিকটে কিছুই নহে। এই বৃথা ও শৃন্ত পদার্থ- 
সকল অধস্থায়ী এই অধম মনেরই উপযুক্ত । হে পরমাত্মন! 
আমি কি দেধিতেছি! তোমাকে বে, সকল বস্তুতে প্রকাশমান 
দেখিতেছি! যে তোমাকে দেখে নাই, জে কিছুই দেখে নাই, যাহার 
তোমাতে আম্বাদ নাই, সে কোন বস্তরই আম্বাদ পায় নাই, 
তাহার জীবন স্বপ্নপ্বরূপ, তাহার অন্তিত্ব বৃথা। আহা! সেই 
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আত্ম! কি অন্ুবী তোমার জ্ঞান: অভাবে যাহার শুহৃৎ নাই, যাহার 
আশা নাই, যাহার বিশ্রামস্থান নাই। কি সুখী সেই আম্মা যে 
তোমাকে অনুসন্ধান করে, যে তোমাকে পাইবার নিমিত্ত ব্যাকুল 
রহিয়াছে । কিন্তু সেই পূর্ণ সুখী যাহার প্রতি তোষার মুখজ্যোতি 
মম্পূর্ণবণে প্রকাশ করিয়াছ, তোমার হস্ত যাহার অশ্রসকল মোচন 
করিগাছে, তোমার জীতিপূণ কুপাতে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া বে 
আপ্তকাম হইয়াছে । হাঁ! কতদিন, আর কতদিন আমি সেই দিনের 
নিমিত্ত অপেক্ষা করিব, যেদিন তোমার সম্মুখে আমি পরিপূর্ণ আনন্দ- 
ময় হইব এবং বিমল কামনা-সকল তোমার সহিত উপভোগ করিব। 
এই আশাতে আমার আম্মা আনন্দ-আোতে প্লাবিত হইয়া কহিতেছে 
যে, হে জগদীশ্বর তোম।র সমান আর কে আছে। এই সময় আমার 
শরীর অবসন্ন হইতেছে, কগৎ লুপ্ত হইতেছে, যখন তোমাকে দেখিতেছি 
খিনি আমার জীবনের ঈগর এবং আমার চিরকালের উপজীব্য ।» 
এই স্তোত্র পাঠের পর দেখা গেল অনেকেই ভাবে গগন হ্হরা 
অশপাত করিতেছেন। এই দিন ব্রাহ্মসমাঞ্জের পক্ষে এক বিশেষ 
দিন। ব্রাঙ্মদমাজের ইতিহাসে এই দিন বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। 
রাজ রামমোহম রায়ের সময় হইতে ব্রাঙ্গসমাজে ভগবানের পুজা 
কেখল জ্ঞানের দ্বার। সম্পন্ন হইত) এই দ্বিন হইতে জ্ঞান ও প্রেষের 
দ্বারা তাহার পূজা! আর্ত হইল। “পুর্বে কেবল কঠোর জ্ঞানাগ্সিতেই 
ব্রন্মের হৌষ হইত । এখন হৃদয়ের প্রেম-পুপ্পে তাহার পুজা হইল।” 
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দেবেন্দ্রনাথ বাহিরে একমেবাদ্ধিতীয়মের পুষ্গ) প্রচার করিতেছেন 
এবং বাঙ্গালার অনেক স্থানে ব্রদ্ষের উপাননার জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করিতেছেন, কিন্তু তাহার নিঞ্জের বাটাতে তখনও দুর্গাপুজা ও 
জগদ্ধাত্রী পূজা চলিতেছে । ইহা! দেখিয়া তিনি চিন্তা করিতে 
লাগিলেন কি উপায়ে এই যুর্তভিপূজা নিগ্ধের বাটা হইতে উঠিয়া 
যায়। পূর্বে কথিত হইয়াছে যে বলপূর্ববক প্রাচীন সংস্কার অথব। 
অন্ুষ্ঠানসযূহ বন্দ করা দেবেন্দ্রনাথ কখন যুক্তিসঙ্জত মনে করিতেন 
না। সুতরাং এই প্রতিমাপু্জী একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়] 
ভাহার ভাল বোধ হইল ন|। ইচ্ছা করিলে তিনি তাহা করিতে 
পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া বিলাতপ্রত্যাগত তাহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা নগেন্্রনাথের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। 
তাহার এই বিশ্বান ছিল নগেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তাহার মহিত সহাস্থভৃতি 
প্রদর্শন করিতে পারেন, কিন্ত তিনি বলিলেন ““ছুর্গোৎ্পব মামাদের 
স্মাজ-বন্ধন, বন্ধু-মিলন ও সকলের সঙ্গে সদ্ভাব-স্থাপনের একটি 
উৎকৃষ্ট ও প্রশস্ত উপায়। ইহার উপরে হস্তক্ষেপ করিলে সকলের মনে 
আঘাত লাগিবে।” সুতরাং এ বিষজে তাহার সম্মতি পাইলেন না, 
কিন্তু তিন ভ্রাতা মিলিত ও একমত হইয়। জগদ্ধাত্রী পৃজা বাটী হইতে 
উঠ্াইয়া দিলেন। সেই অবধি জগন্ধাত্রী পুজা তাহাদের বাটী হইতে 
রহিত হইল, কিন্তু দুর্গ পুজ। চলিতে লাগিল ! 

পাঠকের! জানেন দেবেন্দ্রনাথ ব্রাক্গধর্মগ্রহণের সময় হইতে প্রত্যেক 


ছাবিংশ অধ্যায়__ভবানীপুরে ব্রা্গসমাজ সংস্থাপন ১৪৯ 


বৎসর আহিন মাসে ভ্রমণার্থ বহির্গঠত হইতেন। এ বৎসরও অথাৎ 
১৭৭১ শকে আশ্বিন মাসে আসাম দর্শন করিবার জন্য বহির্গত হইলেন 
এবং কামাথ্যার মন্দির দর্শন করিস কলিকাতাতে প্রত্যাগমন করি- 
লেন। পরবৎ্সর তিনি স্থির করিলেন টট্রগ্রাম দর্শন করিবেন। তখন 
সমুদ্রপথে চট্টগ্রাম যাইতে হইত | তিনি পুর্বে কখনও সমুদ্র দেখেন নাই, 
স্বতরাং সমুদ্র দর্শনের প্রবল আকাক্ষ। হৃদয়ে ধারণ করিয়া দিন ধাপন 
করিতে লাগিলেন । নির্দিষ্ট দিবসে তান বহির্গত হইলেন এবং অকূল 
লমুদ্রবক্ষে তাসিতে ভাঁসিতে “তরঙ্গায়িত অনন্ত নীলোজ্জগ সমুদ্রে দিন- 
রাত্রির বিভিন্ন বিচিত্র শোভ] দেখিয়া অনন্ত পুরুষের মহিমায় নিমগ্র” 
হুইগেন। চট্টগ্রাম হইতে মুলমীনে গিয়। সেখানকার একজন গবণ 
মেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। তিনি তাহাকে 
সেখানে একটি প্রকাণ্ড ও সুন্দর পর্বতগুহা দ্বেখাইলেন। তৎপরে 
দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা প্রত্যাগযন করিলেন । পেই বৎসর ফান্তুন মাসে 
তিনি কটক যাত্রা করেন এবং তথ! হইতে পুরী গমন করিলেন। 
পুরীতে জগন্নাথের মন্দির দর্শন করিয়া কটকে ফিরিয়! আইসেন। 
কটকে আসিয়া সংবাদ পাইলেন তাহাদের জমিদারীর দেওয়ান রাম 
চত্্র গান্ুলীর মৃত্যু হইয়াছে । সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ১৭৭৩ শকের 
জোষ্ঠ মাসে কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়া জমিদারীর নূতন বন্দোবস্ত 
করিতে প্রবৃভ হইলেন। 

এই সমগ্রে তাহার ইচ্ছা হয় যে কয়েক জন যুবককে ব্রাহ্ম 
শিক্ষা দিতে হইবে। নিয়মিত সামাজিক উপাসনাতে যোগদান কৰিলে 
এবং ঝ্রান্ষধর্দের উপদেশাদি শ্রবণ করিলে ব্যক্তিগত জীবনে উপকার 
হয় বটে, কিন্ত বিশেষ ভাবে কেন ব্যক্তিকে রীতিমত ব্রাঙ্গবর্ম শিক্ষা 
দয় জীবনে তাহা এ্রতিপালন করিবার স্বিধ! প্রদান করিলে তাভ। 
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বঅপেক্ষ। অধিকতর উপকার ও মল সাধিত হইবার সম্ভাবনা । এই 
জন্স তিনি ১৭৭৩ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের তত্ববোধিনী পত্রিকাতে নিয়- 
লিখিতরূপে এক বিজ্ঞাপন বাহির করিবার আদেশ প্রদ্দান করেন। 
“দুইজন ছাত্রকে ত্রান্গধর্ত্ণ অধ্যয়ন করান যাইবেক, তাহার! প্রত্যেকে 
মাসিক বৃত্তি দশ টাক! করিয়া পাইবেন। ধীহার বয়ঃক্রম বিংশতি 
বতসরের ন্যুন না হয় এবং পঞ্চবিংশতি বৎসরের অধিক ন1 হয় ও 
ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকে? তিনি এইব্ূপ ছাত্র হইবার যোগ্য 
হইবেন। ধিনি এইরূপে অধ্যয়ন করিতে প্রার্থনা করেনঃ তিনি 
আগামী ১লা শ্রাবণের মধ্যে আমার নিকটে আবেদনপত্র প্রদান 
করিবেন ।” 

দেবেন্দ্রনাথ তত্ববোধিনী পত্রিকা আদ্যোপান্ত দেখিয়া সংশোধন 
করিয়। দিতেন এবং তৎপরে তাহা প্রকাশিত হইত। এই সময়ে তিনি 
আত্ম! ও পরসাত্মার স্বরূপ এবং তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ দার্শনিক ভাবে 
আলোচনা করিয়া তাহা রীতিমত পত্রিকাঁতে প্রকাশ করিতে আরন্ত 
করেন। এই সমস্ত প্রবন্ধ “আত্মতববোৌধ” লামক প্রবন্ধাবলীর অস্তভূক্তি 
হইয়া প্রকাশিত হইত। এই-সমস্ত পাঠ করিলে সহজেই বুঝা যায় 
তিনি কোন বিবয়েব্র আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইলে তাহার মধ্যে কেমন 
গভীর ভাবে প্রবেশ করিতেন! তাহার সমস্ত প্রকৃতি, চরিত্র ও জীবন 
এই গভীরতার বিশে পরিচায়ক । 

১৭৭৪ শকের ৯ই আষাঢ় তারিখে কলিকাতার নিকটবর্তী তবানীপুরে 
ন্ানপ্রকাশিকা' প্রামক এক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুবিখ্যাত শরৃনাথ 
পণ্ডিত, কাশীশ্বর মিত্র, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিশ্চন্্র যুখো- 
পাঁধ্যায়, প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ প্রসাদ প্ডিত, শিবচন্দ্র দেব, 
জগদাীনন্দ যথোপাধাায় প্রভৃতি ভবানীপুরের শিক্ষিত যুবকেরা মিলিত 
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হইয়া এই সভা। প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে ইহাতে গাতা ও বেদ পাঠ 
হইত, পরে সঙ্গীত হইয়। ঈশ্বরোপাঁসন! হষ্টয়া সভার কাঁ্ধ্য শেষ হইত । 
এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়। এ শকের কার্তিক মাসে দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়- 
কুমার ও কয়েক জন পুত সমভিব্যাহারে এ সভা দর্শন করিতে গমন 
করেন ফিরিয়। আসিবার সময় তিনি সত্যদিগের নিকট এই প্রস্তাব 
করেন যে এই সভার কার্ধ্য ব্রাঙ্গসমাজের উপাসন! প্রভৃতির নিয়মানু- 
সারে সম্পন্ন করিলে ভাল হয়। তাহাতে অধিকাংশের মতে ঞ প্রস্তাব 
গৃহীত হয় এবং তদন্পারে কার্য চলিতে থাকে। ইহ] হইতে বর্তমান 
ভবানীপুর আদি ব্রাক্মদমাজের স্বব্রপাত হয়। দেবেন্্রনাথ নিজে 
অনেক সময় এ স্থানে আসিয়া! উপাসনা করিয়া! যাইতেন এবং অন্য 
সময়ে অন্ত কোন উপাচার্ধ্কে কলিকাতা হইতে প্রেরণ করিতেন! এই 
বিষয়ে তাহার এরূপ উৎসাহ ছিল যে উপাসনা করিতে যাইবার সময় 
তিনি পদক্রদ্দে ভবাঁনীপুরে গমন করিতেন। তাহার সাংসারিক অবস্তা 
যখন পুনব্রায় স্বচ্ছল হইয়াছিল এবং দাস, দাসী, অশ্বশকটে যখন তাহার 
গৃহ পরিপূর্ণ তখনও তিনি এই নিয়মের বাতিক্রয করিতেন না । বল! 
বাছুল্য তাহার সাহায্যে ও উৎসাহে ভবানীপুরে বরঙ্গমন্দির নির্মিত 
হইল, তাহ এখনও ব্রদ্দের নাম ও মহিমা কীর্ডন করিবার জন্য দণ্ডায়- 
মান বুহিয়াছে। 
দেবেন্দ্রনাথ এই সময়ে যদিও পিতৃখণ শোধ করিবার জন্য অবিশ্রান্ত 
অক্লান্ত দেহ ও মন লইয়া! অনাধারণ পরিশ্রম করিতেছিলেন, তথাপি 
ব্রাঙ্মঘমাজের সেবার কাধ্য তাহার জন্ বিন্দুমাব্রও ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই । 
ভবানীপুরের ব্র্মমন্দির নির্মাণ করিয়া! জগদ্দলে আর এক মন্দির নিশ্বা- 
ণের জন্য তত্রস্থ উৎসাহী ব্যক্তিদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগি- 
-লেন। জগদল একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। উক্ত গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রাখালদাস 
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হালদারের বিষয় পাঠের! ইগংপূর্ব্বে শুনিয়াছেন। তিনি একদিন 
গোরিটির বাগানে উপাসনার পর যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিবার 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়। তাহার পিতা আত্মহত্যা করি.ত. 
উদ্যত হইয়াছিলেন। উজ বাখালদাস হালদার এবং অন্তান্ত কয়েকজন 
যুবক)মিলিত হইয়া ১৭৭৪ শক, ২* আধাঢ় এক ব্রাঙ্গদমাজের ও.তিষ্ঠা 
করেন । প্রতি রবিবারে সন্ধ্যার পর তথায় ব্রঙ্গোপাঁসন। হইত । পত্রিক্ক 
লিখিতেছেন__“তিৎকালে ন্যনাধিক বিংশতি ব্যক্তি তথায় উপস্থিত 
থাকিয়৷ পরক্রদ্ষের শ্রবণ মননাদি করিয়া! থাকেন। কতকগুলি প্রবীণ 
মান্ ব্যক্তি তথায় অধিষ্ঠিত হইরা এ বিষে আপনাদের যত্ত প্রকাশ 
করিয়া থাকেন। কেবল তিন ম।স মাত্র হইল এই সমাজ সংস্থাপিত- 
হইয়াছে; অবগত হওয়া গেন ইতিমধ্যেই উক্ত গ্রমমের কতিপয় ব্যক্তি 
বিহিত বিধানে ব্রাঙ্গাগ্ন অবলর্ন করিবার মানল করিয়াছেন।৮” 
এই স্থানে দেবে দ্রনাথ গমন করিয়। যুবকদিগকে উত্সাহ প্রান করি- 
তেন ও ব্রাহ্ষধন্ম্ের উপদেশ দিতেন। এ পর্যন্ত তাহার যত্েঃ সাহায্যে, 
ও উৎসাহে বদ্ধমান, কৃষ্ণনগর, বেহালা, ভবানীপুরঃ জগন্দল, খিদ্িরপুর- 
প্রতৃতি স্থানে ব্রাহ্মণযাক্জ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে: এই-সমস্ত স্থানে তিনি 
অনেক সমর নিগ্রে গমন করিতেন অথবা! কলিকাতা সমাঞ্জ হইতে. 
উপাচার্য প্রেরণ করিরা সযাঞ্গের কার্ধ্যে সাহাধ্য করিতেন। 


ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। 


গভীরতার জন্য ব্যাকুলত। | 

খন দেবেন্ট্রনাথ এই প্রকারে ব্রাহ্মবন্ম সাধন ও ব্রাহ্মসমাজজের 
সেবাতে াপনাকে অর্পণ করিয়া কাধ্য করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ 
আর এক বিপদের কুষ্ণবর্ণ মেঘ তাহার মন্তকের উপর আবিভূতি 
হইল। তাহার পিতৃষ্ণণ অর্পেক্পে তিনি শোধ করিয়া আমিতেছিলেন, 
বিশেষতঃ তাহার মধ্যম সহোদর গিরীন্দ্রনাথের তী্ষ বিষয়বুদ্ধির 
সাহায্যে এই খণ শীঘ্র অনেক পরিমাণে শোধ হইর়। যাইবে, এই 
আশা করিতেছিলেন, এমন সময়ে ৯৭৭৬ শকে গিরীন্দরনাথের মৃত 
হইল। “এতদিনে অনেক খণ পরিশোধও হইয়াছে, অনেক অবশিষ্টও 
আছে। কোন কোন পাগনাদারেরা টাক! পাইবার বিলম্ব আর সহ 
করিতে না পারিয়া নালিশ ও করিয্বাছে এবং ভিক্রীও পাইয়াছে।* এই 
সময়ে তিনি প্রতিদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর তববোধিনী সভার কার্ধ্য 
পরিদর্শনের জন্ত ব্রাঙ্গসমান্পগৃহের কাধ্যালয়ে থাকিতেন। একদিন 
আহারের পর তাতে যাইবার জন্য বাহির হইয়াছেন, এমন সময়ে 
বাড়ীর লোকেরা বলিল “আক্ত সভায় বাবেন না, একটা ওয়ারিনের 
আশঙ্ক! আছে ।” তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয় চলিয়া গেলেন। যখন 
তিনি কাধ্য করিতেছেন, তখন একজন বাঙ্গালী কেরাণী আসিয়া ধীরে 
ধারে তাহাকে বলিল “নামি আঙজ্জ আপনাকে "বাহির হইতে নিষেধ 
করিয়াছিলাম, আপনি কেন বাহির হইলেন।” এই বলিয়! সে বেলিফকে 
বলিণ “ইনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।” তখন দেই বেলিফ ১৪০০৭ টাকা 
তখনি দিতে বলিল। দেবেন্দ্রনাথ তখন এত টাক কোথায় পাইবেন, 
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সুতরাং তাহাকে সেরিফের নিকট লইয়া গেল। এদিকে বাড়ীতে মহা! 
গোলমাল উপস্থিত-_দেবেন্্রনাথকে ওয়ারেণ্ট দিয়া ধরিকা. লইয়া 
গিয়াছে । তখন ভাহার কনিষ্ঠ ভ্রাত। নগেন্দ্রনাথ জজ কলবিনের পরামর্শে 
জামিন দিয়! তাহার মুক্তির ব্যবস্থা করিলেন। তাহা না হইলে হয়ত 
তাহাকে কারাবাস করিতে হইত। 

তাহার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত প্রসনকুমীর ঠাকুর মহাশয় এই বিপদের 
কথা শুনিয়া বলিলেন “দেবেন্দ্র আমাকে কিছুই জিজ্ঞাসা কার না, 
কিছুই বলে না, আমাকে জানীইলেই তো আমি তার খণের সব বন্দো- 
বন্ত করিঘা দিতে পারি) এই কথ শুনি) পরদিন দেবেন্দ্রনাথ 
তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হওয়াতে প্রসম্গকুমার ঠাকুর মহাশয় বলিলেন 
“দেখ তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না, তুমি তোমার ভরমি- 
দাবীর সকল টাকা আমাপ নিকট জমা দিবে, আমি উপস্থিতমত 
তোমার দেন৷ পরিশোধ করিব। কেহ আর তোমাকে উৎপাত করিতে 
পারিবে না।”৮ গ্রসন্গকুমার ঠাকুর মহাশয়ের এই সাত্বনা- ও আশ্বাস- 
বাক্যে দেবেন্দ্রনাথ অতি আনন্ৰিত.হহলেন। যদিও গিরীন্দ্রনাথ পর- 
লোকে গমন করিয়াছেন তথাপি এ্রসনকুমার ঠাকুর মহাশয়ের গ্তায় 
একজন বিচক্ষণ ও প্রবীণ ব্যক্তি এখন হইতে তাহার পরামর্শদাতা হই- 
লেন, ইহাতে তিনি একটু নিশ্চিন্ত হইয়া পুনরায় আপনার কাধ্যে মনে- 
নিবেশ করিলেন । এই সমন্ধে দেবেন্দ্রনাথ এতিদিন প্রসন্নকুমার ঠাকুবের 
নিকট গমন করিতেন এবং ভাহাকে হিসাবপত্র দেখাইতেন ও দেন! 
পাওন! স্বন্ধে তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন । নব বাড়ুয্যে নামক 
এক ব্যক্তি প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের নিকট প্রায় সর্বদা থাকিতেন। 
তিনি তাহার সহিত সকল বিষয়ে আলাপ করিত্তেন, এমন কি বৈষয়িক 
কাধ্যেও তাহাব্র পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। একদিন নব বাড়ুয্যে 
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দেবেন্্রনাথকে বলিলেন “তত্ববোধিনী বড় ভাল কাগজ, আমি ইহ] 

প্রতিদিন পড়িয়া থাকি, ইহা পড়িক্টে জ্ঞান হয়, চৈতন্ত হম্ব 1 দেবেন্্র- 
নাথ বগিলেন “এমন কাজ করিও না। তত্ববোধিনী কাগজ পড়িও 
না।”  প্রসনকুমার ঠাকুর মহাশয় তাহা শুনিয়। বলিলেন “কেন, ত্ব- 
'বোধিনী পড়িলে কি হয়?” দেবেন্ত্রনাথ বলিলেন “আমার যা দশা 
তাই হয়।” অমনি তিনি বলিলেন «আরে, দেবেন্দ্র কোব্‌লে জবাব 
দিলে, একেবারে যে কোবলে জবাব দ্িলে।” এই বলিয়া তিনি 
হাসিতে হাসিতে প্িজ্ঞাস৷ করিলেন “আচ্ছা, ঈশ্বর যে আছেন, তাহ! 
আমাকে বুঝাইয়! দাও দেখি?” অমনি দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন “আচ্ছা! 
শী দেওয়ালট| যে আছে, তাহা। আমাকে বুঝাহয়া দেন দেখি।” তিনি 
বলিলেন “আরে, দেওয়াল যে এ রহিয়াছে আমি দেখিতেছি, ইহার. 
আর আমি বুঝাইব কি?” দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন “ঈশ্বর যে সর্বত্র 
রহিয়াছেন আমি দেখিতেছি, ইহা আর বুঝাইব কি 1” তিনি বলিলেন 
“ঈশ্বর আর দেওয়াল বুবি সমান হইল? হাঃ দেবেন্দ্র বলে কি?” 
'দেবেন্রনাথ উত্তর করিলেন “এই দেওয়াল হইতেও ঈশ্বর আমার 
বনিকটের বন্ত, তিনি আমার ক্র আছেন, আমার আত্মাতে অ।ছেন।” 
কি জ্বলত্ত বিশ্বাস! এইরূপ বিশ্বা না হইলে কি মানুষ এরূপ কঠোর 
পরীক্ষার মধ্যে হিমাগয়ের স্তার অটলতাবে দণ্ডা্মান হইয়। আপনার 
সমস্ত কর্তব্য কাঁধ্য সম্পন্ন করিতে পারে ? 

দেবেন্দ্রনাথ ধারে ধীরে আপনাব বুদ্ধি ও পরিশ্রমের বলে পিতৃষ্ণণ 

শোধ করিতে লাগিলেন। বিগত দশ বৎসরে তাহার অঞ্রেক খণ 

পরিশোধ হইয়াছে বটে, কিন্ত আর একপ্রকার বিপদের ভার ভাহার 

উপর পতিত হইল। তাহার মধ্যম সহোদর গিরীন্্রনাথ যখন জীবিত 

ছিলেন তখন তিনি নিগের ব্যয় নির্বাহের জন্ত অনেক টাকা ক্বণ করিয়! 


১৪৮ মহবি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


যান। দেবেন্দ্রনাথ পিতৃখণের সহিত এই খণ শোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু 
তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাত। নগেন্দ্রনাথ আমার অনেক খণ করিতে লাগিলেন) 
নগেন্দ্রনাথ কেনল যে নিজব্যয়ের জগ্গ এত খণ করিতেছিলেন তাহ! 
নয়, কিন্তু তাহার হৃদয় এত উন্নত ছিল বে এক সময়ে খণ করিয়া 
একজনকে ১০০০০ দ্রশ হাজার টাক। সাহাধ্য করিয়াছিলেন । এই 
প্রকার দয়! ও পরছুঃখকাতরতার জন্য তিনি সকলের অতি প্রিয়পাত্র 
হইয়াছিলেন। একদিন একজন উত্তমর্ণ তাহাকে খণ শোধ করিবার 
জন্ত একটু কঠোর বাক্য প্রয়োগ করাতে ? তনি দেবেন্দ্রনাথের নিকট 
আগিয়া কী]দরা পড়িলেন এবং বলিলেন যে “ধণদাতাকে আমি ষে 
নোট দিরাছি, তাহাতে আপনি আমার সহিত স্বাক্ষর না করিলে সে 
আমাকে ছাড়িতেছে না।”  দেবেন্দ্রমাথ মহ সঙ্কটে পড়িলেন। তাহার 
ত্রাতার ছুঃখে হ্বদয় বিগলিত হইল। এক পিতৃথখণ পরিশোধ করিবার 
জন্ত তিনি কি প্রকার কষ্টই না সহ করিতেছেন, তাহার উপর আবার 
খণ। তিনি বলিলেন “মামার যাহ! আছে তাহা তোমাকে দিতে 
পারি, কিন্ত নোটে কি থতে আমি সহি দিতে পারি না। আমি একে 
এই উপস্থিত খণই পরিশোধ করিতে পারিতেছি না, আমি আবার 
কোথায় তোমাদের এই নূত্তন খণে আবদ্ধ হইতে যাইব? জানিয়া' 
শুনিয়া আমি আর এই জানেন্র পাপান্নলে আপ ছিতে 
গ্পাল্রিল লা” ইহা শুনিয়া নগেন্্রনাথ একটা দেওয়ালে ঠেশ 
দরিয়া তিন ঘণ্টা কীদিলেন। তাহার ক্রন্দনে ভ্রাতৃবৎ্সন দেবেন্্রনাথের 
বুক ফাঁটিয়! যাইতে লাগিল। তাহার কোমল জদয় আর সহা করিতে 
পারিল না । তিনি বলিলেন “আমাদের গালিমপুরের রেশমের কুঈী 
ইজার। দিয়া যে টাক! পাওয়া যাইবে এবং আমাদের ষত পুস্তক আছে 
তাহা বিক্রর করিয়া ধত টাকা হইবে সব তুমি লও, আমি দিতেছি, 
+ 
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কিন্তু পরিশোধ করিবার উপায় ন! জানিরা আমি ধর্ের বিরুদ্ধে কর্জা 
নোটে সহি দিতে পারিব না।” ইহাতে নগেত্্রনাথ অত্যন্ত দুঃখিত 
হইয়া নিজেদের বাড়ী ছাড়িরা তাহার পিতৃব্য রমানাথ ঠাকুর যহ!শয়ের 
বাড়ীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অবশেষে দেবেন্দ্রনাথ বাধ্য 
হইয়া তাহার 'আট হাঙ্জার টাকার নোটে সহি দিলেন। এই-সমন্ত 
ঘটনাতে তাহার মন অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া? পড়িতে লাগিল। সংসারে 
থাকিলে নিয়ত এইরূপ ঘটন। ঘটিবে এবং তাহ] হইলে তাহার জীবনের 
পক্ষ্যনাধনের অনেক ব্যাঘাত হইবে, এইজন্ত তিনি স্থির করিলেন 
বাটী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া! যাইবেন। 

এই সময়ে আর এক নৃতন ঘটন! ঘটিল। পাঠকেরা ছ্ানেন অক্ষয় 
কুমার দন্ত জ্ঞান-প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। বিজ্ঞান ও দর্শন শান্ত অধ্যয়ন, 
আলোচনা! এবং প্রচার করিয়। তিনি তাহার জীবন আতিবাহিত করিয়া 
গিয়াছেন। অক্ষরকুমারের জ্ঞান ও যুক্তির স্ুতীক্ষ অস্ত্রের সমক্ষে যাহা 
দাড়াইতে না পারিত, তাহা তিনি গ্রহণ করিতে প্রন্থত ছিলেন না। 
যদিও দেবেন্দ্রনাথ অন্গয়কুমারের সহিত মিপিত হইয়! ত্রাহ্মমমাজের 
কাধ্য করিতেছিলেন, তথাপি উভয়ের সাধন, লক্ষ্য ও আদর্শের মধ্যে 
কিঞিৎ পার্থক্য ছিল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। অক্ষয়কুমার 
তাহার যুবক বদ্ধুদিগকে লইয়া “আত্মীয় সভা” স্থাপন করিলেন। 
তাহাতে অনেক গভীর বিষয়ের আলোচনা হইত । যখন কোন বিষয়ে 
ভীহারা একমত হইতে পারতেন না, তখন হস্তোত্ুলন দ্বারা তাহার! 
মীমাংসা করিতেন। এমন কি ঈশ্বরের স্বরূপও তাহারা এই প্রকারে 
মীমাংনা করিতেন। ইহা দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক মহত্ব- ও 
গাস্তাধ্যপূর্ণ হৃদয় বিচলিত হইল। একে সাধন-বিরোধী সাংসারিক 
ঘটনার ক্োতসমহ তাহার উপর দিয়া প্রবলাবাগ এবার হ৯৮০৯ 


১৫০ মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


তাহাতে আবার তাহার বন্ধু ও সহচরদিগের ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে সত্য 
নির্ধারণ করিবার এই প্রকার হাস্ঞগ্জনক প্রয়াস__এই-সমস্ত দেখিয়া 
তিনি স্থির করিলেন আর বাটীতে থাকিয়া বৃথা জীবনকাল অতিবাহিত 
করিবেন না, আত্মার গতীরতর স্থানে প্রবেশ করিয়া আত্মতত্ব ও 
ঈশ্ববতত্বের অঙ্থদন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে । এই সময়ের মনের 
অবস্থা তিনি এইব্নূপে বর্ণনা করিয়াছেন। “হৃদয়ের উচ্ছবাস-আোঁতে যে- 
সকল সত্য ঈশ্বরের প্রসাদে আমার নিকট তাসিয়া আসিয়াছে, তাহা 
জ্ঞানালোকে পরীক্ষা! করিতে এবং তাহার নিগুঢ় অর্থপকল আবিষ্কার 
করিয়া তাহ! জীবনে পরিণত করিতে দৃঢ় বন্্বান হইলাম ।” 

*গকাশ হলে! না যে কোথায় ছিলাম এখানে কেন আইলাম? 
দুঃখ ও পরিতাপ থে আপনার কাক্ছগ আপনি ভূলিয়। রয়েছি । কোথায় 
ছিলাম, কেন এখানে আইলাষ, আবার কোথার যাইব, অদ্যাপি 
আমার নিকটে প্রকাশ হইল না। অন্যাপি এখানে থাকিয়া! ব্রন্মকে 
যতটা জানা যায়, তাহ! আমার জান। হইল না। আর আমি লোকদের 
সঙ্গে হো। হো করিয়া বেড়াইব না, বৃথা! কল্পনা করিয়া আর সময় নষ্ট 
করিব না। একাগ্রচিত্ত হইয়া! একান্তে তাহার জন্ত কঠোর তগন্ত। 
করিব। আমি বাড়ী হইতে চলিয়া যাইব, আবু ফিরিব না। এই 
সময়ে ১৭৭৮ শকের শ্রাবণ মাসে আমি বরাহনগরে ইবুক্ত গোপাললাল 
ঠাকুব্ধের বাগানে ছিলাম । এখানে শ্রীমত্তাগবং পড়িতায। পড়িতে 
পড়িতে তাহার এই শ্লোকটা আমার মনে লাগির। গেল-- 
“আমযে যশ্ড ভূতানাং জাক়তে যেন সুরত তদেব হামস্ং দ্রব্যং 
ন পুনাতি চিকিৎসিতং। হে সুব্রত! জীবদিগের যে রোগ যে 
ছব্যের ঘ্রা জন্মে, সে ত্রব্য কখনও রোগীকে আরাম করিতে 
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অতএব এ সংসার আর আমাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে 
পারিবে না। ন্মতএব এখান হইতে পলাও। সন্ধ্যার সময়ে আমি 
এই বাগানে গঙ্গাতীরে বন্ধুদিগের সহিত বসিতাম। বর্ধার ঘনমেঘ 
আমার মাথার উপরে আকাশ দিয়া? উড়িয়! উড়িয়া চলিয়া যাইত। 
সেই নীল নীরদ আমাকে তখন বড়ই স্ুথ দিত, বওই শাস্তি 
দিত, মনে করিতাম ইহারা কেমন কামচার। কেমন যুক্তভাবে 
যেখানে-সেখানে ইচ্ছামত চলিয়। যাইতেছে । আমি ষদ্দি ইহাদের 
মত কামচর হইতে পারি, ইচ্ছামত যেখানে-সেখানে চলিয়া যাইতে 
গারি, তবে আমার বড়ই আনন্দ হয়। * * * * যখন শ্বেতাশ্ব- 
তর উপনিষদের ভাষ্যে দেখিলাম _“ন ধনেন ন প্রজজয়া ন কর্মণ। 
ত্যাগেনৈকেন অন্ৃতন্বমানস্ুঃ, না ধনের দারা, নল] পুত্রের দ্বারা, ন! 
কর্মের দ্বারা, কিন্তু কেবল এক ত্যাগের দ্বারাই সেই অমৃতত্বকে 
ভোগ করা যায় তখন আর এ পৃথিবী আমার মনকে ধরিয়া 
রাখিতে পারিল না। সংসারের মোহ-গ্রস্থিপকল আমার ভাঙ্গিয়া গেল। 
তখন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলান, কখন আশ্বিনমাস আসিবে_আমি 
এখান হইতে পলাইব, সর্বত্র ঘুরিয়।৷ বেড়াইব, আর ফিরিব না। 

“সপ্তম স্বর্গ হইতে তোমার আহ্বান আসিতেছে, না জানি, এই 
পৃথিবার মোহপাশে তোমার কি কাজ আটকাইয়াছে।» 

অতুল পশ্বর্য্য ও সম্পদের অধীশ্বর প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্ো্ঠ- 
পুত্র দেবেন্দ্রনাথ পুর্ণযৌৰনে ধন, মান, সম্ভ্রম, ইন্দরিয়ন্থখ সকলের 
মন্তকে পদাঘাত করিয়া, সপ্তম স্বর্গের আহ্বানধ্বনি শ্রবণ করিয়া অযৃ- 
তের সন্ধানে যোগীখবিদিগের চিরকাজ্িত নগাধিপতি হিমালয়ের 
নিজ্জন প্রদেশে কঠোর তপস্তাতে নিযুক্ত হইবার জন্ সংসার পরি- 


নিত সত জন নি ররর 
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১৭৭৮ শকের ১৯শে আশ্বিন বেল1 ১১টার সময় গঙ্গায় জোয়ার 
আসিল, অমনি দেবেন্দ্রনাথ নব উৎসাহে ও নব আনন্দে নৌকাতে 
আরোহণ করিলেন। বোট চলিতে আরম্ত করিল, তখন তিনি ঈশ্ব- 
রের দিকে চাহিয় প্রেন্মকপ্রবর হাফেজের ভাষাতে বলিলেন-_ 

“আমরা এখন নৌকাতে চলিয়াছি, হে অনুকুল বায়ু! ভু্চি/ধর্চ। 
হয়তে৷ আবার আমাদের দর্শনীয় বন্ধুকে দেখিতে পাইব |” 

নবদ্বীপ পৌছিতে ছরদিন লাগিল। এখাঁনে অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টির 
জন্ দুইদিন থাকিতে হইল । তংপরে মুঙ্গেরে পৌছিলেন। সেখানে 
সীতাকুণ্ড দেখিয়া ফতুয়ায় গঙ্গাবক্ষ দিয়া! যাইতেছেন, এমন সময়ে 
ভীষণ ঝড় উঠিল। নৌকা যেন আর কিছুতেই রক্ষা হয় না। সুতরাং 
নৌক। তীরের নিকটে লইর! যাওয়া হইল। দেবেন্দ্রনাথ ক্র প্রদান 
করিয়া তীরে উঠিলেন বটে কিন্তু প্রবলবায়ু-তাড়িত বালুকাঁসকল 
তাহার শরীরে লাগাতে অত্যন্ত কষ্টবোধ করিতে লাগিলেন । কিন্ত 
সেদিকে ভাহার দৃক্পাত নাই। বোটের সঙ্গে যে পানসিখান। আহার্য্য 
বস্ত লইয়া! সঙ্গে আসিতেছিল, তাহ জলগর্ভে ডুবিয়া গেল। তিনি 
তীরে দাড়াইয়! সেই মহত্য়ং বভ্তমুদ্যতং পরমেখ্বরের তীম মহিম! দর্শন 
করিয়া ধন্ঠ হইতে লাগিলেন। তৎপরে পাটনা ছাড়িরা ৬ই অগ্রহায়ণে 
কাশীতে পৌছিলেন। সেখানে একট! বাগানের মধ্যে এইঈং ভগ্ন 
বাড়ীতে গিয়! আশ্রয় লইলেন। তাহার পরদিন গুরুদাস ১ 


জনৈক ব্যক্তি অনেক শিষ্টাচাবে তীহাকে আপ্যারিত করিয়। সেই 
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গৃহ তাহার বাসোপযষোগী করিয়। দিয় চলিয়া গেলেন। কাঁখীতে 
"দশদিন থাকিয়া সমস্ত ভৃত্যদিগকে বাড়ী ফিরাইয়! দিলেন, কেবলমাত্র 
কিশোরীনাথ চাটুধ্যে ও একজন কৃষ্ণনগরের গোয়ালাকে সঙ্গে করিয়া 
এক ভাকগাঁড়ী ভাড়া কবির! এলাহাবাদে গমন করিলেন । এলাহাবাদে 
গঞ্গা-বসুনার সব্গমস্থান দর্শন করিয়া ২২শে অগ্রহায়ণ আগ্রাতে পৌছি" 
লেন। আগ্রার স্ুবিখ্যাত তাজমহল দেখিয়া অত্যন্ত পুলকিত হই- 
'লেন। তৎপরে জলপথে যুমন নদীর উপর দিয়! দিল্লী যাইবার 
জন্য এক বজর ভাড়া করিলেন। বরা ভুলপথ দিয়। চলিয়! যাইত, 
কিন্তু তিনি নিজে যযুনার ধাঁরে ধারে শস্তক্ষেত্রের, গ্রাম ও উদ্যানের 
'মধ্য দিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেন। 
ভাহাতে তাহার বড়ই শান্তি হইত। কোন কোন দিন পৌঁষ মাসে 
যমুনার শীতল জলে স্সধগাহন করিতেন। ১১ দ্দিন পরে মথুরাতে 
পৌছিলেন। সেখান হইতে বৃন্দাবনে গিয়া লালাবাবুর কীর্তি এবং 
গোবিন্দজীর মন্দির প্রভৃতি দর্শন করিয়া ২৭শে পৌষ দিল্লীতে পৌছি- 
লেন। এথানে সুখানন্দ দ্বামীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াঁছিল। 
সুখানন্দ স্বামী বলিলেন তিনি এবং রামমোহন রায় উভগনে হরিহরানন্দ 
তীর্থন্বামীর শিষ্য ছিলেন। এখানে শুনিলেন যে তাহার ভ্রাতা নগেন্দ্র- 
নাথ তাহাকে বাড়ীতে ফিরাইবার জন্য আসিয়াছিলেন, কিন্ত তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াতে বিফলমনোরথ ভইয়। কলিকাতাতে 
ফিরিয়া] গিয়াছেন। দিল্লীর কুতন্মিনার দর্শন করিয়! ডাকের গ!ড়ী 
করিয়া অশ্বালা পৌছিলেন। সেখান হইতে লাহোরে পরে ৪ঠা 
কান্তন অস্ৃতদরে পৌঁছিলেন। 

_অযৃতসরে কিছুকাল অবস্থান করিয়। শিখদিগের মন্দির ও তাহা- 
একর উপাসনা এীঁভতি ?র্সিলিনি এগ ৩১ খানি ১5২7 2১ ও এ ও 


১৫৪ মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


করিতে লাগিলেন। ক্রমে যখন গ্রীষ্মের উত্তাপ বর্ধিত হইতে লাগিল, 
তখন তিনি অমৃতসর পরিত্যাগ করিয়া শিমল। পাহাড়ে যাইবার জন্য 
প্রস্তত হইতে লাঁগিলেন। ১৭৭৯ শকের ৯ই বৈশাখ সিমলার অভি- 
মুখে প্রস্থান করিলেন, ১২ই কালকাতে পৌছিলেন। সেখান হইতে 
হিমালয়ের বিচিত্র শোভা দেখিয়া! মুগ্ধ হইলেন। নূতন উৎসাহে 
ও নৃতন আনন্দে তাহার মনপ্রাণ পূর্ণ হইল। তিনি ভাবিতে লাগি- 
লেন কাল আমি ইহার উপরে উঠিব, প্রুথ্থিন্ৰী জ্াঁড়িস্ত। 
স্বর্গেন্প প্রথথন্ন ০সাপানে আল্োহন। ক্লি 1” 
এই আনন্দে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলাম । সুখে নিদ্রা হইল-_ 
পথের পরিশ্রম দুর হইল 1১ 

৯৬ই বৈশাখ প্রাতঃকালে তিনি পর্বতে আরোহণ করিতে 
লাগিলেন। পরদিন সন্ধ্যার সময়ে সিমলার বাজারে উপস্থিত হইলেন। 
সেখানে তখন অনেক বাঙ্গালী কার্ধ্যাপলক্ষে বাস করিতেন । াহা- 
দের সহিত তাহার পরিচর হইল! প্যারীমোহন বাড়খ্যে নাক 
একব্যক্তি তাহার নিকট প্রায়ই আসিতেন। একদিন তাঁহার সঙ্গে 
নিশ্নে একটি সুন্দর জলপ্রপাত দেখিতে গেলেন । ষেখানে একটি 
শিলাতলে বসিয়া জলক্রীড়। দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু জলগ্রপাতের 
শীতল জলকণাসমূহ তাহার শরীরে লাগাতে তিনি অচেতন হইয়! 
পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার চৈতন্ হইল বটে ; কিন্ত পরদ্ধিনে 
তাহার বামচক্ষতে অত্যন্ত বেদনা হল ' সেই বেদনা উপশমে 
তিনি অত্যন্ত গ্রসন্নটিততে পর্বতে পর্বতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 

এই সমরে দিমলাতে অর্থা সৈন্যদের বিদ্রোহ আশঙ্ক। করিয়! তত্রত্য 
সকলেই তয়ে ভয়ে বাদ করিতেছিলেন। সকলেই প্রাণভয়ে 
সুবিধামত স্থানে গমন করিতে লগিলেন। কিন্ত দেবেন্দ্রনাথ এস্বানে 
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একাকী বিদেশী । তীহার সাঙ্গাযা করিবার কেহ ছিল না, বিশেষতঃ 
কোন্স্থানে গেলে তিনি নিরাপদে বাঁস করিতে পারিবেন, তাহ1ও 
জ্ানিতেন না। অগত্যা করুণাময় পরমেশ্বরের কুপার উপর নির্ভর 
করিয়া নির্ভীকচিত্তে বাস করিতে লাগিলেন। কয়েকদিন পরে যখন 
সিমল। প্রার জনশূন্য হইল, তখন তিনি ডগসাহী নামক এক পর্বাতে 
চলিয়া! গেলেন। দেখানে একট ভাঙ্গাথরে বাস করিতে লাগিলেন । 
যে রাত্রিতে সেখানে উপস্থিত হয়েন, সেই রাত্রিতে বৃষ্টি হওয়াতে 
ভাঙ্গা ছাদ দিয় ঘরের মধ্যে জল পড়িয়া তাহার ক্লেশ হইতে লাগিল। 
এইস্থানে প্রার এগার দিন কাটাইয়া সিমলাতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

ইহার প্রায় এক সপ্তাহ পরে তিনি কিশোরী চাটুখ্যেকে বলি- 
লেন, “আমি আরও উপরে উঠিব, তুমি তাহার বন্দোবস্ত কর।” 
বেচার! একেবারে ভয়ে অস্থির। কিন্তু কি করে, বাধা হইয়। তাহার 
জন্য পমন্ত আয়োজ্জন করিয়। দিল, কিন্তু তাহার নিজের যাইবার 
ইচ্ছা ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ তাহা জানিতে পারিয়া তাহাকে সেখানে 
রাখিয়া ঝশপানে চড়িয়া একাকী পর্বতে উঠিতে লাগিলেন ! ঈশ্বরের 
জন্য ব্যাকুল হইলে মানুষের প্রাণে যে কি নির্ভীকত। এবং শক্তি আসে, 
তাহা। দেবেন্দ্রনাথের পিমলাবাসের কালে নিম্লিধিত ঘটনা হইতে 
কিছু বুঝিতে পারা বায়। তিনি লিখিতেছেন--“দুই ঘণ্ট! চলিয়া! একট! 
পর্বতে যাইয়! দেখি, তাহার পার্শপর্ববতে যাইবার সেতু ভগ্র হইয়া 
গিয়াছে, আর চলিবার পথ নাই। ঝাপানীরা ঝশাপান রাখিল। 
আমায় কি তবে এখান হইতে ফিরিয়া বাইতে হইবে ৯ বশীপানীরা। 
বলিল, “দি এই ভাঙ্গা পুলের কার্ণিস দিয়া! একা একা! চপিয়া এই 
পুল পার হইতে পারেন, তবে আমরা খালি ঝাপান লইয়া! খদ দিয়া 
ওপারে যাইগা আপনাকে ধরিতে পারি।” যাইবার পথ এইন্ধপ দুর্গম 
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'ও বিপদ্ঙ্গনক। তাহা দেখিয়াও তিনি ভীত বা পশ্চাৎপদ হইলেন 
না, কারণ বিরহী জীবন তাহার প্রেমাম্পদকে লাভ করিবার জন্য 
জগতে এমন কি অসাধ্য কাঞ্জ আছে যাহা ন| করিতে পারে ? তাহার 
নিকটে হিযালয় সমতলভূমি হয়, মহাসযুদ্র গোম্পদের আকার ধারণ 
করে এবং প্রজ্মলিত হুতাশন ম্ম্পর্শ স্শীতল বারির ন্যায় প্রতীয়- 
যান হয়। দেবেন্দ্রনাথ কি করিলেন? “কার্ণিসের উপরে একটি 
মাত্র পা রাখিবার স্থান, হাতে ধরিবার কোন দিকে কোন অবলম্বন 
নাই, নীচে ভয়ানক গভীর খদ”_-ঈশ্বরপ্রসাদে তাহ! তিনি নির্বিদ্ন 
পার হইলেন। সেখান হইতে ক্রমে আরো উচ্চ পর্বতে আরোহণ 
করিতে লাগিলেন । হারা কখনও পর্বতে আরোহণ করিয়াছেন 
তাহারা জানেন পব্বতে আরোহণ করা৷ কত কষ্টসাধ্য। কিন্ত দেবেন্দ্র- 
নাথ তাহা গ্রা্থ না করিয়া অক্লান্ত দেহে বেল। হুইপ্রহর পর্য্যন্ত 
স্থাটিয়া “ক শৃন্ভ পান্থশালাতে আসিয়া উপস্থিত .হইলেন। তখন 
তিনি ক্ষুৎপিপাসাতে অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন। সঙ্গে কেহ নাই। 
কেব] রদ্ধন করে আর কেবা তাহার অন্ত একটু জল আনিরা 
দেয়। এমন সময়ে একজন ঝাপানী তাহাকে বলিল “বাবু সাহেব, 
আপনার তো এইরূপ কষ্ট দেখিতেছি। এখানে নিকটে কোন গ্রাম 
নাই যে যেখান হইতে আপনার জন্য কিছু আহারসামগ্রী আনিয়! 
দিই! আপনি যদি আমাদের এই মোট রুটি খাইতে পারেন, তবে 
তাহা দিতে পারি।” বাহার প্রাণ সেই অমূত বন্তর সন্ধানে এত ক্লেশ 
সহ করিয়। এই শ্রদুর স্থানে আগণন করিয়াছে, তিনি কি আর 
এখন মোট) সরুর [চার করিতে পারেন। দেবেন্দ্রনাথ তাহাতেই 
সম্মত হইলেন এবং ঝাপানীদের প্রদত্ত শুষ্ক, মোটা, মক্কী-ও-য্ব- 
মিশ্রিত একখানি রুটি আনন্দচিত্তে আহার করিয়া সেইদিন অতি- 
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বাহিত করিলেন, আর “কুথা শুধা গমকি টুকরা, লোনা বা আলোনা 
ক্যা, শির দিয়া তো রোন] ক্যা-এই কথ। বিয়া কলিকাতা! মহ! 
নগরীর যোড়াসকোর প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেপুত্র, তিশ্তীর্ণ 
জমীদারী ও বিপুল বিশবের অধিকারী দেবেন্্রনাথ আপনার নীরব 
ধর্দজীবনের গৌরবকাহিনী জগতের সমক্ষে রাখি? গেলেন । 

সেই রাত্রি সেই পর্কতচুড়াতে অতিবাহিত করিয়া পরদিন নার- 
কাঙ্ডাতে উপস্থিত হইলেন । পরদিন প্রাতঃকালে ছুগ্ধপান করিয়া পদ্র- 
ব্রজে চলিলেন। যাইতে বাইতে পথিমধ্যে অসংখ্য বৃক্ষ ভীষণ দাবানলে 
দগ্ধ হইয়াছে দেখিলেন। সেস্থান হইতে আরও নিবিড় অবণ্য- 
মধ্যে প্রবেশ করিয়। নানা প্রকার বৃক্ষ লতা ও পুস্পদকলের সোন্দর্য 
ও তাহার মধ্যে সেই পরমসুন্দরের হস্ত দেখিতে দেখিতে হাফেজের 
একটি কবিতা উচ্চৈঃ্বরে আবৃত্তি করিতে করিতে অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। র 

সন্ধ্যার সময় সুঙঘ্ণী নামক এক উচ্চ পর্ধবতচুড়াতে উপাস্থিত 
হইলেন। সমস্ত দিবস কি গ্রকারে চলিয়া গেল তাহা! বুঝিতে 
পারিলেন না। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রূপরাজ্যের মধ্যে 
এক অরূপ রূপ সম্ভোগ করিতে করিতে পথরেশ ও পথশ্রম সমস্তই 
বিস্বৃত হইয়া সেই রান্রি সেস্থানে যাপন করিলেন। পরধিন প্রাতঃ- 
কালে এক প্রশ্রবণের শীতল জলে ত্রান করিয়া উপাসনাস্তে কিঞ্চিৎ 
ছুপ্ধপান করিয়া চলিতে আরস্ত করেন এবং বোয়ালিতে উপস্থিত হইয়! 
অপরাহ্ছে নগরা নদীতীরে আসিলেন। সেখানে নদীর উপরিস্থিত এক 
সেতু পার হইয়া পরপারে একটি সুন্দর বাঙ্গালাতে বিশ্রাম করিলেন? 
পরদিন প্রাতঃকালে পুনরায় পর্বতে আরোহণ করিতে লাগিলেন 
এবং দারুণ ঘাট নামক এক অত্যুচ্চ পর্বতশিখরে উপস্থিত হইলেন। 
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২রা৷ আষাঢ় 'এই পর্ববত হইতে আরোহণ করিয়া সিরাহন নামক পর্বতে 
আসিয়া ছুই দিন অবস্থান করেন। পরে ৪ঠ! আবাঢ় এখান হইতে 

“ অবতরণ করিয়! ১৩ই আধা নির্কিপ্লে তাহার সিমলার বাটীতে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। এই কয়েকদিনের পর্য)উন তাহার জীবনে কি 
প্রকার কলপ্রদ হইয়াছিল, সে সব্দন্ধে তিনি বলিতেছেন-__“এই বিংশতি 
দিবসের পর্ববতত্রমণে ঈখবর আমার শরীরকে আধিতৌ তিক কত বিপদ 
হইতে রক্ষা করিলেন, আমার যনকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, বিবেক ও 
বৈরাগ্যের কত উচ্চশিক্ষা দিলেন, তাহার সহবাসসুথে আমার 
আত্মাকে কত উন্নত ও পবিত্র করিলেন, ইহার জন্ত কৃতজ্ঞত। আমার 
হৃদয়ে ধরিল নী: আমি তাহাকে ভক্তিতরে প্রণাম করিয়া ঘরে 
গিয়া কাহার প্রেমগান করিতে লাগিলাম।” 
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একদিন মাঘমাসের শেষে দেবেন্দ্রনাথ ব্রন্ষচিন্তাতে মগ্ন, এমন 
সময়ে একজন সন্ত্রান্ত লোক আসিয়া বলিল “মামি ভজ্জীর রাণার 
উজীর | রাণা সাহেব আপনাকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য আমাকে 
পাঠাইয়াছেন, তাহার ইচ্ছা যে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হুপ্ব। ভক্ষি 
এখান হইতে অধিক দূর নয়, আর যাহাতে আপনার সেখানে যাইতে 
কোন কষ্ট না হয়, আমি তাহার উপধুক্ত বন্দোবস্ত করিয়। দিব» 
দেবেন্দ্রনাথ এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিপসেন এবং ঝশাপানে চড়িয়! উপত্য- 
কায় নামিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় বাণার রাঞধানী সোহিনী 
নগরে গ্রবেশ করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে রাজ-গুরুর আঙ্রমে 
গিয়া দেখিলেন তাহার পুর্ধবপরিচিত ঝুখানন্দ নাথ । তিনি ভীহাকে 
আলিঙ্গন করিয়া উপরে লইয়া গেলেন এবং তাহার আহারের বন্দোবস্ত 
করিয়া দিলেন । পরদিন রাণার সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং তাহাব 
সহিত অনেক ধর্্ালাপ হইল । 'এইরূপে এইস্থানে তিনি এক সপ্তাহকাল 
অতিবাহিত করিলেন। পরে রাণা ও রাজগুরু নিকট বিদায় লইয়] 
তিনি সিমলা ফিরিয়া আসিলেন। গভীর চিস্তা ও সাধন ভঙ্জনের 
সধ্যে এই স্থানে একবৎসর কাটিয় গেল। 

পর বৎসর বৈশাখ মাসে তাহার পুরাতন বাসস্থান পরিত্যাগ 
করিয়া পর্বতের আরও উচ্চস্থানে এক স্থরম্য নিক্জন স্থানে একটি 
বাঙাল! ভাঁড়া লইলেন। এইস্ান ভাহার অত্যন্ত গ্রীতিকর হইয়াছিল। 
মনের আনন্দে সংসারের সকলপ্রকার চিন্ত। দূর করিয়! এইস্থানে তিনি 
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দিনযাপন করিতে লাগিলেন। কিপ্রকারে তিনি সেখানে বাদ 
করিতেছিলেন, তাহা জানিখার জণ্ভ পাঠকের কৌতুহল হইতে পারে । 
সেইজন্ত ভাহার বিবৃত আত্মচরিত হইতে কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধত কর। 
গেল। ইহা হইতে পাঠকেরা সহজে বুঝিতে পারিবেন দেবেন্দ্রনাথ 
প্রাচীনকালের ভারতের খধির ন্যায় শমদমাদ্ি সাধনে এবং ব্র্গ- 
যোগে হিমালয়ের নিসৃত প্রদেশে বাস করিয়া অতুলনীয় আধ্যাত্মিক 
সম্পদে সম্পদবান হইতেছিলেন। “প্রতিদিন প্রাতঃকালেই লামি 
আনন্দে বহুদূর ভ্রমণ করিয়া আপগিতাম এবং পরে চা ও দুগ্ধপান, 
করিতাষ। তৎপরে প্রতিদিন ছুই প্রহর পর্য্যন্ত আমি দৃঢ় আসনবদ্ধ 
হইয়৷ একা গ্রচিত্তে আত্মার মূলতব্বের আলোচনা ও অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত 
থাকিতাম। ছই গ্রহবের সময়ে স্নানে বসিয়া বরফমিশ্রিত জল 
আপনাপ।(ন মস্তকে ঢালিয়া দ্িতাম। নিমেষের জন্ত আমার হৃদয়ের 
শোণিত চলা বন্ধ হইত এবং পরক্ষণেই তাহ] দ্বিগুণ থেগ্ে চলিয়! 
আমার শরীরে সমধিক স্কুস্তি ও তেজের সার করিত। পৌৰ মাঘ 
মাসের শীতেতেও আমি গৃহে আগুন জালাইতে দিতাম না। শীত 
কতদূর সহা হয়ঃ তাহা পরীক্ষা করিবার জন্ত এবং তিতিক্ষা ও. 
সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিবার জন্য, আমি এইরূপ নিয়ম অবপদ্দন করিয়া- 
ছিলাম রাত্রিতে আমি আমার শয়নঘরের দর? খুলিয়। রাখিতান ; 
বান্্রসেই শীতের বাতান আমার বড়ই ভাল লাগিত,। আর্মি কম্বল 
জড়াইয়। বিছানায় বসিয়া সকল ভুলিয়া অদ্ধেক ব্ত্রি পর্যয্ত ব্রন্মসঙ্গীত, 
ও হাফেঙ্গের কবিতা গান করিতাম--“যোগী জাগে__ভোগী রোগী 
কোথায় জাগে। ব্র্গজ্ঞান, ব্রহ্ষধ্যান, ব্রঙ্গানন্দ-রসপান, প্রীতি ব্রহ্ম, 
ধার সেই জাগে ।” 

যে দীপ রাত্রিকে দিন করে, সে দীপ কাহার ধরে? আমার তো. 
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তাতে প্রাপ দগ্ধ -হইল, জিজ্ঞাস! করি “তাহ প্রি হলো কার? যে 
রাত্রিতে তাহার... ঘনিষ্ঠ সহবাস অনুভব করিতাম, মত্ত হইয়া অতি 
উচ্চৈঃস্বয়ে রলিতাম_-মাঞ্জ আমার এ সভাতে দীপ আনি;ও 'ন1। 
আজিকার ব্াত্রিতে সেই পুণচন্্র আমার বন্ধু এখানে বিরাজমান।” 
এইরূপে হিমালম্বের সেই নিভৃত প্রদেশে বাস করিয়া তিনি 
গভীর হইতে গভীরতর স্থানে অবতরণ করিতে লাগিলেন 
নির্জন সাধন ভঙ্জনে নিমগ্র হইয়া যতই সংসারের কোলাহল 
হইতে তাহার অস্তরাম্্া মুক্তিলাভ করিতে লাগিল ততই সত্যের 
আলোকে ভাহার হ্ৃদন্ন উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। সত্যের উজ্জ্বল 
আলোকে বতই তাহার যোহের অন্ধকার বিনষ্ট হইতে লাগিল, 
ততই তিনি জ্ঞানের গভীরতম সমুদ্রের মধ্যে, প্রবেশ করিয়! 
মহামৃল্য জ্ঞানর্সমুহ আহরণ করিয়া -আস্মাকে অবিনশ্বর জ্ঞানে 
ভূষিত করিতে লাগিলেন। অনন্ত আকাশের নিয়ে জনকোলাহ্‌ল- 
শৃন্ঠ হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে, প্রকৃতির বিচিত্র লীলাভূমিতে তিনি 
দিবানিশি যাপন করিতে করিতে তাহার স্বাভাবেক নির্শল হৃদয়াকাশে 
সেই প্রেমচন্দ্রের প্রকাশ হইতে লাগিল:। তাহার স্নিগ্ স্বরিমল আলোকে 
জ্যোতবাবিবৌত গভীর রজনীর নীরবত্তাঞ্জনিত . এক হুনির্দরলা! শাস্তির 
্থায় পবিত্র শান্তিতে তাহার হ্বদর পূর্ণ হইল । -এতদিন-তিনি সংসারের 
নানাপ্রকার ঘটনাচক্রে পতিত হইয়। যেপ্রকার অশান্তির, জালামতী 
অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিলেন এবং ঝাহার শান্তির জন্য তিনি সব পরিত্যাগ 
করিয়া এই বন্ধুবান্ধববিহীন অতি দুর্গম. স্থানে: আসিকা. বাস, করিতে- 
ছিলেন, সেই অশান্তির '্নগ্রি- চিরদিনের জন্নির্বাধিত'হইল। .তিনি 
এই সময় হইতে তাহার হুদক্বের গভীর স্থানে. এমন একটি মনোহর শাস্তি- 


হিরন লিখ বারন ফন স্ঠ্রেরেস্পরিন্বি রাত ল্র 
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তাহার ভবিষ্যৎ দীর্ঘ জীবনের সকল প্রকার বিপদ ও অশান্তির ক্লেশ 
নিবারণ করিতেন। আমরা যত তাহার জীবন আলোচনা করিতে 
করিতে অগ্রসর হইব, ততই দেখিব তাহার দীর্ঘ জীবনে কতগ্রকার 
পরীক্ষা, বিপদ, উপদ্রব ও অত্যাচার আসিয়াছিল, কিন্তু সকল অবস্থাতে 
তিনি ইংরাজ কবি গোল্ডন্মিথের বর্ণিত সেই পর্বতের স্ায় নীরবে 
দণ্ডায়মান থাকিয়া সকল প্রকার ঝঞ্চ। ঝটিকাকে পরাস্ত করিয়া, গভীর 
ধর্মলাভগজনিত শাস্তির গৌরব-মুকুট মন্তকে ধারণ করিয়া, স্তিমিত 
নেত্রে সেই মঙজলময়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অপরাজিত চিত্তে সকল 
প্রকার ক্লেশ সহ করিতে সক্ষম হইয়াছিজেন। 

তীহার হৃদয় যখন এইরূপে শাস্তির রাজ্যে বিচরণ করিতে লাগিল, 
অমনি ধর্মের উচ্চ উচ্চ সত্য-সকল তাহার প্রঃণকে অধিকার করিল । 
তিনি সেই-সমস্ত সত্যের সাহাযে আপনার জীবনের কার্ধ্য, লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ পরিষ্ণাবরূপে হদয়জম করিলেন। তিনি বুঝিলেন তাহার 
জীবন ঈশ্বরের দাসত্ব করিবার জন্য এ সংসারে প্রেরিত হইয়াছে। 
বিষয়ের মধ্যে যদিও তিনি জন্মগ্রহণ করিয়! বিষয়ের মধ্যে প্রতিপালিত 
হইয়াছেন তথাপি বিষয়ের সেবা করা তাহার জীবনের উদ্দেশ্য. 
ন্য়। কিন্ত এই অতুল বিষয়ের দ্বারা সেই পরষপুরুষের সেবা করাই 
তাহার জীবনের উদ্দেশ্ত। যৌবনে প্রথম পদার্পণ করিবার সময়ে 
সেই যে অনস্ত দেনের পরিচয় লাত করিয়া! তাহাকে জীবনে দর্শন 
করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন সেই একদিন; আর আঞ্জ এই 
হিমগিরির অন্রভেদী শিখরসমূহের মধ্যে প্রকৃতি দেবীর রখ্য বিহার- 
ভূমির প্রত্যেক পত্র, পুষ্প ও বৃক্ষের অস্তরালে সেই মহিমাময় পুরুষের 
অস্তিত্ব পরিষ্ণাররূপে উপলদ্ধি করিয়া! কৃতার্থ হইতেছেন, এই দার 
একদিন। যে আনন্দ লাত করিবার জন্ত তিনি এতদিন ব্যাকুল 
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হটযাছিলেন, সেই আনন্দ এক্ষণে তাহার অস্তরের গভীরতম প্রদেশে 
লাত করিয়া ধন্থ হইলেন । অতি প্রাচীনকালে খধিরা ভারতের তপোবনে 
বপিয়া 'আনন্দান্ধেব খৰিমানি ভূতানি জায়স্তে, আনন্দেন জাতানি 
জীবন্তি, আননং প্রস্তাতিসংবিশগ্তি' এই যে মহাবাক্য উচ্চারণ 
করিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষ্য দিবার জন্যই যেন এতদিন পরে দেবেক্তর- 
নাথ হিমালয়ের পবিত্র সাধনক্ষেত্রে যোগাসনে উপবেশন করিয়! গান 
করিলেন--“যোগী জাগে ভোগী রোগী কোথায় জাগে। ্রন্ষজ্ঞান, 
“ ব্রশ্ধধ্যান, ব্রদ্মানন্দরসপ।ন, প্রীতি বন্ধে ধার পেই জাগে ।১. 

হিমালগ়ে আসিয়া দেবেন্দ্রনাথ সফলকাম হইলেন । অন্তরের 
মধ্যে ত্রহ্মদর্শন লাভ করিলেন। বাহিরের ইঞ্জ্িয়ুহ মানবকে 
জড়রাছ্ে লইয়া যায়, জড়ের সংবাদ প্রদান করে, ইহার অতীত 
যে চৈতন্ত রাজ্য তাহার মধ্যে লইয়। যাইতে পারে না। এই রাজ্যে 
ভ্রমণ করিতে হইলে, এই রাঙ্ধ্যের সংবাদ পাইতে হইলে অতীন্তরিয়, 
সক্মাদপি পব্মস্বঙ্গ জ্ঞানের সাহাযয গ্রহণ না করলে চলে না। মানব 
যতদিন বাহিরের সাধনের সাহাযো এই রাজ্যের তত্ব জান্বার জন্ত 
চেষ্টা করিবে, ততদদিনই তাহার চেষ্টা ও পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে। কিন্ত 
যখন সে বৈরাগ্য, সংযম ও পবিত্রতা দ্বারা! অস্তরিক্ড্িয়মযৃহকে শোধন 
করিবে, তখন তাহার দিব্যচক্ষু লাভ হইবে এবং তাহারই সাহাষ্যে 
অতীন্ত্রিয় রাজ্যের বিচিত্র শোভা ও অন্থপয সৌন্দর্য্য দেখিয়। কৃতার্থ 
হইবে' যিনি বাহিরের রূপময় স্থল জগতের আকারপ্রকারেন্ন মোহ 
অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনিই কেবল সেই অব্ূপ রূপের 
আভাস পাইয়াছেন। যিনি বহির্জগতের কোলাহল হইতে মুক্তিলাভ 
করিয়া নির্বাতনিষষম্প দীপশিধার স্ঠায় স্থির শাস্তির রঙ্গে প্রতিষ্ঠিত 
হইতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনিই জানেন "অনাহত শব বাজন্ত তেরীশ 


3৬8... ১ ঈহবি দেবৈজ্রনাথ:ঠাকুর ::::3..- 
ফিবস্ক। দেবেন্দ্রনাথ সেই অতীন্িয় ব্ন্তর আম্বাদন কি প্রকারে লাভ 
করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন_-“সম্মুথে যে বক্ষ আছে 
তাহাকে দেখিতেছি ও স্পর্শ করিতেছি, কিন্তু সেই বৃক্ষ যে আকাশ 
আছে সে আকাশকে আমরা দেখিতেও পাই না, স্পর্শ করিতেও পাই 
না। কালে কালে বৃক্ষের শাখা হইতেছে, পল্লব হইতেছে, ফুল হইতেছে, 
ফল হইতেছে; এ সকল দেখিতেছি, কিন্তু তাহার সুত্র সেই কালকে 
দেবিতে পাই না। বৃক্ষ যে-জীবনীশক্তির প্রভাবে মূল হইতে রস 
আকর্ষণ করিয়া আপনাকে পুষ্ট করিতেছে, ষে-শক্তি তাহার প্রতি-পত্রের 
শিরায় শিরায় কার্ধ্য করিতেছে, সেই শক্তির প্রভাব আমর] দেখিতেছি 
ক্রিন্থ সে শক্তিকে আমরা দেখিতে পাই না। যে বিজ্ঞানবান্‌ পুরুষের 
ইচ্ছাতে রক্ষ এই জীবনী-শক্জি পাইয়াছে, তিনি তে! এই বৃক্ষে 
ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন কিন্ত আমরা তাহাকে দেখিতে পাই ন11. 
'এষ সর্বেু ভূতেমু গুঢহস্থা ন প্রকাশতে”। “এই গুঢ় পরমান্মা সর্বভূতে 
সকল বস্ততে আছেন, কিন্তু তিনি প্রকাশিত হন ন]1।' ইন্দ্রিয়-লকল 
বাহিরের বন্তকেই দেখে, অস্তরের বস্তকে দেখিতে পায় না--ধিকৃ 
* ইক্ড্িয-সকশকে ! পপরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বহস্তস্্মাৎপরাউ, পশ্ততি 
নান্তরাত্মন্‌ কশ্টিদ্ধীর ! প্রত্যগাত্মানমৈষৎ আবৃত চক্ষুরমৃততুমিচ্ছন্”।? 
শয়ন ঈশ্বর ইন্্রিঘদিগকে বহিমু করিয়াছেন। সেই হেতু তাহারা 
বাহিবেই দেখে, অস্থরাত্মাকে দেখে না। -কোন ধীর' অমৃতত্বকে ইচ্ছা 
করিয়া, মুদিত চচ্ষু হইয়া, সর্বান্তর্গত এক আত্মাকে দেখেন ।” এই 
উপদেশ শ্রবণ করিয়া, মনন করিয়া নিনিধ্যাসন করিয়া এই ্রন্ষযক্তভূমি 
হিমালগ্ব পর্বত হইতে আমি ঈশ্বরকে দেখিতে পাইলাম! চর্দচক্ষুতে 
নয়, কিন্তু জঞানচক্ষুতে । আমার প্রতি উপনিষদের উপদেশ এই-_ 
দিশাবাস্যামিদং সর্ব ঈশ্বরের দ্বারা এই-সকল আচ্ছাদন কর। আমি 
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ঈশ্বরের দ্বারা এই”দকল আচ্ছাদন :করিলাম। “বেদাহং এতং পুরুষং 
মহাস্তং আিত্যবর্ং অমসঃ পরস্তাৎ্ আমি এই তিমিরাতীত আদিত্যবর্ণ 
মহান্‌ পুরুষকে জানিয়াছি।” তৎপরে হাফেজের কবিতাতে এই কথা 
উচ্চারণ করিলেন-__- 

“এখন অবধি জ্যোতি আমার হৃদয় হইতে পৃথিবীতে .ছড়াইব, 
(যেহেতুক আমি নুর্য্যেতে পঁছছিয়াছি ও অন্ধকার বিনাশ হইয়াছে 

দেবেন্দ্রনাথ এইরূপে নিজ্জন হিমালয়ক্রৌড়ে বাঁস করিয়া! পরমানন্দে 
দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন । সমস্ত দিন কেবল ব্রক্গচিত্তা ও ব্রদ্ধ- 
ধ্যান এবং রাত্রিতে কয়েক ঘণ্টা নিদ্রার পর কেবল ব্রহ্মযোগে দিন 
,কাটিতে লাগিল। তাহার আর বাহিরের কোন বস্তর প্রতি 
দৃষ্টি নাই। বাহিরের অতুল. সম্পদ, প্রাণপ্রিয় পুত্র কন্তা ও 
আমম্মীয়ন্বজনপরিপুর্ণ বৃহৎ সংসার তাহার নিকট হইতে দুরে 
"চলিয়া গিয়াছে দিপ্দর্শন-যন্ত্রের শলাকার স্তায় তাহার দৃষ্টি ক্বেল 
ব্ু্বস্বরূপে সংগগ্ন রহিয়াছে। এই অবস্থায় কখন কখন তিনি এমনি 
আত্মহারা হইয়৷ পড়িতেন যে জীবনকে অনেক সময়ে বিপদের 
মধ্যে ফেলিয়াছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! এই বিপদের মধ্যেও 
তিনি ঈশ্বরের নৃতন নৃতন ভাব দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। ব্রক্ষকে 
'লাত কপ্সিবার জন্য তাহার প্রাণের এমনি ব্যাকুলত; হইয়াছিল যে ভয় 
বলিয়া যে কোন বস্ত আছে, তাহ যেন তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। 
পুর্বে উক্ত হইয়াছে সিপাহী বিদ্রোহের সময় যখন সকলে আপন আপন 
প্রাণ রক্ষার জন্ত ব্যস্ত, দ্বেবেন্্রনাথ তখন সিমল। শৈলে বন্ধুবান্ধববিহীন 


প্রদেশে একাকী বিহার করিতেছেন। একদিন তিনি বেড়াইতে 
/বডাউ7ত /দঙহিলিন /ঘ একা বলাক্ডীর্ পর্ু7তিল হালাল টি এল গালি 
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সঙ্গে কেহ নাই। একাকী অবিরাম চলিতে লাগিলেন। তখন প্রায় 
সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, সে দিকে তাহার দৃষ্টি নাই। এমনি তন্মনন্ক 
যে কোথায় যাইতেছেন, কেন যাইতেছেন, সে বিষয়ে কোন 
জ্ঞান নাই। এমন সময়ে দেখিলেন বিপরীত দিক্‌ হইতে একজন 
পথিক আসিতেছে । তিনি বলিতেছেন--“তখন আমার সংজ্ঞা হইল। 
আমি দেখি যে তখন সন্ধ্য) হইয়াছে, ক্র্য অন্ত গিয়াছে। আমার 
তে। আবার এতট পথ ফিরিয়া] যাইতে হইবে । আমি দ্রুতবেগে 
ফিরিলাম। রাত্রিও দ্রুতবেগে আসিয়া খাঁমাকে ধরিল। গিরি, বন, 
কাঁনন সকলই অন্ধকারে আচ্ছন্ত্র হইয়া গেল। সেই অন্ধকারে দীপ 
হুইয়। অর্দচন্ত্র আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল । কোন দিকে কোন 
সাঁড়া শব্দ নাই। কেবল পায়ের শব্দ পথের শু পত্রের উপরে খড় 
খড় করিতেছে । ভয়ের সঙ্গে পঙ্গে আমার মনে কি এক গম্ভীর ভাব 
হইল। রোমাঞ্চিত শরীরে সেই বনের মধ্যে ঈশ্বরের চক্ষু দেখিলাম, 
আমার উপরে তাহার অনিমেষ দৃষ্টি বুহিয়াছে। সেই চক্ষুই সেই 
সঙ্কটে আমার নেতা হইল । নানা ভয়ের মধ্যে নির্ভীক হইয়! রাত্রি. 
৮টার মধ্যে বাসাতে পঁহুছিলাম। তাহার এই দৃষ্টি চিরকালের জন্ত 
আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল রহিয়াছে । যখনি কোন সঙ্কটে পড়ি, তখনি 
তাহার সেই দৃষ্টি দেখিতে পাই ।” বিপদের মধ্যে ন! পড়িলে বিপদ- 
ভগ্জনকে চেনা যায় না৷ যেব্যক্তি তাহার আহ্বানে পথ চলিতে চলিতে 
বিপদের মধ্যে পতিত হয়, তাহাকে স্বয়ং তিনি রক্ষা করেন এবং আপ- 
নার প্রেমের পরিচয় প্রদান করিয়া এই সংসারে নিক চিত্তে বিচরণ 
করিবার শক্তি প্রদান করেন । দেবেন্দ্রনাথ এইরূপে তাহার আহ্বান- 
ধ্বনি শুনিয়। সমস্ত পরিস্যাগ করিয়া পথের ভিখারী সাজিয়া দেশ 
বেশাস্তরে ফিরিয়ছেন, তাহার পুরফারশ্বরূপ ব্রহ্গাগ্ড পঠি তাহার হৃদয়ে 
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আপনার অনন্ত প্রেমের পরিচয় প্রদান করিয়া চির যঙ্গলের রাজ্যে 
বিচরণ করিবার শক্তি প্রদান করিয়া ভীহাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। 
তাহার জীবনে আমর! এই একটি আশ্চর্য্য রহস্য দেখিতে পাই যে 
তিনি যখনি কোন প্রকার আদেশ আপনার অন্তরের মধ্যে অন্নুতব 
করিতেন, তখনি তাহা অবাধে পালন করিতেন। কোন প্রকার্‌ 
ভবিষ্যৎ চিন্তা অথবা সাংসারিক লাভ লোকসানের গণন! তাহাকে 
ভীত বা বিচলিত করিতে পারিত না। এই তাবটি আমর! তাহার সমস্ত 
জীবনের কাধ্যকলাপের মধ্যে দেখিতে পাই। অতঃপর আমর! একটি 
ঘটনার উল্লেখ করিতেছি বাহা দ্বার! এই সত্যটি অতি পরিষ্ষাররূপে 
প্রমাণিত হইবে। 

একদিন ভাদ্রযাসে তিনি সিমলা! পাহাড়ের বর্ষাখতুর মহিম দর্শন 
করিতেছেন। ঘন যেৰ ও বিছ্যাতের আবির্ভাবে সমস্ত পর্বত পরিপূর্ণ 
হইয়া গেল। কখন কখন মুষলধারে বৃষ্টিপতিত হইয়া সমস্ত স্থানকে 
অন্ধকারাচ্ছন্ন করিত। দিবসেও সূর্যের কিরণ দেখা যাইত না। 
নদী ও প্র্রবণসমূহ নৃতন বৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ হইয়া! বিচিত্র শোভা ধারণ 
করিতেছিল। নদীর জল্সমূহ পর্বতের কন্দরে কন্দরে গ্রতিধ্বনিত 
হইক়। সবেগে নিলে ধাবিত হইতে লাগিল ও সম্দুখস্থ বৃহৎ বৃহৎ গ্রস্তর- 
খণ্সমূহ তাহার আ্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রকৃতির এই 
নহা উন্নন্ততার মধ্যে তিনি দেই অনন্তদেবের ভীমৃত্ি দর্শন করিয্বা কখন 
কখন বিস্মযসাগরে মগ্ন হইয়। স্তর হইয়। থাঁকিতেন। একদিন তিনি 
এইরূপে প্রকৃতির বিচিত্র লীলার মধ্য মগ্ন হইয়া চিন্তা করিতেছেন, 
এমন সময়ে এক গন্তীর বাণী হৃদয়ের মধ্যে শ্রবণ করিলেন-; 
“তুমি এ উদ্ধত তাব পরিত্যাগ করিয়া এই নদীর মত নিয়্গামী 
হও। তুমি এখানে বে সত্যলাত করিলে, যে নির্ভর ও নিষ্ঠা 
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পিক্ষা করিলে, খাও পৃথিবীতে গিয়া তাহ। এরচার, কর ইহা 
শুনিয। তিনি চমকিয়া উঠিলেন। তখন তাহার অনেষ অবস্থা 
থে কি হইক্বাছিল, তাহা তাহার নিজের ভাষাতে বর্ণিত 
হইতেছে-_«আমি চমকিয়া উঠিলাঘ। তবে কি আমাকে-এই পুণ্য' 
ভূমি হিমালয় হইতে ফিরিয়া বাইতে হইবে? আমার তে এ ভাবন! 
কখনই.ছিল না। ' কত কঠোরতা স্বীকার করিয়া সংসার . হইতে 
উপরত হইয়াছি, আবার সংসারে যাইয়া কি সংসারীদিগের সহিত 
মিশিতৈ হইবে 1 আমার মনের গতি নামিয়] পড়িল। সংসার নে 
পড়িল,মনে হইলও্াবার আমাকে ফিরিয়া বাড়ী যাইতে হইবে, সংসার- 
কোলাহলে কর্ণ বধির হইয়া যাইবে । এই ভাবনাতে আমার হাদয়. 
শুষ্ক হইয়া গেল, ব্লান ভাবে বাসায় ফিবিয়া আসিলাম! রাত্রিতে আমার 
মুখে কোন গাঁন লাই। ব্যাকুল হৃদয়ে শয়ন করিলাম--ভাল নিদ্রা হইল 
না। রাত্রি থাকিতে থাকিতে উঠিয়া পড়িলাম, দেখি যে হৃদয় কীপি- 
তেছে, বুক জোবে ধড়ধড় করিতেছে । আমার শরীরের এমন অবস্থা 
পূর্ব্বে কখনই ঘটে নাই। ভয় হইল কোন সাংঘাতিক পীড়াই বা! আঙার 
হইল? বেড়াইতে গেলে যদি ভাল্ল হয়, এই মনে করিয়া বেড়াইতে বাঁহির 
হইলাম । অনেকটা পথ বেড়াইয়। সুর্য উদয় হইলে. বাসাতে "আসি 
লাম। তাহাতেও আমার বুকের ধড়ধড়ানি গেল না। তখন কিশোরীকে 
ডাঁকিলাম এবং বলিলাম কিশোরী! আমার আর দিমলাতে থাক! 
হুইবে না)ঝাপান ঠিক কর। এই কথা বলিতে বলিতে দেখি বে সামার 
হ্বংকম্প কমিয়] যাইতেছে তবে এই কি আমার ওউষধ হইল ? আমি সেই 
সমস্ত দিনই বাড়ী যাইবার ওন্ত স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া! উপযুক্ত ব্যবস্তা ও 
বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম_-ইহাতেই আমি আরাম পাইলাম। দেখি 
যে আমার হৃদয়ের সে ধড়ধড়ানি আর নাই--সব ভাল হইয়া গিয়াছে। 
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ঈশ্বরের আদেশ বাড়ীতে . ফিরিয়া! যাওয়া, সে আদেশেব্ বিরুদ্ধে কি 
মাস্গুষের ইচ্ছা! টিকিতে পারে ? সে আদেশের, বিরুদ্ধে ইচ্ছা কবিতে 
পিয়া প্রকৃতিস্্ধ বিরুক্ধে দাড়াইল । এমনি তীভার ভ্কুম। হুকুম 
অঞ্ধয় সব কোই, বাহার হুকুম না কোই। আর কি'আমি সিমলাতে 
থাকিতে পারি ? ক্র ১ 

তাহার ইচ্ছাতেই আমার কাধ্য। তাহার ইচ্ছার সহিত আমার 
ইচ্ছা মিশাইয়! বাড়ী আসিবার জন্ত প্রস্তত হইলাম। আমার মনে বল 
আইল। ' এখনে। পথে অনেক ভয় আছে, স্থানে স্থানে এখনে! অনেক 
বিজ্বোহীদলন রহিরাছে। কিন্তু আমি আর সে-সকপ তাননাঁকে মনে স্থান 
দিলাম না। নদী যেমন আপন।র বেগমুখে প্রস্তরের বাধা মানে নাঃ 
"আমিও তেমলি আর কোন বাধা মানিলাম ন1।” 

দেবেন্্রনাথের জীবনের এই একটি বিশেবত্ব যে তাহার শারীরিক 
যন্ত্র, অঙ্গপ্রত্যঙগাদি সকলি বেন তাহার আধ্যাত্মিক জীবনের সহিত 
এক সুরে বাধা। মহাপুরুষদিগের জীবনের এই বিশেষত্ব সাধারণের 
মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যেক মানুষই কত শবদেহ গ্রতিদিন 
দেখিতেছে। কিন্তু তাহাদের মনে যুবক শাক্যসিংহের ম্যায় তো! 
তেমন তীব্র বৈরাগ্য আসিতেছে না! শাক্যসিংহ একদিন একটি মান্র 
শবদেহ দর্শন করিয়া এমনি অস্থির ও বাাকুল হইয়া উঠিলেন যে অত 
বড় রাজত্ব, শ্বধ্য ও সাংসারিক সম্পদ তাহাকে বাধিয়া রাখিতে 
পারিল না। রাজপুত্র হইয়। ভিথারীর সন্তানের হার দেশে বিদেশে 
ফিরিয়া বেড়ীইলেন। কত লোকে তো প্রতিদিন অন্তরের মধ্যে 
বিধাতার আদেশ-বাণী শ্রবণ করিতেছে এবং অনেক স্থানে তাহ। 
অনায়াসে অগ্রাহ্থ করিয়াও মনের সুখে সংসারে দিনাতিপাত করিতেছে) 
কিন্ত দেবেস্্নাথ সেই বাণী শ্রবণ করিয়! এমনি অস্থির হইয়া পড়িলেন 


১৭০ মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ষে তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া! তীহার সাধ্যাতীত হইয়া উঠিল, 
তিনি পরিষ্কাররূপে বুঝিলেন যে ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়৷ আর 
মৃত্যুকে ইচ্ছা করিয়া বরণ কর! একই কথা। অস্তরের মধ্যে সত্য 
দর্শন কর! এবং তাহা প্রতিপালন ন করা, সাধারণের পক্ষে সম্ভব 
হইতে গাবে, কিন্তু নহাপুরুষদিগের পক্ষে তাহ অপস্তন। 
দেবেন্দ্রনাথ এইরূপে হিমালয়ের নিজ্জন মনোরম প্রদেশে প্রাক 
ছুই বৎসরকাল ধ্যান, যোগ ও সমাধিতে অতিবাহিত করিয়া শ্বদেশা- 
ভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেই দ্রিন ১ল1 কার্তিক বিয়া-দশমী। তাহার 
জন্ত ঝ'পান, দোলা ও অশ্ব সকলি প্রস্তুত হইল। তাহার সিমলার 
বাঙ্গালী বন্ধুগণ সমবেত হইলেন। ধাহার সহিত তাহার! বহু দিবর্স 
ঈশ্বরপ্রসঙ্গে ও ঈশ্বর-উপাসনাতে যাপন করিয়াছেন, আজ তাহাদের 
হৃদ বিষাদ-অদ্ধকারে আচ্ছন্ন। এ প্রকার সাধুসহবাস সহজে পাওয়া 
যায় না। সুতরাং তাহার! যে দেবেন্দ্রনাথের সিমপা পরিিত্যাগে অত্যন্ত 
দুঃখ পাইবেন, তাহা কিছু আশ্চর্য্ের বিষয় নহে । যাহা হউক তাহার! 
আজ বিজয়া-দশমীতে দেকেন্দ্রনাথকে বিসর্জন দিবার জন্ত সমবেত 
হইলেন। তিনিও সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া! স্বদেশাভিযুখে 
রওয়ানা হইলেন। এই সময়ে সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়। দেশের মধ্যে 
ভয়ানক অরাজকতা ও অশ্বান্তি উৎপন্ন করিয়াছিল। সিষলাতে অবস্থান- 
কালে দেবেন্দ্রনাথ বাটা হইতে অনেক পত্র পাইগ্লাছিলেন। সকলে 
তাহাকে কলিকাতা ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু 
দেবেন্দ্রনাথ যে-ধনলাভের জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছিলেন, এবং যাহার 
জন্য তিনি সমস্ত বিসঞ্জন দিয় এত দূরে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা! 
লাভ ন! করিয়! কেমন করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন, সুতরাং বিদ্বোহীর 
ভয় অনা অন্য কোন আশঙ্কা তাহার মনকে বিচলিত করিতে 
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সমর্থ হয় নাই। এপধ্ন্ত দেশে ফিরিয়া আসিবার চিত! তাহার 
মনে একেবারে স্থান পায় নাই।. কিন্ত যখন তাহার কামন! 
পূর্ণ হইল, যখন ব্রঙ্গসাক্ষাৎকার লাত হইল তখন তিনি সিমলাতে 
অবস্থান করিবার আবপ্তক বোধ করিলেন না, তখন শ্বদেশে 
প্রত্যাগমন করিলেন। তখনও বিদ্রোহীদিগের ভয়ে লোকে অত্যন্ত 
ভীত হইত। কোন যাত্রীর উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিবার সময়ে 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে রাক্রিতে গবর্ণমে্ট-নিযুক্ত পাহারাওয়াল। ছুটিত? 
দেবেন্দ্রনাথ এই সময়ে বহুদিনের পর পিমলা হইতে ১৭৮* শকের ১ল। 
অগ্রহায়ণ কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিলেন। 


বড়্বিংশ অধ্যায় | 
বিধবা বিবাহের আন্দোলন । 


. দেবেন্দ্রনাথ সিমল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নবজীবন লইয়া 
শবোৎসাহে ব্রা্মদমাজের সেবাতে আপনাঞ্ে নিযুক্ত করিলেন। তীহার 
অন্ুপন্থিতিকালে অক্ষয়কুমার দত, রাজনারায়ণ বন্ধ, ঈশ্বরচন্দ্র 
বিশ্ঠাসাগর প্রস্থৃতি মহোদয়গণ বনুধত্বে ও বহু পরিশ্রমে তখবোধিনী 
পর্রিক! সম্পাদন, এবং ব্রাহ্ষসমাছ্গের সমস্ত কার্য পরিচালন করিতে- 
ছিলেন। এই সময়ে ব্রাঙ্গসমাজের কার্যে যে-সমস্ত পরিবর্তন ঘটিয্া- 
ছিল, এবং উক্ত যুবকগণ কি তাবে ত্রাহ্মনমাজের কাধ্য পরিচালন 
করিতেছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস এই অধ্যায়ে লক্ষিত হইবে। 

“১৭৭৯ শকে তবানীপুরস্থ শ্রীযুক্ত শ্তামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় নামক 
এক ব্যক্তি বাল্যকালে ভ্রমবশতঃ গ্রীশ্টীর ধর্খ্ব অবলঘ্ন করিয়/ছিলেন 
এক্ষণে তদ্বর্শের কাল্পনিকতা৷ প্রত্যক্ষ-করিয়। পুনর্বার হিন্দু হইব ব্রাহ্মধর্মন 
অবলম্বনের প্রার্থনায় যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহ। নিযে প্রকটিত হইল।” 
এই বিজ্ঞাপন ১৭৭৯ শকের টৈশাখের পত্রিকাতে দেখিতে পাওয়া 
যায়। ইহ! হইতে বুঝিতে পার] বাইতেছে, সে সময়ে খৃষ্ট প্রচারকগণ। 
অতি প্রবল তাবে আপনাদের ধর্শ এদেশে প্রচার করিতেছিলেন 
অন্তান্ত অনেক শিক্ষিত যুবকের ন্যায় স্তামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ও খুষ্টীয 
খশ্দে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে তিনি যতই এই ধর্মের মত 
ও বিশ্বানশুলি আলোচন! করিতে লাগিলেন, ততই তাহার এই ধর্্ের 
ওতি উদাসীনতা বর্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি আর এই 
বন্মসম্প্রদারভূক্ত থাকিতে না পারিয়। ব্রাহ্মধর্ট্রে দীক্ষিত হইবার জন্ত 
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পক্রিকার' সম্পাদককে ইংবাজীতে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। এই 
পত্র পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল 1- ইহার কোন কোন অংশ এগ্পানে 
অনুবাদ করিয়া] দেওয়] গেল। «১৮৫৫ খ্ুঃঅবে' মার্চ মাসে আমার 
বয়স বখন বোল বৎসর, তখন আধি খুষ্ট-ধর্শে দীক্ষিত হইয়াছিলাম। 
কিন্তু পরে আমি চিন্তা ও আঁলোচন] করিয়! দেখিলাম যে ইহার কতক- 
গুলি মত যুভ্তি-ও-জ্ঞান-বিরুদ্ধ। সেইজগ্য আমি সাধারণের নিকট ইহা, 
জ্ঞাপন করিতেছি যে এই ধর্মে আমার বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে ' আরও 
আমি. ব্রাহ্ম ধন্খে দীক্ষিত হওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া আপনাকে. 
এই পন্র লিিক্ীছি, অনুগ্রহ করিয়া আমার পত্রখানি আপনাক্ক 
স্ববিধাত তত্ববে'ধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়। বাঁধিত করিবেন।” 
তত্ববোধিনী পত্রিকা এই সময়ে শিক্ষিতদিগের অতি আদরের 
বস্ত ছিপ । কলিকাতার সুবিখ্যাত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইহাতে আপনাদের, 
মতামত প্রকাশ করিতেন এবং বাহা কিছু অন্যায় ও ঘুক্তিবিরুদ্ধ বলি! 
মনে করিতেন, তাহা প্রকাশ করিয়া সকলের মনে যুক্তি-ও-জ্ঞীন-সম্মত. 
মতসকল যাহাতে প্রবেশ লাত করে তাহার চেষ্টা করিতেন] দেবেস্ত্র- 
নাথ যখন সিমলা ঠৈলে সাধন তজনে নিযুক্ত ছিলেন, তখন ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর, ভাক্ঞার রাজেন্দ্রলাল মি, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ কৃতবিদা- 
যুবকগণ তত্ববোধিনী পত্রিক| পরিচালনে যথাসাধা সাহাধ্য করিতেন । 
বিদ্যাসাগর নহাশয় “বিধবা বিবাহ উচিত কি না” এ বিষিয়ে অনেকগুলি, 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি বহু শাস্ত হইতে ইহার সম্বন্ধে শোকসমূহ 
উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করেন। ইহ! ব্যতীত তিনি আপনার তীক্ষ বুদ্ধি 
সাহায্যে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধ যুক্কিগুলি খণ্ড খণ্ড করির! প্রকাশ করিতে 
লাগিবেন, । ইহাতে দেশের জ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের, দৃষ্টি 
আকুষ্ট হইল। তাহীর! বুঝিতে পারিলেন এই ভয়কর অমাকুষিক 
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সামাজিক প্রথা বিনষ্ট হওয়া ভাল। এ বিষয়ে অক্ষয়কুমার দত্তও 
আপনার লেখনীকে পরিচালন করিয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যথেষ্ট 
সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাহার লেখনীবিনিঃস্ছত অগ্নিময়ী ভাষা 
কি প্রকারে বিধব। বিবাহের সমর্থনে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার একটি 
দৃষ্টান্ত এস্থলে উল্লেখ কর! গেল । তিনি লিখিতেছেন__ 

প্ধীহাদের ছুঃখ দেখিয়া দয়ার উদ্রেক হয় না, পাতক দেখির! 
অশ্রপ্ধার আবির্ভাব হয় না, এ বিষয়ে তাহাদের পরামশ জিজ্ঞাসার 
প্রয়োজন নাঈ। বাহার কিছুমাত্রও হিতাহিত বোধ আছে এবং ধাহাঁর 
স্বদয়ে ক্সিন্‌ কালে কারুণ্য রসের সঞ্চার হয়, তাহাকেই গিজ্ঞস1 করি 
বিধবা বিবাহ প্রচলন উচিত কি না”? যিনি কোন নববিধবা তরুনী 
স্্ীকে সদ্যোদৃত প্রিয় পতির শোক-মোহে মুহমানা, ধরাতলে লুষ্ঠমানা 
ও অহনিশ রোরুদামানা দর্শন করিয়া কাতর হইয়াছেন, তাহাকেই 
জিজ্ঞাপা করি *বিধবা। বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত.কি না"? ষিনি 
দেখিয়াছেন যে সাধবী রমণী মাসদ্বয় পূর্বে স্বামী-সমাদরে মানিনী 
'গৌরবিনী বলিয়। জ্ীজনের নিকট প্রসিদ্ধ ছিল, সেই স্ত্রা মাসতয় 
পরে একান্ত অনাথ! ও নিতান্ত সহায়-হীনা হইয়া দীনভাবে শীর্ণ 
শরীরে, দাশ্র নঃনে দ্িনপাত করিতেছে, এবং ম্বামী-সম্পকীয় 
বিদ্বেষিণী রমণীগণ কর্তৃক নানা প্রকার নিগৃহীত ও পরিধারস্থ দাপদাসীগণ 
কর্তৃক উপেক্ষিত ও অশ্রদ্ধিত হইয়া কাতরহ্বরে প্রতিবেশীদিগের 
জয়ার হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করি বিধবা 
বিবাহ প্রচলিত হ্ওয়া উচিত কি না?” যে রূপবান্‌ যুবাপুরুব 
প্রচুর সম্পন্তির অর্ধিকারী, নানাশাস্বে সুপন্তিত লোকজন দাস 
দ্বাসীতে পরিবেষ্টিত, গৃহমধ্যে উৎসব-ব্যাপারে সতত ব্যাপুত, সেই 
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সহসা ম্বরণ করিয়া অকম্মাৎ অবসন্ন হইতে এবং চিরপ্রদীপ্ত হদারণ 
শোকশিখা-সদূশ তয়্কর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দৃষ্টি 
করিয়াছেন, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করি বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া 
উচিত কি ন1? যিনি দেখিয়াছেন যে পবিভ্রকুলে কোন কালে 
কলক্ক-ম্পর্শের বাপ্পও শ্রুত হয় নাই, সেই কুলের কোন যুবতী স্ত্রী 
মহা বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া পিতৃ-কুল, মাতৃ-কুল 
ও তর্তৃ-কুল চিরকালের মত কলঙ্কিত করিয়াছে এবং ভ্রপবধ-জনিত 
অশুদ্ধ শোণিতসংস্পর্শে লোকমাতা বন্ুন্ধরাকে বারঘার অশৌচ-গ্রস্ত 
করিয়াছে, তীহাকেই জিজ্ঞাসা করি এবধবা-বিবাহ প্রচণিত হওয়া 
উচিত কি না? কোন পতিবিহীন পীড়িতা স্ত্রী তিথিবিশেষে 
পথ্যাভাবে নিতান্ত নির্দীব হইল, তথাপি কেহ কণামাত্র আহার- . 
সামগ্রী অর্পণ করিল না! জলতৃঝ্চায় তালু ও কঠ পরিশুদ্ধ হইয়া, 
হুই চক্ষু স্থিরীকুত করিয়া প্রাণত্যাগ করিল, তথাপি কেহ জলবিন্দু 
প্রদান করিল না, এই হৃদয়-বিদারক ব্যাপার যিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করি “বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া 
উচিত কি নাঃ, 

তববোধিনীপত্রিকাতে এইরূপে ব্ধিবাবিবাহ সম্বন্ধে ক্রমাগত 
"আলোচনা চলিতে লাগিল। তাহার ফলে কলিকাতাতে ও পললীগ্রামে 
পর্য্যন্ত বিধবা বিবাহের সুত্রপাত হইল। এ সন্ধে পত্রিকা 
লিখিতেছেন £*__ “কি আহ্লাদের বিষয়! গত ১২ ও ২৮ আষাঢ় 
হুগলি জেলার অন্তঃপাতী রামজীবনপুর্ নামক প্রসিদ্ধ গ্রাষে দুইটি 
বিধব। বিবাহ সম্পর হইয়া! গিয়াছে। ইতিপূর্বেবে কলিকাতা নগরে 








* তত্ববোধিনী গত্জিক1 ১%৮* শক শ্রাবণ মাস। 
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ক্রমে ক্রমে পাঁচটি বিধৰার উদ্বাহব্যাপার নির্বাহ হইয়াছিল $ 
পল্লীগ্রামে বীতিমত বিধবা-বিবাহের এই হুত্রপাঁত হইল, *:. ক্ষ 

রি. ২. কত স্ট চি মি জজ... 
যাহা হউক রামজীবনপুরে যে পপ্রণালীতে বিধবা বিবাহের শুভ 
সুত্রপাত হইয়াছে তাহাতে এরূপ প্রত্যাশ। করা যাইতে পারে এ 
গ্রামে ও -তৎসন্িহিত গ্রামসমূহে এই যঙ্গলকর ব্যাপার অনায়াসে 
প্রচলিত .হইতে পারিবেক। প্রথম বিবাহ-দিবসে ব্রাঙ্গণ কায়স্থ 
নবশাক প্রন্থতি প্রায় দই সহজের অধিক লোক নিমন্ত্রিত ও সভাস্থ 
হইয়া যথবিধানে কার্ধ। সম্প করিয়াছেন । বর ও কন্তা উভয় 
পক্ষীয় জাতি জ্ঞাঠি ও কুটুন্ব বিবাহের পর উত্তয় পক্ষের আবানেই 
আহার ব্যবচ্নারাঁদি করিরছেন। উতপ্ন পক্ষীয় কর্তৃপক্ষের অভিমতে- 
বিবাহ হইয়াছে এবং বিবাহ দিয়? 'বর কন্তা রীতিমত গৃহে-পরিগৃহীত- 
হইয়াছে। যাহার'ষে কুলপুরোহিত তিনিই পৌরোহিত্য করিয়াছেন। 
এই অভাবনীয় ব্যাপার সন্দর্শনার্থ বহু সহজ লোক রামঞ্জীবমপুরে 
সমবেত হইয়াছিল ।” 

এই বৃত্তান্ত হইতে দেখ! যাইতেছে যে সেই সময়ে 'বিধবা-বিবাহ 
প্রথা ধারে ধীরে মমাজের মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। 
এই পত্রিকাতে আরও দেখিতে পাওষ়| যায় যে বিদ্যালাগর মহাশয় 
এতদিন তন্ববৌধিনী সভার সত্যন্ূপে ইহার কার্ধ্য পরিচালন: করিতেন 
ও পত্রিকাতে রাতিনত প্রবন্ধাদি লিখিয়া পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধিাধন 
করিভেছিলেন'।: এখন হইতে তিনি তব্ববোধিনী সভার সম্পাদক 
নিষুক্ত হইলেন :এ সম্বন্ধে নিয়লিখিত বিজ্ঞাপন পত্রিকাতে দেখিতে- 
-পাওয়। যায়। ্তবৃবোধিনী সভার সপ্পাদক্ধ পরিবর্ভুন হইয়াছে, 
এ নিমিত্ত সকলকে জানান ষাইতেছে যে অতঃগর- বাহারের মভায়- 





পঞ্থিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 








ঘড় বিংশ অধ্যায়__বিধবা বিবাহের আন্দোলন ১৭৭ 


কোন পত্র লিখিবার প্রয়োঞ্জন হইবেক, তাহার] নিয়লিখিত প্রকারে 
শিরোনাম দিয়া লিখিবেন। শ্ীঘুক্ত ঈশ্বরচত্ত্র বিদ্যাসাগর, তত্ববোধিনী 
সভার সম্পাদক, কলিকাতা ।” 


সপ্তবিংশ অধ্যায় । 
সাম্বংসরিক উৎসব। 


দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় হইতে কলিকাতাতে প্রত্যাগমনের পর 
যে-সমস্ত যুবক তাহার দক্ষিণ ও বাম হস্তস্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়া! 
ত্রাহ্মসমাজের কাধ্যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহার যধ্যে তাহার 
দ্বিতীয় পুত্র নত্যেন্্রনাথ এবং কেশবচন্দ্রই প্রধান ছিলেন। ইহারা এবং 
ইহাদের অন্ঠান্ত বন্ধুগণ কি প্রকারে ব্রাঙ্গধর্ট্ের পবিক্র আলোক দেশে 
বিদেশে বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি- 
গণ অন্ততঃ কিন্ত পরিমাণেও অবগত আছেন। উপরোক্ত ছুই যুবক) 
বিশেষ তাবে কেশবচন্দ্র, যে সমস্ত জীবন ব্রাক্ষদমাজের সেবাতে 
আপনার শক্তি ও সামর্থা নিয়োগ করিয়াছিলেন তাহ। প্রায় সকলেই 
জানেন। দেবেন্দ্রনাথ বহুদিবস ব্রহ্গপাধনে মগ্ন ছিলেন এবং অনেক 
সত্যরদ্র লাভ করিয়াছিলেন। তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রা্মগণ আনন্দে ও 
উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া ব্রাঙ্মসমাজের সাম্বংসরিক উৎসবের জন্ত 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সকলের মনে নূতন উৎসাহ ও নৃতন 
শক্তির সঞ্চার হইতে লাগিল। অবশেষে মাঘের সেই একাদশ দ্রিবস 
উপস্থিত হইল। দেবেন্জনাথ এই উৎসবের কার্ধ/ কি তাবে সম্পন্ন 
করিতে হইবে, তাহ। পূর্ব হইতে স্থির করিয়া বাখিয়াছিলেন। 
যুবক সত্যেন্দ্রনাথ এবারকার উৎসবে কিছু কাঁধ্য করেন, এই 
অভিপ্রায় তাহার পিতার নিকট জ্ঞাপন করাতে তিনি সম্মতি প্রদান 
করিলেন। কিন্তু সত্যন্্রনাথের যে প্রকার ক্ষীণ ক ও অন্ন 
বন্দ, তাহাতে এই গুরুতর কাধ্যের তিনি উপযুক্ত কি না৷ সে হিষয়ে 
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তাহার পিতার মনে সন্দেহ হইয়াছিল, সেইজন্য তিনি বলিলেন 
“আচ্ছা তোমার বক্তৃতা তুশি লিখিয়! আমাকে দেখাও ।” সত্যোন্্- 
নাথ তাহার লিখিত বক্তৃতা তাহার পিতাকে যখন দেখাইলেন, তখন 
তিনি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। এই বক্তৃতার কিয়দংশ আমরা 
পাঠকদিগকে উপহারন্বরূপ প্রদান করিতেছি । ইহা হইতে সেই 
ঘল্পবয়স্ক যুবকের গভীর চিন্তা, ঈশ্বরান্ুরাগ এবং বঙ্গতাষাতে 
কি প্রকার অধিকার জন্সিয়াছিল, তাহা সহঙ্জেই বুঝিতে পারা 
যাইবে। তিনি এইরূপে বন্তৃতা আরম্ত করিলেন__“অদ্ভ ফি শুতদিন ! 
অগ্ক আমাদের ব্রাক্ষলমাজের উনব্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ন 
হইল। এই সাঞ্জেব প্রথমাবস্থায় কে মনে করিয়াছিল, যে, ইহা] 
কুসংঙ্কার-লতার পরগুরূপে উাখত হইয়া এতকাল পর্যন্ত বার্থ 
ঈশ্বরতত্ক প্রচার করিবে এবং ধন্পগের ুস্তর্ণ 'কণ্টকসমূহ ছেদন 
করিতে থাকিবে । কাহার যনে ছিল যোডউিনতিংশ বৎসর পরেও 
এই সমাজমন্দিরে আনরা সকলে ভ্রাভৃপৌহার্দবলে মিলিত হইয়া 
গরমেখরের ছুরবগাহ্য মঙ্গলভাখ নিরীক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইব। 
কি আশ্চর্য! যিনি আমাদের ইন্দ্রের অগোচর, ধিনি আমাদের 
মন হইতে পৃথন্ঠু পদার্থ, বাহার সহিত এ পৃথিবীর কোন বন্তরই 
তুলনা না পাইয়! ধাহাকে কেবল 'অস্থুলমনথহ্‌দ্বমদীর্ঘং 'অশবমন্পর্শ- 
মরূপমব্যয়ম্* এই প্রকার নেতি নেতি বাক্য দ্বারা ধর্ণন করিতে 
হয়ঃ রি আশ্চধ্য! অদ্য এই আলোকনয় সমাঙ্গমন্দিরে তাহারই 
অতুল জ্যোতি প্রতিতাসিত দেখিতেছি। * ক ক তি 
গতীর নিশীথ-সময়ে সকল জীব সুযুণ্ত হইলে নীলোজ্জল গগনমগনে 
দীপ্তিষান্‌ তারকাগণ সৈন্তরলের ন্তার দলবদ্ধ হইয়া প্রহরীরূপে যেন, 


১৮০ মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


নিঃস্বত হইয়া তাহারই আদেশ পালন করিবার জন্য কত দেশ বিদেশ 
অতিক্রম করিয়া! এবং কত দৃস্তর প্রতিবন্ধক ছেদন করিয়া বোরতর 
নিনাদে ও প্রবলবেগে ধাবমান হইতেছে, এবং তাহার এই রাজ্যের 
শোত| বর্ধন ও অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। জনশূন্য দুর্গম 
গহনের প্রতোেক মনোহর * পুষ্প তাহার অতুল্য তুলিক৷ দ্বার 
উন্মীনিত হইয়া! এবং তাহারই হস্ত দ্বারা সুরক্ষিত হইয়! তাহারই 
ন্ুদ্দর ভাব প্রকাশ করিতেছে। তাহার সুন্বর মঙ্গলঙাব চতুর্দিকে 
প্রকাশমান রহিয়াছে, জগতের অতি সামান্ত বিষয়ও গৃঢ় পরমার্থ 
ভাবে পূর্ণ রহিয়াছে। জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী কোন স্থুবিজ্ঞ পণ্ডিত 
অসংখ্য অসংখ্য ভ্রাম্যমান লোকমগুলের পরমাশ্চর্য্য শৃঙ্খলা অবলোকন 
করিয়া যেমন ঈশ্বরে প্রেমাদ্রচিত্ত হয়েনও সুশিক্ষিত বিজ্ঞানবিৎ 
নুধীগণ একবিন্দু জলের মধ্যে কোটি কোটি কাটের সংস্থান প্রত্যক্ষ 
করিয়। এবং তাহাদের প্রত্যেকের অচিস্তনীয় সুক্ষ শরীরে তদুপযোগী 
অঙ্গ প্রত্যঙগ, আহার, বিহার ও রক্তসঞ্চালন দর্শন করিয়া এবং 
তাহাদের হরিদর্ণ, রক্তবর্ণ, শ্বর্ণবর্ণ ও হীরকখণ্বৎ উজ্্বলদেহে 
চমৎকার শিক্পকাধ্য অধলোকন করিয়! যেমন ঈশ্বরের বিচিত্র শক্তি 
ও অনন্ত করুণাতে মনোনিবেশ করেন; সেইরূপ কোন অশিক্ষিত 
এবং অন্ুপদ্িষ্ট ব্যক্তিও সূর্যযমগ্ুলে তাহার প্রতা_-বনপুস্পে তাহার 
সৌন্দধ্য__গগনব্যাপী নবানুগর্ড মেঘমালায় তাহার উদ্বারতাব-- 
অগ্রণনীয় নক্ষব্ররাঁজিতে তাহার অভাবনীয় অনন্তভাব-_প্রত্যেক 
বিশ্বকৌশলে তাহার জ্ঞান-_এবং প্রভূত শক্তিশালী ও প্রভাবশীল 
পদাধসমূহে তাহার শক্তি অনুধাবন করিয়া পুলকে আব্রঁ হয়েন 
এবং প্রতিনিমেষের করুণা ম্মরণ করিয়া সেই প্রেমময়ের প্রেমে 
অগ্ন হয়েন। এখানে জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েই ঈশ্বর-জ্ঞানে সমান 
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অরধিকারী। তিনি তাহাকে জানিবার অধিকার কেবল আমাদের 
্রান্ত বুদ্ধির হস্তে সমর্পণ করেন মাই যে কতিপক্ন সুঙ্সবৃদ্ধি তার্কিক 
ব্যতিরেকে আর কেহই তাহাকে লাভ করিতে পারিবে না। তিনি 
স্তাহার শ্বরূপ ও মঙ্গলভাৰ আমাদের প্রত্যেকেরই মনোমধ্যে 
গ্রথিত করিয়া দিয়াছেন! ক ক ক * তিনি 
আমাদিগের নিকট এদপ্ভ শাপনাকে প্রকাণ রাধিয়াছেন, যে আমর? 
তাহার পবিত্র মঙ্গলম্বরূপ নিরীক্ষণ করিঘা পবিত্র হই, এবং সেই 
মঙ্গলভাবের অনুকরণ করিঠে যত্রশীল হই। এই শুভ উদ্দেশ্তেই 
তিনি আমাপিগের প্রত্যেকের হৃবয়ে পরমহিতক্ারী বস্ত্রীরপে 
ধর্মকে সংস্থাপন করিয়াছেন। * রঙ রঙ্গ রঙ 
যেখানে গ্ভার ও সত্য-_যেখানে নির্বল প্রেম ও দয়া, সেইস্থানেই 
আত্মপ্রসাদ। যখন কাহারও আর্তনাদ নিবারণ করা যাঁয়_-যখন 
কোন ছুঃসহ শোকসস্তপ্ত ব্যভির মনঃশল্ায উদ্ধার করা যায়-_-যখন 
ধর্মযুদ্ধে পরাহত কোন বিপন্ন ব্যক্তিকে উৎসাহ ও সাহস প্রদান 
করা যায়-য্খন প্রবোধ-নূর্ধয দার] কাহারও মন হইতে অজ্ঞান- 
তিমির দুর করা থায়, অথবা কাহারও মোহনিদ্রা ভঙ্গ কর! যায়-_. 
যখন অন্তের দোষ প্রশস্ত হৃদয়ে ক্ষমা কর। যায় এবং আপনার সেই- 
সকল দৌষকে নির্দয়রূপে নির্যাতন করিয়া দৃরীরুতত করা যাঁয়_ 
যখন আপনার পরমশক্রত্বরূপ বিপুবিশেষকে আয়ত্ত কর যায় এবং 
যখন আপনার অনিষ্টকে অনিষ্ঠজ্ঞান ও গুরুবিপর্দকে বিপদজ্ঞান 
না] করিয়াও ঈশ্বরের 'প্রয়কাধ্য অনুষ্ঠান করা যায়_-তখনই নির্মল 
সুখের উৎম উৎসারিত হইতে থাকে_ তখনই বিশদ আত্ম প্রসাদ 
হৃদক়াকাশে আবিভূ্তি হয়__তখনই ধর্খামৃতরস পান করা ষায়।” 

এই বক্তৃভার পর যুবক সত্যেন্দ্রনাথ যে প্রার্থনা করেন, তাহাতে 


১৮২, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


তাহার হৃদয়ের. বিশালতা এবং ভাবের গাস্তীধ্য অত্তি পরিষ্কারদ্ধপে 
প্রকাশিত হইফাছে। তিনি প্রার্থনা করিতেছেন-__-"হে পরমাত্মন্‌! 
তুমি মহ্থষযকে অনন্ত কাঁলের উন্নতিলাভে অধিকারী করিয়! তাহার যনে 
কতই মহত্বের বীজ বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছ। তুমি তাহার নুখরাজ্য 
কতই বিস্তৃত করিয়াছ; তাহার অধিকার কতই প্রশস্ত করিয়াছ ; 
তাহাকে কতই আধিপত্য প্রদান করিয়াছ; তথাপি যাহার। স্বকীয় 
গরীয়সী প্রক্কৃতি বিস্বত হইয়া অপথে পদার্পণ করিতেছে এবং 
আপনাদের সঙ্গে অন্তকেও দুষিত করিবার চেষ্টা পাইতেছে 
এবং যাহার নানাপ্রকার ঘটনাহুত্রে অনুস্থ্যত হইয়া নানা প্রকার 
যন্ত্রণা তোগ করিতেছে, তাহাদের সকলের মঙ্গল প্রার্থনার জন্ত 
আমার মন উত্নুক হইতেছে। যাহারা তোমার নির্দিষ্ট ধর্মপথে 
গষন করিবার মানস করিয়া সম্মুখে অনেক বাধাত ও বিস্তর প্রতি- 
বন্ধক প্রাপ্ত হয়েন এবং দেশের কুরীতি বা কুনংস্কার বণতঃ সেই পথে 
একপদও৪ অগ্রলব্র হইতে পারেন না, হে বিদ্ববিনাঁশন বিশ্বপাতা ! 
তুমি তাহাদের সেই পথ পরিষ্কার করিয়া দেও এবং তাহাদের মনে 
উৎসাহ ও সাহস প্রদান কর। যে সময়ে _সাধুব্যক্তি ধর্মক্ষেতরে ক্রমাগত 
বিচরণ করিয়৷ বিষয়-কোলাহল দূর করিবার নিমিত্ত তোমাতে চিত্ত 
নিবেশিত করেন এবং আপনার মনকে শান্তি-জ্যোতিতে পবিজ্র করেনঃ 
সেই সময়ে বাহারা অবৈধ ইদ্রিয়ম্খ বা নিকৃষ্ট আমোদে রত থাকিয় 
তোমার প্রদত্ত স্বকীয় মহীয়সী প্রবৃতি-সমুদায়কে নিদ্রিত রাখে, হে 
পরমাত্মন্! তুমি তাহাদ্িগকে শুভবৃদ্ধি প্রদান কর এবং সৎপথ 
প্রদর্শন কর। যাহারা কেবল বিষয়রসে মুগ্ধ হইয়া! সংসার-তরঙ্গে 
তরঙ্সিত হুইতে থাকে, এবং বিপদের সমগ়্ সম্পদজীবী বন্ধুজনগণ দ্বার 
পরিত্যন্ত হইয়া সহাত্সহীন ও আশাহীন হইয়া যায়, তাহার যেন 


বর 
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সংসারঘটিত সমগ্ত সম্বন্ধ অনিত্য জানিয়া তাহাতেই একান্ত লিপ্ত 
না হয় এবং তোমার সহিত চিরসম্বন্ধ জানিয়া তোমার অনেষণে 
প্রবৃত্ত হয়। বাহার! বিকারী যৌবন ও ধনমদে মত্ত থাকিয়া মৃত্যুকে 
একেবারে বিস্বৃত হইয়া! বায় এবং আপনার অতুল এশ্ব্ধ্য, বলিষ্ঠ শরীর 
ও স্থৃতীক্ষু বুদ্ধি সস্তোগ-সলিলে নিমজ্জন করে এবং অবশেষে এমত 
জধন্ত অবস্থায় পতিত হয়, যে, আমোদে তাহাদের আর পরিতৃপ্ডি হয় না 
এবং নিদ্রায় আর বিশ্রাম হয় না। যাহারা পরিবর্তনশীল সংসারমধ্যে 
সকলপ্রকার স্খতোগের পরীক্ষা শেব করিবার পরে সংসারের 
প্রতি, মনুষ্যের প্রতি এবং আপনা'র প্রতি, একান্ত বিরক্ত ও সর্বপ্রকার 
নিরাশ হইয়া কেবল আক্ষেপ করিয়াই আমু শেষ করিতে থাকে, 
তাহাদের যেন জ্ঞান হয় যে, আমরা কেবল আহার ও বিহারের 
নিমিত্তেই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি নাই এবং পৃথিবাঁতেই আমাদের 
জীবনের শেষ নহে; তাহার সংসারমধ্যে সুখরূপ মৃবগভৃষ্কায় 
প্রতিবার আশ্বাসিত ও প্রতিবার বঞ্চিত হইয়া যেন অপরিবর্তনীয় 
স্বরূপে আপনার স্বথের সম্বন্ধ নিবদ্ধ করে এবং আপনার ষথার্থ ধাম 
অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রশস্ত নগরীমধ্যে যাহারা পাপ ও 
দুঃখে কালক্ষেপ করিতেছে, যে-সকল পাপাত্ম। অন্ককারময় নির্জন ভীষণ 
কারাগৃহে নিজ কুকর্মের ফলভোগ করিতেছে, ষে-সকল দীন দরিদ্র ব্যক্তি 
স্বীয় শিশুসম্তানদিগের জন্য একমুষ্টি অন্ন সংগ্রহ করিতে অক্ষম, যে-সকল 
ছুর্ভাগা ব্যক্তি যৌবনের প্রারভেই সুপ্রিয় স্বার্থপর ছুঃশীল পাপাত্মা- 
দ্বিগের হস্তে পতিত হইয়া স্বাতাবিক তেজস্বিনী প্ররুতিকে নিস্তেজ ও 
বিকৃত করিতেছে এবং যে-সকল অনাথা অবলাগণ পতিবি্বোগে 
পহারুহীনা হইয়া ছুঃসহ বৈবব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, হে পরমাত্মন্‌ 


2 তা যা রা রা 7 হাযির রানা 


১৮৪ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
প্রবৃত্ত কর; ইহারা যেন তোমার প্রসারিত ক্রোড় আশ্রয় করিয়া 
সকল প্রকার দুঃখ শোক হইতে যুক্ত হয় ।” 

ষোড়শ বৎসর বয়স্ক বালকের উক্ত প্রকার গম্ভীর, ঈশ্বর-প্রেমো- 
ক্দীপক, স্থললিত-ভাবাপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সভাস্ত সকলে মুগ্ধ হইয়া 
ভাবে বিভোর হইয়। গেলেন । একেই ত দেবেন্্রনাথের পুনরাগমনে 
সকলের প্রাণ উৎসাহে পূর্ণ ছিল, তাহার পর তাহার পুত্রের প্ীপ্রকার 
প্রার্থনা ও বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলে ভাবিলেন বিধাতা কৃপা করিয়া 
তাহাদের এতদিনের প্রার্থন। শুবথ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্ম ধর্মের পবিত্র 
আলোক দেশের মধ্যে বিস্তার করিবার জন্ত এই বালককে তাহার 
কার্যে আহ্বান করিয়াছেন। বস্ততঃ সত্যেন্্নাথ যদিও প্রচারক-বরত 
গ্রহণ করেন নাই তথাপি তাহার সমস্ত জীবনে তিনি উ্্তাবপূর্ণ 
গম্ভীর ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা, সহিত্যের সেবা, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি 
যহৎকাধ্যে আপনার শক্তি, সামর্থ্য নিয়োগ করিয়াছেন। বর্তমান 
সময়ের ব্রহ্মদগীতে আদিব্রাহ্মসমাজের খত সংগীত দেখিতে পাওয়া 
যায় তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচিত সংগীত ব্যতীত অধিকাংশই 
সত্যেন্রনাথের দ্বারা রচিত হইয়াছে! 





অক্টবিংশ পরিচ্ছেদ। 


ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র 1 


হিমালয় হইতে প্রত্যাগমনের পর যে-সমস্ত যুবক! দেবেন্জনাথের 
সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্মদমাজের সেবাতে আপনাদ্দিগকে অর্পন করিয়- 
ছিলেন, তীহাদের মধ্যে কেশবচন্দ্র সর্ববপ্রধান। কেশবচন্দ্রের সহিত 
তাহার এপ্রকার মধুর সম্বন্ধ ও যোগ হইয়াছিল যে তাহা সচরাচর দেখিতে 
পাওয়! যায় না । দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়ে সাধন করিয়া যে-স্মস্ত সত্যরদ্ 
লাত করিয়াছিলেন, তাহার মুল্য বুঝিতে ও তাহা জনসাধারণের মধ্যে 
প্রচার করিতে কেশবচন্দ্রের ্তায় একজন প্রতিভশালী ও ঈশ্বরপিপান্থ 
ব্যক্তির প্রয়োঞ্জন হইয়াছিল বলিয়়াই যেন বিধাতা এই দুইজনের মধ্যে 
এ প্রকার নিগুঢ় যোগ স্থাপন করিয়া পরস্পরকে প্রেমে মাবন্ধ করিরা- 
ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের জীবন ও কার্য্য এবং কেশবচন্দ্রের গ্লীবন গু 
কাধ্য অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে গ্রথিত, সুতরাং দেবেন্্রনীথের জীবনীর যধ্যে 
কেশবচন্দ্রের জীবনও স্থানলাভ করিবার সম্পৃর্ণ উপযুক্ত। এইলস্জ 
তাহার একটি ক্ষুদ্র জীবনী ইহার মধ্যে স্নিবিষ্ট হইল। 
কলুটোলার বিখ্যাত সেন-পরিবারে ইং ১৮৩৮ সালের ১৯শে 
নবেম্বর তারিখে কেশবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ভাহার পিহাষহ 
স্বগাঁয় বামকমল সেন মহাশয় বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র ও ধর্খের জন্ 
বিখ্যাত ছিলেন। বাঁমকমল পেন মহাশরের পুত্র স্বগাঁয় প্াারীমোহন 
সেনও আপনার চরিব্রগুণে সকলের প্রীতিলাভ করিতে সক্ষম 
, হুইয়াছিলেন। ইনি কেশবচক্দট্রের পিতা । দেবেন্রনাথ ও প্যারীমোহন 
কিছুদিন একসঙ্গে হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন! ইহাদের 
পুক্র্ঘয় সত্যেক্্রনাথ এবং কেশবচন্দ্রও এ কলেজে একশ্রেনীতে অধ্যয়ন 
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করিয়াছিলেন। একাদশ বর্ষ বয়ওক্রমেব্র সময় কেশবচন্দ্র পিতৃহীন 
হয়েন। জ্ুতরাং ঠাহার মাতার উপর তাছার শিক্ষার তার পতিত 
হয়। তাহার মাতা সারদা দেবী অতিশয় ধর্্শীলা রমমী ছিলেন। 
শৈশবকাল হইতেই কেশবচন্্র হরিতক্ত হইয়াছিলেন। তিনি 
গ্রতিদিন স্নান করিয়া! পষ্টবন্ত্রপরিধান করিতেন এবং হরিনামের ছাপ 
দিয়া তাহার ইষ্টদেবতার পুজা করিতেন। 

বাগ্যকাগেই কেশবচন্র আপনার সমবযস্ক বন্ধুদিগের নেতাস্বূপ 
হুইয়। বাল্যক্রীড়! করিতেন। স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজ্যদার মহাশয় 
তাহার ক্রীড়ার সহচর ছিলেন। সাত বৎসর বয়সের সময়ে তাহাকে 
হিন্দুক্লেজে ভন্তি করিয়া দেওয়া! হইয়াছিল। সেখানে তিনি 
আপনার প্রতিভাবলে উৎকৃষ্ট ছাত্রদিগের মধ্যে পরিগণিত 
হইয়াছিলেন। ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসে তাহার যেপ্রকার 
বাৎপত্তি হইয়াছিল গণিতে তাহার সেপ্রকার ছিল না। কিছুদিন 
পরে তাহাকে কলেজ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল বটে, কিন্ত তিনি 
বাড়ীতে মনোধোগের সহিত সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি শান্তর 
অধায়ন করেন। বাল্যকালে তাহার এপ্রকার বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল 
যে চতুর্দশ বৎসর বয়সে তিনি আমিষ আহার পরিত্যগ করেন। 
অন্তরের মধ্যে তিনি বিবেকবাণী শ্রবণ করিতেন এবং সেই অনুযায়ী 
কাজ করিতেন । সমস্ত জীবনে এই বিবেকপরায়ণতার উজ্্বল দৃষ্টাস্ত 
তিনি রাখিয়! গিক্জাছেন। 

সেন-পরিবার বৈষ্ণব ধর্মীবলম্বী ছিলেন। ম্থতরাং কেশবচন্দ্রও 
পরম বৈষ্ণব ছিলেল। কিন্তু ইংরাজী দর্শন ও বিজ্ঞান আলোচনা 
করাতে তাহার এই ধর্মের প্রতি বিশ্বাম চলিয়া গিয়াছিল। 
এমন সময়ে স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়ের রচিত একখানি 
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গ্রন্থ তাহার হস্তগত হয়। তিনি তাহা পাঠ করিয়া দেখিলেন 
ভাহার বিশ্বাসের সহিত ব্রাক্ষপমাজের বিশ্বাসের রক্য আছে। 
সেই দিনই তিনি স্থির করিলেন ব্রাঙ্গদমাজে যোগদান করিবেন-। 
সত্যেন্্রলাথ তাহার সমপাী ছিলেন। একদিন তিনি ফেশবচন্ত্রকে 
নিজ বাটাতে আনিন্না দেবেন্্রনাথের সহিত পরিচয় করাইয়া 
দিলেন। তাহার সহিত আলাপ করিয় দেবেন্দ্রনাথ পরম পরিতোধ 
লাভ করিলেন এবং ছুইজনে একত্রে ত্রাহ্মসমাঞ্জের সেবাতে নিযুক্ত 
হইলেন। কিছুদিন পরে দেপেন্দ্রনাথ, কেশবচন্ত্র ও সত্য্রনাথকে 
সঙ্গে লইয়া! পিংহল ভ্রযষণ করিতে বহির্গত হইলেন। তাহা শুনিয়া 
সেন-্পরিবারে ভীষণ ক্রন্দন-ধবনি উথিত হল | কেশবচন্্র লিংহল 
হইতে ফিরিয়া আপিয়! বেঙ্গল ব্যাঞ্চে একটি কর্ম গ্রহণ করিলেন। 
কিন্তু তিনি বেশীদিন এই কর্খ করিতে পারিলেন না । দেশের 
সেবার জন্ত তাহাকে কর্শত্যাগ করিতে হইল। 

এই সময়ে ছইটি বিষয়ের প্রতি তাহার দৃষ্টি পতিত হইল! 
প্রথমতঃ দেশের শিক্ষিত যুবকেরা ইংরাজী শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়। অত্যন্ত 
উচ্ছজ্থ হইয়! পড়িতেছিলেন। তহাদিগকে সৎপথে আনিবার জন 
কেশবচন্দ্র বক্তৃতা ও সভা! সনিতির আয়োজন, পুস্তিকা প্রচার করিতে 
লাগিলেন। দ্বিতীয়তঃ, থৃষ্টান পাদরিদিগের সহিত তীহার ভয়ঙ্কর 
সংগ্রাম আরম্ত হইল। তিনি যখন অসাধারণ বাগ্সিত1 ও যুক্তি সহকারে 
্রাহ্মধর্শ প্রচার করিতে লাগিলেন তখন পাদরিগণ প্রমাদ গণিয়া 
তাহার সহিত তর্কযুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। বহুদিন ধরিয়া তাহাকে 
এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকিতে হইয়াছিল এবং অবশেষে সত্যের জয় 
হইল, কেশবচন্্রের জয় হইল। তখন হইতে তিনি দেশের একজন 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হইলেন। 
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তীহার এইপ্রকার বঙ্ধানরাগ ও ব্রাহ্মধন্ম প্রচারে উৎসাহ 
দেখিয় দ্েবেত্রলাথ তাহাকে '্রহ্ষানন্দ” এই উপাধিতে বিভূধিত 
করিয়। ব্রাহ্গলমাজের উপাচার্ধ্য করিয়াছিলেন। যেদিন তিনি ব্রাহ্গ- 
সমাজের উপাচান্য পদে অভিষিক্ত হয়েন, সেই দিন তিনি ভাহাব্র 
পত্ধীকে দেবেন্্রনাথের বাড়ীতে আনয়ন করিলেন। এইবার সেন- 
পরিবারে ভীষণ অগ্নি জলিয়া উঠিল। তাহার পৈভৃকবাটী হইতে 
তিনি কিছুদিনের জন) নির্বাদিত হইলেন। তাহাতে তিনি আরও 
উৎসাহের সহিত ক্রাহ্গধর্ম প্রচারে প্ররৃত্ত হইলেন। উপাচার্য পদে 
অভিষিক্ত হইবার কিছুদিন পরে তিনি মান্রাজ ও বোম্বাই অঞ্চলে 
প্রচারার্থ বহির্গত হইলেন। যেখানে তিনি গমন কব্িতেন, 
সেখানে সকলেই তাহার বন্তৃতী শরবণে মুগ্ধ হইতেন। এইরূপে 
সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি ব্রাহ্মধন্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। কেশব- 
চন্দ্র প্রমুখ যুবকগণ অতঃপর আতর এক কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করেন। 
তাহ! অসবর্ণ ও বিধব। বিবাহ প্রচলন। এই ব্যাপার লইয়া! 
চীন ও নব্যদলের মধ্যে এক সংঘর্ষ হইল। তাহা হইতে এই 
ফল হইল যে নব্যদল দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া এক নূতন 
সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। কেশবচন্দ্রের সহিত প্রতাপচন্্র মজুমদার 
বিজয়কুষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি অনেক যুবক মিলিত হইয়া দেশে বিদেশে 
্রাঙ্ধন্থ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। 
কেশবচন্দ্র ত্রাঙ্গ-ধর্মের সংবাদ লইয়! ইংলগু গমন করিলেন। 
সেখানে তিনি ছয়মাসকাল অবস্থান করেন এবং “সতরটি প্রকাস্ঠ 
সভায় চল্লিশ সহত্রের অধিক লোকের নিকট বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদ্দান” 
করেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়াতে আমেরিকা 
যাইবার সম্কল পরিতাগ করিয়া কজিকাতা ফিরি) আমসন। 
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কলিকাতাতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি সাধন ভজনে মনোষেগা হইয়া 
আপনার শিষাবন্দকে লইয়৷ সজনে ও নির্জনে ব্রাহ্ম-ধর্ম সাধন করিতে 
আরম্ভ করেন। এই সময়ে তীহার সহিত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 
পরিচয় হইল। 

ইং ১৮৭৮ সালে তাহার জ্যেষ্ঠা কন্া সুনীতি দেবীর সহিত কোচ- 
বিহারের মহারাজার বিবাহ হয়। ইহাতে ভারতব্বাঁয় ব্রাহ্মসমাজের 
লোকেরা ছুই ভাগে বিতক্ত হইয়। পড়েন। ধহারা এই বিবাহের, 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাহারা! এক স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন 
করিলেন। অতঃপর কেশবচন্দ্র তাহার সমাজের “নববিধান” নামকরণ 
কবিয়া আপনার মত ও বিশ্বাস প্রগারে মনোযোগী হইলেন। 

এই নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে যদিও তাহার কর্্োৎসাহ 
কমিল না, কিন্তু তাহার মনের মধ্যে এমন এক গুরুতর আঘাত 
লাগিল যে তাহ! হইতে তিনি আর রক্ষা পাইলেন না। সাধারণ 
ব্রাহ্মদমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে তিনি আরও অধিকতর উৎসাহে ও. 
অসাধারণ পরিশ্রম সহকারে আপনার ধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন: 
বটে, কিন্ত তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়! গেল। ্বাস্থ্যলাভের জন্য তাহাকে 
প্রায়ই পাহাড়ে গমন করিতে হইত। যখন তিনি স্থাস্থ্য-লাভের জন্ত' 
নির্জনে গমন করিতেন, তখনও ভিনি গভীর পরিশ্রম সহকারে 
পুস্তকাদি প্রণয়ন করিতেন। অবশেষে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া 
তাহাকে কলিকাতাতে ফিরিয়া আসিতে হইল। অনেক স্ুবিজ্ঞ 
চিকিৎসক তাহাকে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই 
কিছু হইল না। কেশকচন্দ্র অকালে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়! 
অমরধামে গমন করিলেন। তীহার মৃত্যুর পর কত দেশী ও বিদেশী 
সংবাদপত্রে তাহার গরশংসা পূর্ণ প্রবন্ধ বাহির হইরাছিল তাহার সীমা, 


১৯০ মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


নাই, কত দেশী ও বিদেশী পণ্ডিত ও সম্ত্রান্ত ব্যক্তিগণ ত্রাহার. জ্োষ্ঠ 
পুত্রের নিকট শোকপুর্ণ পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা 
নাই। আমরা এ সন্বদ্ধে 'বঙ্গবাসী সংবাদপত্রের রচনায় কিয়দংশ 
উদ্ধত করিয়া উপসংহার কৰিব। “ননির্্ল নীল গগনে সহসা বভ্রাথাত 
হইল। আজ সুমের্শূঙ্গ ভাঙ্গিয়। পড়িল, আকাশ হইতে চন্দ্র খসিল__ 
কেশবচন্দ্র আর ইহজগতে নাই। যঙ্গলবার সন্ধঠাকালে নিমতলার 
শ্াশানে যাহ! পুডিয়াছে, কতকাল হইল ভারতের কোনও শ্মশানে 
তাহ] পুড়ে নাই। ভাগীরী সেদিন যে তন্ম ভাসাইয়। লইয়া গিয়াছেন, 
ন্মাজ কতকাল হইল পুণ্যসলিলের পবিত্র আোতে সেরূপ ভম্ম মিশে নাই। 

ক ৯ রঙ ক ক ক ক চি রঙ 

*কেশব-মূর্তি সম্মুধে নাই বটে, কিন্তু কেশবের অমর অস্তরাত্মা 
চিরদিন মানবকুলের অন্তরে বিরাজ করিবে। সেই মনোমোহন মূর্তি, 
সেই মধুর কথা, সেই তেজস্বিনী বাগ্মিতা, সেই মোহনমুখে হরিনাম 
কীর্তন কে ভুলিবে? যিনি ত্রাহ্মসমাজের বীজ, জাতীয় জীবনের উৎস, 
ধাহার বাগ্সিতায় ইউরোপ মুগ্ধ, ব্রাইট, গ্লাডষ্টোন চমকিত, এমন মহা- 
পুরুষের নাম কেন না চিরম্মরণীয় হইবে? ক * * উনবিংশ 
শতাব্দীর মহাযোগী, ইউরোপ আমেরিকায় উপানিত, এই ভারতের 
মুকুটমণি. কেশবকে কে বিস্কৃত হইবে ? আঙ্জগ কমল-কুটারের মধ্যাহু- 
সুর্য) অকালে অন্ত গেল; টাউনহল বক্তা-শূন্ত হইল; বীডন-পার্ক 
আধার হইল; ব্রহ্মমন্দিরের বেদী আচাধ্যশূন্ত হইল, এ শৃন্ত পর্দ কে 
পুরণ করিবে ?” 


উনত্রিংশ অধ্যায়। 


কেশবের সহিত মিলন ও সত্যেন্দ্রনাথ । 


পুর্ব অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে কেশবচন্দ্র তখনকার শিক্ষিত যুবক- 
দিগের উচ্ছঙ্খলতা। ও ধর্শূন্ঠতা দেখিয়। নর্্বাহত হইয়/ছিলেন এবং 
তাহার প্রতিকারের জন্য তিনি সতা, সমিতি ইত্যাদি স্থাপনে মনোষোগী 
ইয়েন। ১৭৭৯ শকে তিনি গুড উইল ফ্রেটারনিটি' সভ স্থাপন করেন । 
' সেখানে তিনি ধর্মমবিবয়ে অগাশ্প্রদায়িক উপদেশ ইত্যাদি প্রদান 
করিতেন। তাহার উৎসাহ, বৈরাগ্য, বুদ্ধি ও প্রতিভাগুণে অনেক 
যুবক আকৃষ্ট হইয়া এই সভাতে যোগদান করিয়াছিলেন। পুরে 
কথিত হইয়াছে শ্রদ্ধাম্পদ রাজনারারণ বন্ত মহাশয়ের রচিত 'ব্রাঙ্মধন্ধ্ 
কি? নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া! এই ধর্শের মত ও বিশ্বাসের 
সহিত তাহার এক্য হইল। তিনি তখন ব্রাঙ্মসমাজে যোগদান করিবার 
জন্ত এক গ্রতিজ্ঞা-পত্র প্রেরণ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ যখন হিমালয়ে 
বাস কৰিতেছিলেন, তখন এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল।. তিনি হিমায় 
হুইতে প্রত্যাগত হইলে ১৭৮০ শবকের সান্বংসরিক উত্সবের পর একজন 
একদিন তন্ববোধিনী নতাতে তাহাকে বলেন “কেশবচন্দ্র নামে এক 
সুবক কলুটোলাতে ত্রাহ্ম-ধর্ম সন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেছেন? 
ন্রাঙ্গ ধর্মের নাম শুনিয়া দেবেন্্রনাথের হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল। 
তিনি একদিন গোপনে কেশবচন্দ্রের কনুটোলার বাড়ীতে গমন 
করিলেন। দেখানে যাহা দেখিলেন তাহাতে তাহার হৃদয়ে অপূর্বব 
আনপ্দ হইল। দেখিলেন কেশবচন্দ্র একখানি রক্তবর্ণ পট্বস্ত্র পরিধান 
করিঝ্রা দণ্ডায়মান হইয়া ইংস্বাজীতে বক্তৃতা করিতেছেন, আর অনেক 


১৯২ মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
শিক্ষিত যুবক অতি আগ্রহের সহিত তাহা শ্রবণ করিতেছেন। তাহার 
বক্তৃতা শুনিয়া দেবেন্্রনাথের অত্যন্ত আনন্দ হইল। তিনি সেদিন 
বাটী চলিয়! আসিলেন। 

একদিন বুধবার সমাঁজের উপাসনার পর একজন তাহাকে বলিলেন 
“ইনি কেশবচন্দ্র সেন?। সেদিন দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাহার অন্ন 
পরিচয় হইল। ক্রমে ক্রমে এই দুই মহৎ ব্যক্তির মধ্যে বন্ধুতা বর্ধিত 
হইতে লাগিল। একজন আবর-একজনের পিতৃস্থানীয় হইলেন। 
ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের প্রায় এক বৎসর পরে কেশবচন্দ্রের 
জীবনে এক ভয়ঙ্কর পরীক্ষা উপস্থিত হইল সে পরিবারের কুল- 
ক্রমাগত নিয়মানুযায়ী তীহার দীক্ষার দিন উপাস্থৃত হইল। সেই 
বিন কেশবচন্দ্রকে হিন্দুপ্রথানথসারে গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিতে 
হইবে। কিন্তু কেশবচন্দর চিরদিন অন্তরস্থিত বিবেক-গুরুর আদেশে 
চলিতেছিলেন, এক্ষণে পৌত্তলিক গুরুর নিকটে দীক্ষ! গ্রহণ করিতে 
তাহার অতান্ত বিদ্ন উপস্থিত হইল। তিনি কিছুতেই বিবেকের বিরুদ্ধে 
চলিতে প্রস্তুত নহেন। এদিকে তাহার আস্মীয় স্বজন প্রভৃতি তাহার 
এ প্রকার বাবহারে অত্যন্ত বিরক্ত গু ক্ষুব্ধ হইতে লাগিলেন। তাহার 
নিকট এ কঠোর পরীক্ষা। তিনি অবশেষে দেবেন্দ্রনাথের নিকট 
উপস্থিত হইয়া এ বিষক্ষে তাহার আদেশ জানিতে ইচ্ছা করিলেন। 
দেবেন্দ্রনাথ চিরকাল স্বাধীনতার পক্ষপাতী । সুতরাং এ বিষয়ে তিনি 
উত্তর করিলেন “তুমি মন্ত্র নেবে কি না, সে তোমার নিজের উপর 
নির্ভর করে। তুমি তোমার নিজের হাদয়ের বল পরীক্ষা! করে, বিবেচনা 
করেস্থির কর। আমি কি পরামর্শ দেব ?” 

এই ব্যাপার হইতে আমর! দেবেস্্রনাথের প্রকৃতির একটি গৃঢ়ততব 
জানিতে পারি। প্রথমতঃ তিনি মলে করিতেন ধর্মজঞান মানবের 


উনন্রিংশ অধ্যায়--কেশবের সহিত মিলন ও সত্যেন্দ্রনাথ ১৯৩ 


হৃদয়-নিহিত সহজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। মানব যখন যে সোঁপানে 
আরোহণ করে, তখন তাহার উপযুক্ত ধর্ম কি হইবে তাহা বিধাতা 
অন্তরের মধ্যে থাকিয়া তাহাকে উপদেশ প্রধান করেন। আধ্য[ত্মিক 
রাজ্যে বাস্তবিকই ইহা একটি অযূল্য সত্য। কিন্ত এ সত্যের তাৎপর্য্য 
অনেকে গ্রহণ কারতে না পারিয়? ধন্মকে এক অস্বাভাবিক কুদ্ছ্রসাধনের 
ব্যাপার করিয়া তোলেন। আধ্যাত্মিক জীবনে সোপান আছে। এক 
সোপান হহতে ক্রমে অন্ত সোপানে আরোহণ করাই জগতের 
নিয়ম । আধ্যাত্মিক জগতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। 
বল প্রয়োগে অথবা কোন উচ্চ সাধকের অভিজ্ঞতা-ল্ধ সত্যের দ্বারা 
সাধক জীবনের কোন উপকার হইতে পারে ন1। কারণ মানুষ বে স্তরে 
বাস করে, সেই স্তরের কথাই সে বুঝিতে পারে, যাহা! তাহার 
জ্ঞানের অগম্য,ধারণার অতীত,তাহ! কোন বিশিঃ ভক্ষিভাজন সাধকের 
দ্বার কথিত হইলেও তাহার বিশেষ কোন উপকার হয় না। দেবেন্দ্র 
নাথ ইহা জানিতেন, সেইজন্য এবিষয়ে কেশবচন্দ্রকে তাহার বুদ্ধি 
বিবেচনার উপর নির্ভর করিতে আদেশ করিলেন। দ্বিতীয়তঃ 
কেশবচন্দ্রের ধর্মের বল, চরিত্র শক্তি, ঈশ্বরান্থরাগ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ 
বিশেষ অবগত ছিলেন না। কেশবচন্দ্র যে পরীক্ষার মধ্যে আপনাকে 
নিক্ষেপ করিতে অগ্রদর হইতেছেন, সে পরীক্ষার কঠোরতা তিনি 
সহ করিতে পারিবেন কি না তাহা তিনি জানিতেন না। বিশেষতঃ 
তিনি একজন বিখ্যাত সন্্রাম্ত হিন্দু-পরিবারের সন্তাঁন। তাহার শিক্ষা 
কুচি ইত্যাদি হিন্দু-পরিবারের সন্তানের ন্যায় হওয়াত্র সম্ভাবনা ছিল? 
ষদ্ধিও তিনি ইংরাজী শিক্ষার নৃতন আলোক পাইয়া প্রাচীন রীতি- 
নীতির প্রতি উদাসীন হইয়াছিলেন তথাপি তাহার জীবনের 
পরিবর্তন কি পরিমাণে হইয়াছিল, তাহ! তিনি বিশ্ষরূপে জানিতেন 


১৯৪ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


না। এ অবস্থাতে এই গুরুতর বিষে লোকচরিপ্রজ্জ দেবেন্দ্রনাথ 
তাহার নিজের বুদ্ধি বিবেচনা ও শক্তির উপর নির্ভর করিয়! কার্য 
করিতে পরামর্শ দিলেন। একজ্ঞন প্রবীণ, বছুদর্শী, ধার্দিক ব্যক্তির 
পক্ষে এ প্রকার পরাম্শ দেওয়। সংপুর্ণরূপে বুদ্ধ ও নীতিসঙ্গত। 

আমর] কেশবচন্দ্রের জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। এই 
অধ্যায়ে সত্যেন্্রনাথের বাল্যজীবনী ও তাহার ব্রাহ্মলমাজের কাধ্য 
সম্বন্ধে কিঞ্চিং আলোচনা করিতে প্রবুত্ত হইতেছি। একজন প্রাচীন 
ও স্ুবিজ্ঞ ব্রাহ্গের ভাষাতে আমরা তাহ] বর্ণনা করিতেছি। 

“শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭৬৪ শকের ২ টজ্যন্ঠ জন্মগ্রহণ 
করেন। বাল্যকালাবধি তাগার সত্যনিষ্ঠা, কার্ধযতৎপরতা ও সময় 
প্রতিপালনাদি গুণ তাহার পরিবার ও বয়স্তিগের মধ্যে কাহার তাবী 
মহত্বের চিহ্ন প্রকাশ করিত। পাঠদশায় তাহার সর্ববিষয়ে প্রবেশ- 
শক্তি, পরিফার জ্ঞান এবং সত্য প্রকাণ সাহসাদি গুণে তাহার শিক্ষকগণ 
ভাখাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিনি যাহা উচিত বুঝিবেন, তাহাই 
করিবেন। যাহার আরপ্ত করিবেন, তাহার শেষ না করিয়! ছাড়ি- 
বেন না। তাহার এই গুণ পরে যৌবনকালের বল ও পাহসের সহিত 
যুক্ত হইলে, সাহার তাতকালীন সহযোগী সমাজসংস্কারকেরা কেহ 
তাহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই । 

“তিনি প্রথমতঃ হেয়ার স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন পরে ইংরাজদিগের 
সংসর্গে তাহার ইংরাজী শিক্ষা উত্তম হইবে বলিয় দেবেন্দ্বাবু তাহাকে 
এক সাহেবের স্কুলে অধ্ররন করিতে দেন। সেইখানে তাহার ইউ- 
রোপীয় তাব সমস্ত শিক্ষা হয়। পরে তিনি প্রেসিডেন্সি কালেজেও 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । 

পথুহেতে ধিনি ভীহার ইংরাজী শিক্ষক ছিলেন, তিনি ব্রাহ্ম ; ধিনি 
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ভাহাকে সংস্কৃত পড়াইতেন, তিনিও ব্রাঙ্ছ। ব্রান্গধর্দের আলোচনা 
তখন তাহার গুহের সর্বাংশেই প্রবেশ করিয়াছিল। সুতরাং অতি অন্প 
বয়সেই তিনি ব্রান্মধর্ম্ের সমুদায় মত ও ব্রাহ্মপমাজের সমুদায় বৃত্তান্ত 
অবগত হইলেন। বখন দেবেক্দ্বাবু সিমল) হইতে গৃহে গ্রত্য।গমন 
করিলেন তখন তাহার বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর । এই বয়সে্ট তিনি ব্রাহ্ম 
ধন্মের উন্নত সাধক ও ব্রাহ্গপমাজের নেতার ন্যায় কার্য করিব'র সামর্থ্য 
প্রন্ণাশ করিতে লাগিলেন । দেবেন্দবাবু তাহার ভাব দেখির! বাৎসল্য- 
রসে বিগলিত হইলেন এবং উন্নত শক্তির অনুরোধে তাহাকে ব্রঙ্গ- 
সমাজে যথাবোগা স্থান প্রদ্বান করিলেন। তিনি এই অন্ন বয়সেই 
তত্ববোধিনী পত্রিকাতে এক একটি অপুর্ব প্রস্তাব প্রকাশ ও ব্রাক্ষ- 
সমাজে এক একটি উজ্জল বন্কৃতা প্রদান করিয়া ব্রাহ্মগণকে চমকিত 
করিয়! তুলিলেন।” 

পূর্ব অধ্যায়ে সত্যেন্্রবাবুর একটি বক্তৃতা উদ্ধত কর] হইয়াছে। 
তীহার এই-সকল বক্তৃতা ও সঙ্গীত দন্বন্ধে উক্ত প্রাচীন ত্রাঙ্ম লিখিয়া- 
ছেন ;--“সেই অল্প বয়সেই তিনি ধন্মের তবসকল নিজের চিন্তা দ্বার] 
কেমন নিপুণরূপে, শৃঙ্খলাপুর্ধক আত্ভীক্কত করিয়াছিলেন, তাহা 
প্রকাশিত হইয়াছে। পরে যে জিগ্ধ-গন্ভীর অতুলরসভাবপূর্ণ সঙ্গীত 
সকল রচন! করিস্বা তিনি ব্রাহ্মদিগের নিকট যশম্বী হইয়াছেন এবং 
ভাহাদিগের চিরদিনের অবলম্বনীয় অমূল্য সম্প্ভি দান করিকাছেন-_ 
যে-সকল সঙ্গীতের নিমিত্ত তিনি বঙ্গীয় কবিকুলের মধ্যে এক গণনীয় 
কৰি বলিয়া মান্য হইবার উপযুক্ত। ভাঁগার প্রথম দিবসের প্র বন্তৃতাতে 
এ-সকল নঙ্গীতের প্রান্ন সমুদ্ায় ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়” 

বখন সত্যেন্্নাথ এইরণে ত্রাঙ্গপমাজ্জের কার্যে নিধুক্ত হষঈয়া- 
ছিলেন, তখন কেশবচজ্জ কেবলমাত্র ব্রাক্ষসমা্জের কাধ্যের দর্শকমান্র 
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ছিলেন। কেশবচন্দ্রের সহিত দেখেন্দ্রনাথের মিলন সম্বন্ধে উত্ত প্রাচীন 
ব্রাহ্ম বলিতেছেন ;--“দেবেন্দ্রবাবুর সহিত দিন কতকের আলাপের পর 
কেশববাবু সত্যেন্্রবাবৃকে আপনার মনের তাব ব্যক্ত করিয়া এক পত্র 
লিখেন । তাহাতে তিনি দেবেন্দ্রবাবুকে ধর্মশতাত বলিয়। বরণ করিয়া- 
ছিলেন। সেই পত্রে দেবেন্দ্রবাবু কেশববাবুর মনের ভাব অবগত 
হইয়৷ অপাম আনন্দলাভ করিলেন। তিনি কেশববাবুর সহিত প্রথম 
সাক্ষাতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এই যুব? সাধারণ লোক হইবেন 
না। এক্ষণে তাহার পিতৃ সধ্বোধনে আপ্যাপ্িত হইয়া! তিনিও তাহাকে 
পুত্র বলিয়া মনে মনে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তখনো তিনি 
তাহার স্বভাবপিদ্ধ গাতীরধ্য অনুসারে সাহার আন্তরিক তাব সহস! 
প্রকাশ করিলেন না। স্থৃতরাং তখন তাহাদের মধ্যে আর কোন 
ঘনিষ্ঠতা জন্মিল না। কিন্তু এই-সকল শুভ লক্ষণ দেখিয়া তাহার 
মনে যে আনন্দোস্তব হইয়াছিল, তাহাতে মধ্যে মধ্যে তাহার আনন্দাক্র 
প্রবাহিত হইত। কেশববাবু ও দ্েবেন্দ্রবাবুর মহত্ব, আপনার জীবনের 
গতি ও ব্রাঙ্মদমাজের অবস্থ| চিন্তা করিতে করিতে অভাবনীয় সুখ 
অনুভব করিতে লাগিলেন। ১৭৮৮ শকের প্রথম দিবস নববর্ষো- 
পলক্ষিত ব্রাঙ্মদমাজের উপাসনার পর, কেশববাবুর তক্ভিভাব উচ্ছপিত 
হওয়াতে তিনি এ সঘাঞ্ধ-মন্দিরে প্রকান্তে পিতৃভাবে ভাহার চরণ 
বন্দনা করিলেন। তখন দেবেন্দ্রবাবুও তাহার আন্তরিক ভাব 
অব্যক্ত রাখিতে না পারিয়া পুত্রভাবে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন! 
এইরূপে কেশববাবু ও দেবেন্দ্রবাবুতে ঘনিষ্ঠতর বোগ আবন্ধ হইল ।” 
এই যোগ ব্রাক্ষসমাঞ্জের পক্ষে এবং সমগ্র বঙ্গদেশের পক্ষে এক মহা 
ব্যপার । কারণ এই ছই মহাপুরুষের মিলন মণিকাঞ্চন ফোগের না 
হুইয়৷ দেশের প্রভৃত কল্যাণ সাধন করিয়াছে ।” 
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একদিন কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে 
বিশেষরপে ব্রাহ্মধন্ম আলোচন! করিবার জন্য এবং যুবকপ্দিগকে এবিষয়ে 
সহায়তা করিবার জন্য এক বিদ্যালয্ন প্রতিষ্ঠিত করিলে অনেক উপকার 
হইবার সম্তাবনা। দেবেন্দ্রনাথ প্র প্রস্তাবে সম্মত হইলে ১৭৮১ শকের 
২৬ বৈশাখ দিবসে সিখুলিয়াপটিস্থ একটি বাটা স্থির হইল এবং তাহাতে 
ব্হ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হইল। এ সম্বন্ধে তত্ববোধিনী পত্রিকাতে নির- 
লিখিত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। 

“সম্প্রতি দিযুলিয়াপটির গোপাল মল্লিকের বাটীতে ব্রঙ্গবিদ্যালয় 
. স্থাপিত হইয়াছে। তথায় প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে ৭ ঘণ্টা অবধি 
৯ ঘণ্ট। পর্য্ত ব্রহ্মবিবয়ক উপদেশ দেওয়া হইয়৷ থাকে । কেবল প্রতি 
মাসের প্রথম রবিবারে প্রাতঃকালের পরিবর্তে সন্ধ] ৭টার সময় উক্ত 
বিদ্যালয়ের উপদেশ আরন্ত হয়। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রন্মের 
স্বরূপ ও তাহার প্রতি গ্রীতি এবং তাহাতে আত্মসমর্পণ বিষয়ে উপদেশ 
দিয়া থাকেন এবং শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ঈশ্বরের প্রিয়কাধ্য সাধন 
এবং তাহার প্রতিষ্ঠিত ধন্মের লক্ষণ ও তদকুষ্ঠান বিষয়ে সুচার, উপদেশ 
প্রদান করিয়া থাকেন। ধখাহার! ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট 
হইতে ইচ্ছা করেন তাহার] কলুটোলা-নিবাসী শ্রীধুক্ত কেশবচন্্র সেনের 
নিকট আবেদন করিবেন।” 

এই বিদ্যালয়ে দেবেন্্রনাথ বঙ্গভাষাতে এবং কেশবচন্দ্র ইংরাজীতে 
উপদেশ প্রদান করিতেন। ইহাদের উপদেশে বহুসংখ্যক যুবক 
আকষ্ট হইয়! বিদ্যালয়ে রীতিমত অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। কেবল 
উপদেশ দিয়া ইহার! ক্ষান্ত ছিলেন না, কিন্তু ছাত্রের! এ্র-সমস্ত বিষয় 
সুম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে কি না তজ্জন্ত নিয়মিতরূপে 
পরীক্ষা হইত । এবং পরীক্ষোভীর্ণ ছাত্র্দিগকে প্রশংসাপত্র দেওয়া. 


১৯৮ মহরি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


হইত 1 এই প্রকার শ্ুত হওয়া যায় যে “কেশবচন্দ্র-প্রদত্ত দার্শনিক 
প্রশ্ননকল এতদর কঠিন হইত যে, ত্কালের একজন কলেজের 
- ইংরাজ অধ্যাপক প্রশ্ন দেখিয়া বলিয়াছিলেন যেসকল ছাত্র এই-সকল 
প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাহাদিগকে অন্য পরীক্ষা না৷ দিলেও 
এম, এ উপাধি অর্পণ করিতে ভাহার কোন আপত্তি নাই ।” 
দেবেজ্রনাথ এই বিদ্যালয়ে যেসমস্ত উপদেশ প্রদান করিতেন, 
সত্যেন্দ্রনাথ সে-সমন্ত লিখিয়া রাখিতেন। তিনি প্রথমে নির়লিখিত 
বিষয়ে দশটি উপদেশ প্রদান করেন। ১। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও 
লক্ষণ ২। ঈশ্বর সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়-কর্ভী। ৩1 পরমেশ্বর আনন্দ 
্বরূপ। ৩। ঈশ্বর সত্যন্থরূপ। ৫ | ঈশ্বরান্তরাগ ও বিষয়বিরাগ। 
৬। বিষয়নুখ ও ব্রহ্মানন্দ। ৭। পরলোক। ৮। স্বর্গ ও নরক। 
৯,১০1 মুক্তি। 
প্্রক্মবিদ্যায়ের এইপকল উপদেশ ব্রাঙ্গসমাজের পূর্ববর্তী 
সমুদ্বায ধর্মালোচন!র ফলম্বরূপ। দেবেন্দ্রবাবু পুর্বে ব্রাহ্মধর্শগ্রস্থথানি 
প্রশ্তত করিয়! যেমন শাস্্ হইতে ব্রান্গধর্্মমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তেমনি এক্ষণে তাহার নিজের চিন্তা ও ভাব হইতে এই দশটি উপদেশ 
দ্বারা ব্রান্ষধর্মবিষয়ক মত ও বিশ্বাস প্রকাশ করির। সর্বপ্রকার জিজ্ঞান্থ 
লোকের আকাঙ্ষা পুরণ করিলেন।” এই-সমস্ত উপদেশ পুস্তকাকারে 
১৭৮৩ শকের শেষে প্রকাশিত হইয়াছিল। সত্যেন্রনাথ এই পুস্তকের 
উপক্রমণিকাতে ধর্ট্রের সহভজ্ঞানমূলকত্ব প্রতিপাদন করিয়া একটি 
প্রবন্ধ যোগ করিয়! দ্রিয়াছিলেন। এই পুস্তকখানি সকল ব্রান্দের পক্ষে 
অতি উপাদের বস্ত হইয়া এখনও বর্তমান আছে। 
১৭৮১ শকে দেবেন্দ্রনাথ কতকগুলি শিক্ষিত যুবকের অনুরোধে 
হালিসহরে গমন করিলেন এবং তাহানের ব্রাহ্মবর্ণে উৎসাহ ও অনুরাগ 


উনবিংশ অধ্যায়__কেশবের সহিত মিলন ও সত্যেন্দ্রনাথ ১৯৯ 


দর্শন করিয়া অত্যন্ত গ্রীতিলাভ করিলেন। সেখানকার ব্রা্গসমাজ 
প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তিনি তথায় গমন করিয়াছিলেন । এই পময়ে ভক্তি- 
ভাজন রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয় মেদিনীপুরে গবর্ণমেন্ট স্কুলের প্রধান 
শিক্ষকরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি মেদিনীপুরে যাহা, 
করিয়াছেন তাহা পূর্বে লিখিত হইয়াছে । যেদিনীপুরে ব্রাহ্মনমাজের 
কাঁধ্য সগ্বন্ধে বন্থু মহাশয় প্রায় সর্ধবদাই দেবেন্দ্রনাথের পরামর্শ গ্রহণ 
করিতেন ৷ সেই সময়ে কলিকাঁতাতে এবং মেদিনীপুরে স্থবর্ণবণিকদের 
মধ্যে কোন কোন শিক্ষিত যুবক ব্রাহ্গধর্থের প্রতি আকুষ্ট হইয়াছিলেন। 
মেদিনীপুরে শ্রীযুক্ত অখিলচন্্র দত্ত ব্রাহ্মধর্ম্যে এমনি অস্ত্রক্ত হইয়া 
ছিলেন যে তিনি সংসারের কাজকর্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্মণ প্রচারের 
জন্য দেবেন্দ্রনাথের দহিত সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতা আসেন এবং 
তাহার সহিত কিয়ৎকীল খাস করেন। সর্বদাই যুবকদিগের সহিত 
মিশিয়া যাহাতে তীহার! ধর্শমবিষয়ে উন্নতিলাত করিতে পারেন এবং 
অন্ঠান্থ বিষয়ে তাহাদিগকে সহাষুতা করিতে পারেন, তদ্িষয়ে দেবেন্দ্র" 
নাথ অত্যন্ত বত্তশীল ছিলেন । তিনি বুঝিয়াছিলেন একমেবাদ্ধিতীয়মের 
পুজা গ্রতিষ্ত। করিবার জন্য বিধাত। তাহাকে এজগতে প্রেরণ 
করিয়াছেন এবং তাহার আদেশ কায়মনোবাক্যে প্রতিপালন করিবার 
জন্য তিনি সর্বদাই চেষ্টা করিতেন। 

পুনরায় আশ্বিন মাস আসিয়া উপস্থিত হইল, তিনি আর গৃহে 
থাকিতে পারিলেন না। প্রত্যেক বৎসর পুজার সময় তিনি গৃহ পরিত্যাগ 
করির। ভ্রষণার্থ বাহির হইতেন। এবৎসরও তাহাই স্থির হইল, কিন্ত 
অন্তান্ত বসব যেমন ছর্গাপূজ! পরিহার করিবার জন্ বাহির হইতেন, 
এ বৎসর তেমন নয়, কারণ এবৎসর হইতে তিনি বাটীতে পুজা বন্ধ 
করিতে সমর্থ হ্ইয়াছেন। এবৎসর দউশ্বরের অনস্ত ভাবের 


০৩ মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


গ্রতিবিদ্ব দেখিবার জন্ট নীলোজ্ছবল গভীর সমুদ্রের দিকে তাহার” 
মন হেলিয় পড়িয়াছে। এবারে তিনি কেশবচন্ত্র ও সত্যেন্রনাথকে 
সঙ্গে করিয়া! সিংহল ভ্রমণে যাইবেন স্থির হইল। তরহ্সাঁরে ১৭৮১ 
শকের ১২ই আশ্বিনে তিনি কেশবচন্ত্র, সত্যেন্্রনাথ এবং বাগবাজাবের 
হপ্রলিদ্ধ গাঙ্গুলী পরিবারের কালীকমল গান্থুলীকে লইয়া! নিউবিয়া 
নামক বান্পীয় পোতে আরোহণ করিয়া সিংহল যাত্রা করেন। 
সতোন্দ্রধাবু বলিতেছেন, “আমাদের সঙ্গে প্রিয় সুস্থৎ কেশববাবু 
আর কালীকমল বাবু; তাহারা বাম্পীয় নৌকাতে চড়িয়৷ তাহার 
কুটরীর এক কোণে নুকাইয়া রহিলেন। সেখান হইতে উপরে 
কোন বাঙ্গালীকে দেখিবামাত্র বাড়ীর লোক মনে করিয়া চমকিয়। 
উঠিতে লাগিলেন সকলের চক্ষে ধূলি দিপা তাহার! যেপ্রকারে 
আমাদের সমভিব্যাহারী হইলেন, তাহাতে তাহার! যে সর্বদাই সশঙ্কিত 
থাকিবেন, তাহার আর আশ্চর্য কি?” ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা . 
যাইতেছে যে কেশবচন্দ্র ও কালীকমল বাবু গোপনে তাহাদের সঙ্গে 
বাইতেছিলেন। প্রায় তিনমাস পরে দেবেন্ত্রনাথ কলিকাতা ফিরি- 
লেন। এই সময়ে তিনি সহযাত্রী বুবকদিগকে নানাপ্রকারে উপদেশ 
প্রদান করিক ব্রান্গদমাজের সেবার জন্ত তাহাদিগকে প্রগ্ুত করিয়া- 
ছিলেন। 


মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 





ত্রিংশ অধ্যায়। 
ব্রান্ধসমীজে প্রথম ব্যাখ্যান। 


দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর যখন তিনি 
প্রতিভাশালী ও ধন্মান্থরাগী যুবক কেশবচন্দ্রের সহিত মিলিত হইলেন, 
তখন একজনের সাধন ভজন, অভিজ্ঞতা ও ব্রচ্ম-উপলব্ধি অন্টের 
ঈশ্বরানুরাগ উৎসাহ, পরিশ্রম ও প্রতিভার সহিত মিলিত হইয়। 
ব্রাহ্মসমাজে নবযুগের অবতীরণা করিল। এই সময় ব্রাহ্মসমাজের 
পক্ষে এবং দেশের পক্ষে এক অতিনব সময়। এই ছুইজনের সম্মিলন 
হইতে ষে মহোপকার সাধিত হইয়াছে এবং দেশে যে নৃতন মুক্তিপ্রদ 
ধর্ষনের প্রচার হইয়াছে, তাহা চিস্তা করিলে মনে হয় বিধাতা যেন 
বহদিনের গভীর তিমিররাশি হইতে ভারতকে মুক্ত করিবার জন্য 
এই ঘটনা সম্পন্ন করিলেন। দেবেন্ত্রনাথের চরিত্র ও জীবন এক্ষণে 
বহুলোকের প্রশংসা ও ভক্তির বিষয় হইয়! উঠিয়াছে। তাহার 
অনন্যসাধারণ ব্যাকুলতা, স্বার্থত্যাগ, চরিপ্রের পবিত্রতা কলিকাতা'ব্র 
শিক্ষিতমগ্ুলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বিশেষতঃ তিনি যখন 
“বঙ্গের ধনকুবেরের” পুত্র হইয়া ফকীরের ভ্তায় ছুই বৎসর 
কাল হিমালয়ের নিজ্ঞন প্রদেশে ব্রহ্ষদর্শনে রত হইয়া অতি- 
বাহিত করিলেন, তখন লোকে বুঝিতে পারিল এখুগে তিনি 
ঈশ্বরান্থরাগ ও ব্যাকুলতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার ভরঙ্গই যেন: 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাহার পবিত্র জীবন ও মধুর চরিত্রে 
সুগ্ধ হইয়া অনেক যুবক তাহার প্রতি শাকষ্ট হইস়্াছিলেন। এক্ষণে 
তিনি ব্রাহ্মসমাজে পুনরায় যখন বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদান করিতে 


২০২ মহবি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


আরন্ত করিলেন তখন এতলোকে সমাজে আসিতে আরন্ত করিলেন, 
যে স্থান সংকুলন হওয়া বড় কঠিন হইয়া উঠিল। সুতবাং তাহারা 
উপাসকমগ্ডলীর জন্ত নির্দিষ্ট আসন করিতে বাধ্য হইলেন। এ 
সম্বন্ধে পত্রিকাতে আমরা এইরূপ বিজ্ঞাপন দেখিতে পাই__“এক্ষণে 
ত্রা্গমমাজে লোকের অধিক সমারোহ হওয়াতে, অনেক ব্রাঙ্গেরা 
উপাসনার জন্য আসন প্রাপ্ত হয়েন না; অতএব ব্রাহ্মদিগের জন্য 
কতকগুলি আসন নির্দিষ্ট করা অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ হওয়াতে 
বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, যে-সকল ব্রাঙ্গেরা নিরমিতরূপে 
ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপামনা করিতে অতিলাধ করেন, তাহারা 
আমার নিকটে অবেদন করিলে তাহাদের জন্য আগামী পৌষ 
মাস অবধি আসন নিন্দিষ্ট থাকিবেক। তাহাদের নিকট যে নিদর্শন- 
পত্র প্রেরণ কর। যাইবেক, তাহ] তাহারা সমাজ-রক্ষককে দেখাইলেই 
তাহাদের আপন আপন নিদিষ্ট আসন পাইতে পারিবেন! আসন 
নিদ্দি্ট হইবার যে নিরম ধার্ধ্য হইল, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করা গেলঃ 
তদনুসানর কার্যা হইবেক। শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, 
কপিকাতা- ত্রীক্ষসমীজের উপাচার্য |” 
এতদিন পথ্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ বেদীর সন্ধে দণ্ডায়মান হইয়া 
বন্তৃতা ও উপাসনা করিতেন। তিনি আপনাকে এত হীন 
মনে করিতেন যে ব্রাঙ্গসযাঙ্জের বেদী গ্রহণের অনুপযুক্ত বলিয়া 
তাহা গ্রহণ করেন নাই। তাহার অন্তরের বিনয় ও অমাস- 
কতার এই এক আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত । আমর! ইহা সহজেই বুঝিতে 
পারি যদি কেহ তখন ব্রাঙ্গসমাঞ্জের বেদী গ্রহণ করিবার উপযুক্ত 
বাক্তি ছিলেন, তবে তিনি দেবেন্দ্রনাথ। কিন্তু এ ভাব তাহার মলে 
একদিনের জন্ও স্থান পায় নাই যে তিনি ব্রাক্গসমাজের বেদীতে 
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বপিয়া৷ উপদেশ প্রদান করিবেন ॥ কেশবচন্দ্র ইহা বুঝিতে পাঁরিলেন। 
তিনি দেখিলেন বাহার! দেবেন্দ্রনাথ অপেক্ষা কোন প্রকারে উন্নত 
নহেন তাহারা বেদীতে আসন গ্রহণ করিবেন, অথচ ঈশ্বরপিপান্দু, 
যোগী, প্রবাণ দেবেন্দ্রনাথ তাহাদের সম্মুখে দরডায়মান হইয়া 
উপদেশ দিবেন, ইহা কখন হইতে পারে শা) কেশবচন্ত্র তাহাকে বেদী 
গ্রহণ করিবার জঙ্ বারবার অন্রোধ করাতে অবশেষে বাধ্য হইয়া 
তিনি বেদী গ্রহণ করিলেন। প্রতি বুধবারে তিনি বেদী হইতে উপাসনা 
করিতেন এবং তাহার সম্মুখে কেশবচন্ত্প্রমুখ যুবকগণ উপবেশন 
করিতেন । মন্দির-গৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত শ্রদ্ধাস্প শ্রীধুক্ত 
দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয় হাবমোনিয়ম বাজাইতেন এবং সত্যেন্দরনাথ 
ঠান্গুর মহাশয়ের নৃতন নূতন এংগীত, গায়কেরা তাল মান লন্বের 
সহিত অতি বিশুদ্ধ ভাবে গান করিতেন। আর দেবেন্দ্রনাথ বেদী 
হইতে তাবে বিভোর হইয়! মহোৎ্দাহে ত্রাহ্মধর্থ্রের ব্যাথ্যান অগ্রিময়ী 
ভাষাতে প্রকাশ করিতেন । ১৭৮২ শক ১১ই শ্রাবণ দিবদে তিনি 


প্রথম বাখ্যান করেন। এইট ব্যাথ্যানটি আমরা যথাযথ উদ্ধত 


করিয়। দিতেছি । 

“তং বেদাং পুরুধং বেদ যথা মা বো মৃত্াও পরিবাথা। নৃত্যু 
তোমারদ্িগকে বাথ! না দিউক, এই হেতু সেই অমৃতপুরুষকে 
আশ্রয় কর। সংপারে বতপ্রকার বিপদ আছে, সকল অপেক্ষা 
ভগ্নান্নক বিপ্ মৃত্যু! মৃত্যুর করাল মুর্তি সর্বদাই আমাদের 
সম্মুখে রহিয়াছে । সংঙার মৃত্রুরই প্রতিকৃতি । সংসারে যার জন্ম, 
তারই মৃত্যু; যার বৃদ্ধি তারই ক্ষয় এখানকার চঞ্চল অনিত্য 
বিষয়সকল, পরিবর্তনশীল অস্থির ঘটনাসকল, মৃত্যুকেই স্মরণ 
করিয়া দ্েয়। এই মৃত্যু-তয়ঃ এই মৃত্যু-পীড়া হইতে কি প্রকারে 
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নিস্তার পাইতে পারি? মৃত্যুর প্রতিকৃতি সর্বত্রই রহিগ়্াছে। কিন্ত 
সেই অমৃতন্বরূপকে আশ্রন্গ করিয়া আমরা মৃত্যুতয় হইতে মুক্ত হই। 
সংসারেই মৃত্য-তয়, সংসাব্রপারে সেই অম্ত-ধাম। এখানে মৃত্যু- 
ভয়ে ভীত হই; আবার এখানেই অমৃতকে আশ্রয় করিয়া! অভয় 
প্রাপ্ত হই। কি আশ্চর্য্য! আমরা মৃত্যুর মধ্যে থাকিয়া! অমৃত্কে 
জানিতেছি! অতি ক্ষুদ্র হইয়া সেই রাজ-রাজ দেব-দেবের আশ্রয় 
প্রাপ্ত হইতেছি। এই-সকল বিচিত্র ঘটনার মধ্যে থাকিয়া তাহার 
মন্গল-উদ্দেগ্ত সম্পন্ন করিতেছি। এখানে কত পশু পক্ষী, সিংহ হস্তী, 
জলচর থেচর, কতপ্রকার জীব আছে, তাহারা তাহাদের অষ্টা পাতাকে 
জানিতে পারে ন1; তাহারা তাহার প্রসাদে স্থথে সঞ্চরণ করিতেছে, 
অথচ তাহার প্রপাদ অন্ুুতব করিতে পারে না। তাহারা তাহার 
কাধ্য সম্পন্ন করিতেছে, কিন্তু নাজানিয় হার কাধ্য করিতেছে। 
মন্থয্যেরই এই প্রশস্ত উন্নত অধিকার যে তিনি জানিয়া শুনিয়। 
আপন ইচ্ছাতে তাহার মঙ্গল অভিপ্রায়ে যোগ দিতেছেন। মনুষ্যই 
মৃত্যুর মধ্যে থাকিয়া! সেই অমৃতকে প্রাপ্ত হইতেছেন। এই ভয়ানক 
স্থানে থাকিয়! সেই অভয়-পদকে আশ্রয় করিতেছেন। এখানেই 
তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ নিবন্ধ করিতেছেন। অমৃতের পুত্র হইয়া জমৃতের 
আশ্রয়ে নির্ভয় হইতেছেন। তাহার প্রতি নির্ভর করিলে আমাদের 
নৃতন জীবনের সঞ্চার হয়, তাহ! হইলে আমাদের আত্মার আনম্দভাব 
আর কিছুতেই যায় না। আমাদের শরীর মন ক্রিষ্ট হইতে পারে; 
আমর] বিপদেই আক্রান্ত হই আর রোগেই বা কাতর হই, তথাপি 
সেই আত্মার আনন্দ কিছুতেই অবসন্ন হয় লা। সেই অনৃত- 
নিকেতনকে আশ্রয় করিলে এমন যে ভয়ানক মৃত্যু, সেও আমাদিগকে 
ভয় দিতে পারে না। 
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“অতএব এই ঘোরতর সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরকে পরিত্যাগ 
করিও ন1। 

“মাহ ব্রহ্ম নিরাকুরধ্যাং ম! মা ব্রন্ম নিরাকরোদ্‌ অনিরাকরণমস্ত। 

ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাহাকে পরিত্যাগ 
নাকরি। তাহাকে ছাড়িধ। যেন জীবনযাত্রা নির্বাহ না করি। ধাহা 
হইতে আমর। সকল ভোগ সকল স্থুখ পাইয়াছি; ক্ষণকালের নিমিত্ত 
যিনি আমাদিগকে বিস্বৃত নহেন $ তাহাকে যেন পরিত্যাগ ন! করি | 
একবার ভাবিয়া দেখ, তিনি আমারদিগকে পরিত্যাগ করিলে আমাদের 
কি দশা হইত? আমরা কোথায় থাকিতাম? আমরা এতদিনে 
বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম । কোহোবান্াৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ- 
আনন্দো। ন স্তাৎ। কে বা শরীর-চেষ্টা করিত, কে বা জীবিত থাকিত, 
যদি এই আনন্দন্বরূপ পরব্রহ্ম আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই না থাকিতেন?, 
তিনিই সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি আমর 
ধাহার গ্রীতিতে লালিত পালিত হইনেছিঃ অনন্তকাল পর্য্যন্ত ধাহার 
আশ্র্ষে থাকিবার আশ! করিতেছি; তাহাকে কি পরিত্যাগ করিব? 
তিনি আমাদিগকে বিস্বত নহেন; তিনি এ প্রকার অনুগ্রহ করুন, 
যেন আমরা তাহাকে বিস্বত না হই তিনি আম কর্তৃক সর্বদা 
অপরিত্যক্ত থাকুন । যিনি আমাদের সুখের জন্য, শিক্ষার জন্য; ধর্শের 
জন্য ব্যস্ত রুহিয়াছেন ; তাহাকে কি পরিত্যাগ করিব? এই কি 
মনুষ্যের কাধ্য ? তাহাকে কেনই কা ত্যাগ করিব? তাহাতে কি 
আমাদের মঙ্গল হইবে? এখানে আধাদের কি কোন যাতনা! নাই, 
সংসারে কি কোন বিল্ল নাই ; আমাদের শরীর কি ক্রিষ্ট হইতেছে না, 
মন কি অবসন্ন হইতেছে না যে তাহার আশ্রয় ব্যতীত আমর! থাকিঠে 


নিন রানার ম্যারি রিল রি নব্য রিদস, কিউ জানি বুনন ০ 
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করিতে হইবে না? এখানে কি পাঁপতাপ নাই বে সেই পতিতপাবনের 
শরণাপন্ন হইবে না? এখানে দীপ্ত-শিরা হইলে তিনি বাতীত আর 
কে আমাদিগকে শীতল করিবে? এই ভথ্বাকীর্ণ সংসারে ভীত হইলে 
আর কে আমারদিগকে অভয় দান করিবে ? কেবল এক মোহ আলিয়া 
আমাবদিগকে তাহা হইতে দুরে প্রক্ষেপ করিতেছে। তাহাকে 
পরিত্যাগ করিলে কি আমাদের মঙ্গল হয়? তাহাকে ছাড়িয়া. 
আমাদের ধর্মকার্ধ্য স্বার্থপরত। হইয়া পড়ে_আমাদের সুখতোগে 
কৃতদ্ূতা প্রকাশ পার । এখানে ধাহার। এই উপদেশ শ্রবণ করিতেছেন, 
তাহার! যদি কেবল শ্রনণ করিয়াই চলিয়া যান, তবে এখানে আসাই 
বৃথা যদি গৃহে পতত্যাগমন করিয়াই ঈগরকে ভ্লয়া বান, তবে 
তাহাদের আর কি হইল? তাহাদের হৃদয় বর্দি উন্নত না হয়; 
'ঈশ্বরানুরাগ প্রজলিত না হর» বিবয়কাধ্যের সময় তাহাকে মনে না 
থাকে; তবে এভ ক্লেশ করিয়া এখানে আসিবার আবগ্ত" কি? 
তাহার। কি এখানে কেবল পাঠ ও অবণের জগ্ঠহই আসিয়াছেন ? 
ব্রহ্দের সহিত দুঢতর সম্বন্ধ নিবন্ধ করিবার জগ্ত নহে? যদি স্থখের 
সময় তাহার প্রপাদ স্বর্ণ না করেন, যি অন্লপানে পুষ্ট হইয়া সেই 
অন্নদাতাকে মনে না রাখেন, তবে তাহার! কি করিলেন? সেই 
পবিত্রতার প্র্্বণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পবিত্রতা কোথায় পাইবে? 
ধন্মাবহকে ছাড়িয়া আপনাকে ধার্থিক বলিয়া কি প্রকারে পরিচয় 
দিবে? সেই মন্গল-নিকেতনকে ত্যাগ করিয়া কিরূপে ভদ্র নামের 
যোগ্য হইবে? অদ্য হইতেই তাহাতে আত্ম-সমর্পণ কর, অদ্যই 
তোমরা নবজীবন প্রাপ্ত হইবে। 
“তাহাকে কি প্রকারে উপাসনা করিতে হয়, তাহার কি উপদেশ 

চাই ? প্রাণ ধন, বিদ্যা বুদ্ধি, যাহা হইতে সকলই পাইয্লাছি, তাহার 
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প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া কি উপদেশ-সাপেক্ষ ? আজন্ম বাহার প্রসাদ 
উপভোগ করিতেছি, অনন্তকাল বীহার আশ্রয়ে থাকিব, তাহার 
উপাসনাতে কি শিক্ষা চাই? পাপে তাপিত হইয়া! তাহার আশ্রয়ে 
কি মনের মাণিন্ট দূর করিবে না? সেই গুরুর গুরু পিতার পিতাকে 
কি আরাধন! করিবে না? ধশ্মবল উপার্জন করিবার জন্ত কি তাঁহার 
নিকটে প্রার্থনা করিবে না? শ্বভাবকে বিরুত না করিলে আর তাহার 
উপাসনাতে অশ্রদ্ধা গন্মে না। আত্মাকে প্রকৃতিস্থ কর, অদ্য রাত্রি 
হইতেই ভাহার উপাসনা আরম্ত কর। কেবল শ্রবণ করিলে কোন 
ফল নাই। তাহার শরণাপর না হইলে এ দেশের মগগল কোথায় ? 
যে দেশে ঈশ্বরের পৃজ। নাই_-যে পরিবারের মধ্যে উাহার পবিত্র নাম 
উচ্চারণ হয় না-যে হৃদয়ে তাহার পবিত্র আসন নাই ও সেই শ্ন্ 
দেশ: সেই শূণ্ঠ পরিবার, সেই শূশ্য হৃদয় কেবল ঘন বিষাদের আলয়। 
অদ্য হইতেই তাহাকে আশ্রয় কর, শ্টাহার উপাসনা আরম্ভ কর। 
তোমাদের শুনিবার উপায়ের অভাব নাই, তোমর! জ্ঞান দ্বারা অনেকে 
বুঝিয়াছ ; তবে জ্ঞান ও কাধ্যে, বিশ্বাস ও আচরণে কেন শা] মিলিত 
কর 2 তোমরা অদ্য হইতেই ভাহার উপাননা আরম্ত কর? তাহার 
ফল অচিরাৎ পাইবে। তাহার এসাদে জীবনের সযুদায় স্থখভোগ 
করিতেছ, কৃতচ্র হইয়] তাকে নমস্কার কর। ভয় ও বিপদের সময় 
তাহাকে আশ্রয় কর; মাতৃ-ক্রোড়ে যাইয়া শিশু যেমন নির্ভয় হয, 
সেই প্রকার ভর়শূন্ঠ হইবে। পাপে তাপিত হইলে অনুতাপ ও অশ্রপাত 
করিয়া তাহার শরণাপন্ন হও। তিনি শরণাগতবৎসল. তিনি তোমীকে 
পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। যিনি জগতের ঈথব, রাজাধিরাজ, দেবতার 
দেবতা, তাহার আবাধনা কর। ধাহাদের জানিয়া শুনিয়াও তাহার 
উপাদনাতে প্রবৃত্তি হয় না, তাহারা আপনাকে পবিত্র করুন; ঈশ্বরের 
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নিকটে মুক্ত হৃদয়ে প্রার্থনা করুন, যত্ব করুন, অবশ্তই তাহার প্রসাদ 
অনুভব করিবেন। ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ কবেন নাই, আমি যেন 
তাহাকে পরিত্যাগ না করি; এই বাক্যের অর্থ তাহাদের হাদগত 
হইবে। 
ও একমেবাদিতীয়ম্‌।” 

এক দ্দিকে দেবেন্দ্রনাথ যেপ্রকার সরল ভাষাতে ও প্রেমে বিগলিত: 
হইয়া ঈশ্বরের গুণানুকীর্ভন করিতেন এবং অতিশয় উত্সাহ সহকারে 
উপদেশ প্রদ্ধান করিতেন, অন্য্িকে তেমনি সত্যেন্্রনাথের নৃতন রচিত 
উচ্চভাবপূর্ণ সংগীত-সকলের দ্বারা গায়করন্দ উপাসকমগ্ডণীর হদয়ে 
নৃতন নৃতন ভাবের সঞ্চার করিয়া সকলকে বিগলিত করিয়। দিতেন। 
তখনকার রচিত কয়েকটি সংগীত এস্লে উদ্ধত করা যাইতেছে। 
এই-সকল সংগীতের রচনা যেমন উৎকুষ্ট, রাগ রাগিণী তালও তেমনি 
অতি গম্ভীর | 

বাগ গৌড় মল্লার__চৌতাল। 

গাও তাবে, গাও সদা তরুণ ভান্ঃ যবে অচেতন জগতে দেও 
প্রাণ $ জনহ্ৃদয় প্রফুল্ল কর চন্দ্রতারা সবে মিলে মিলে গাও 
তারে। 

সুগভীর গরজনে কীপাইয়া! গগন মেদিনী, মহেশের মহৎ যশ 
ঘোষো, বারিদ ; সবে মিলে মিলে গাও তারে। 

প্রবল সিন্ধু, জোতম্বতী, প্রফুলপ কুম্থম বনরাজী, অগ্থি, তুষার, কেহই 
থেকনা নীরব ; 

যত বিহঙ্গ চিত্র বিচিত্র সবে, আনন্দ-রবে গাঁও বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্ম- 
নাম) সবে মিলে মিলে গাও তাবে। 
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বাগিণী ইমনকল্যাণ_-চৌতাল। 

তুমি জ্ঞান প্রাণ ঃ তুমিই সত্য, তুমি সুন্দর) তুমি মঙ্গল ; তুমি ভেলা 
ভবার্ণবে ; তুমি দীনশরণ ; তুমি গুরু পিত। মাত] । 

তুমি আদি, তুমি অস্ত? তুমি গ্গ্যোতিত্ত্রপ, তুমি সর্ধহখদাতা ; 

তুমি নিত), তুমি পুরাণ ১ তুমি পরম, তুমি অমুত-সেতু ঃ তুমি অগম) 
অপারও প্রপঞ্চবিষয়াতীত, অনাদি অন্তত কারণ তুমি সকলের 
মূলাধার। 

রাগিণী বেহাগ_-রূপক। ৃ 

প্রেম-যুখ দেখে তাহার। শুভ্র সত্যস্বরূপ সুন্দর নাহি উপম! তার। 

যায় শোক+ যায় তাপ, যায় হ্ৃদগ়তার ) সর্ববসম্পৎ তাহে মেলে, 
যখন থাকি তার সাথ। 

না থাকে সংসারতাপ, করেন ছায়াদান; সকল সময়ে বন্ধু তিনি 
এক, সম্পদে বিপদে । 

যদি আসে তার কাজে দিগ্কাছেন যে প্রাণ, ছাড়ি যাব অনায়াসে 
তারে করিব দান । 

রাগিনী বেহাগ-__ধামাল। 

অস্বতধনে কে জানে রে কে জানে রে। প্রথর বুদ্ধি না পেয়ে 
আসে ফিরে, তিনি হে অকিঞ্চন-গুরু | 

ব্যাকুণ অন্তরে চাহরে তাহারে, প্রাণ মন সকপি স'পিয়ে ; 

প্রেমদাতা আছেন ক্রোড় প্রসারি, বেজন ঘায় নাহি ফেরে। 

দেবেত্রনাথ প্রতি বুধবার মধ্যাহ্ৃ-ভোজনের পর সমাজের তেতলাতে 
বসিয়া সমস্ত দিন ঈশ্বরচিন্তাতে 'যাপন করিতেন, তৎপরে বাটা আসিয়া 
সান করিয়া সমাজে গিয়া বেদী গ্রহণ করিতেন। সমস্ত দিন এইরূপ 
নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মচিস্তাতে যাপন করির! সন্ধ্যার পর যখন বেদী গ্রহণ 

১৪ 
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করিতেন, তখন শ্রদ্ধা ও ত্রহ্মভক্তি যেন আপনা হইতে আ'পিয়া তাহার 
স্বদয়কে অধিকার করিত। তিনি ব্রহ্মপ্রেমে আবিষ্ট হইয়া উপ- 
দেশাদি প্রদান করিতেন। সেই সময়ে বাহার; তাহার উপাসনাতে 
যোগদান করিতেন, তাহাদের মধ্যে স্বিখ্যাত ছুই ব্যক্তির এ বিষয়ে 
মন্তব্য নিবে উদ্ধত করা যাইতেছে। তক্তিভাজন শ্রীবুক্ত রাজনারারণ 
বনু মহাঁশয় বলিতেছেন__“্রাহ্মধণ্মের পুরারভ্ত আলোচনা করিলে 
ইহা অনায়াসে প্রতীত হইবে যে ইহা ক্রমশঃ উন্নত হইয়। আসিতেছে। 
এক্ষণে সমাজে যেপ্রকার উপাসনা ও ব্যাখ্যান ও ব্রদ্ষসঙ্গীত হইয়। 
থাকে, তাহাতে ত্রাহ্গধন্্ম অতিশয় সজীব আকার ধারণ করিয়াছে। 
পুর্বকার ব্যাখ্যানের পরিবর্তে এইক্ষণে যে-সকল ব্যাখ্যান সমাজের 
বেদী হইতে পঠিত হয়, তাহ! হৃদয়ের অন্তর্তম দেশ পর্য্যন্ত তড়িতের 
স্তায় গমন করিয়া ঈশ্বর-প্রেমাগিতে প্রজ্বলিত করে। পুর্বে যে-সকল 
গান শীত হইত, তাহাতে ঈশ্বরের প্রতি গ্রীতি-ভাব বড় অধিক 
প্রকাশিত ছিল না; এক্ষণে যে-সকল সঙ্গীত হয়, তাহ। চিত্তকে এরূপ 
আদ্র করে, আত্মাকে এতদ্রপ উন্নত করে বে তাহা। বর্ণনাতীত।” 
ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বলিতেছেন ;--“রামমোহন রায় যে বেদান্ত 
শান্ত্র গৌড় পগ্ডিতর্দিগের সুখ বন্ধ করিবার জন্ত গুরুতর প্রামাণিক 
প্রবচনরূপে সমাজে ব্যবহার করিতেন, বাবু দেবেন্দ্রনাথ উহাকে 
উচ্চাভি প্রায় সাধনের জন্য নিয়োগ কৰিলেন। সে উচ্চাভিপ্রায়__ 
উপাসকগণের চিদ্তকে গভীর জশ্বর-সহবন্ধীয় অনুভূতি, জলন্ত বিশ্বাস 
এবং প্রগাঢ ভক্তিতে উপনীত করা। তিনি ঈদ প্রার্থনা, প্রাণদ 
ব্যাখ্যা প্রচগিত করিলেন, যাহাতে ঈশ্বর এবং সাধকের মধ্যে সাক্ষাৎ 
ব্যক্তিগত স্ঞ্ধ স্থাপন করির] দেয়। তিনি ব্রাহ্মলমাজে যে-ন্কল 
ব্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহাতে যোগানন্দ, অধ্যাত্ম রাজ্যের শোভা, 
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আত্মসমর্পণের শরস্তি, মানবঙ্গাতির পিত। মাতা পাপীর পরিক্রাত। 
ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য এবং গৌরব, যে স্বর্গে শোক নাই কেবল আনন্দের 
সাহ্রাজ্য_সেই স্বর্গে ঈশ্বরের নিত্যন্থখকর সঙ্গ ভাবোন্দীপক বাগ্সিতায় 
চিত্রিত কর। হইয়াছে। এই ব্যাখ্যানগুলি অতি শ্রেষ্ঠজাতীয় এবং 
কোন প্রতিবাদের ভয় ন! রাখিয়া আমর! বলিতে পারি, কি ইউরোপে 
কি এদেশে ঈদৃশ বিবয়ে যত ব্যাখ্যান মুদ্রিত হইয়াছে তাহাদিগের 
সকলের অপ্রতিঘন্ী। চিস্তার গান্তীধ্ে, ভাবের গৌরবে, নিবন্ধের 
সৌন্দধ্যে ইহারা অতি উৎকৃষ্ট এবং আমরা সম্ভবতঃ লিখিয়া ধাহা চিন্তে 
যুদ্রিত করিস্ব। দিতে আশা করিতে পারি তদপেক্ষা উহার! বিশিষ্টরূপে 
অসংখ্য ভাবী বংশধরগণের নিকটে সেই মহৎ আত্মাকে অভিব্যক্ত 
করিবে যাহা হইতে এইসকল বিনিঃস্থত। ভগবানের পরীক্ষিত 
দ্বাদের জীবনকে যেন সমসাময়িক লোকে ভক্তি করিতে পাবে। সত্যের 
জন্য দীর্ঘকাল তিনি যে পরিশ্রম করিবাছেন তজ্জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ 
এবং তাহার দেশের কৃতজ্ঞতা তাহাকে পুরস্কৃত করুক ।” 





একত্রিংশ অধ্যায়। 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ছু্িক্ষ | 


দেবেন্্রনাথের ধর্্-_“তন্মিন্‌ গ্রীতি শুন্ত প্রিয্কার্ধ্যসাধনঞ্চ তহুপা- 
সন মেব”। তিনি ব্রা্মঘমাজের কার্যে মনোযোগী হইয়। যেমন ব্রঙ্গা- 
বিদ্যালয়ে উচ্চ উচ্চ উপদেশ দ্বার! যুবকম গুলীকে জ্ঞান ও ধর্খের পথে 
আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বেদী হইতে প্রাণস্পশরঁ ব্যাধ্যানের। 
দ্বারা উপাসকদ্দিগকে সাধনপথে অগ্রসর হইবার সহায়তা করিতে 
লাগিলেন, তেমনি আবার দেশের নররনারীদিগের শারীরিক ও আর্থিক, 
কষ্ট মোচনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি নিজ 
জীবনে ঈশরগ্রীতি ও মানবসেবার থে আশ্চধ্য সমাবেশ দেখাইয়! 
গিয়াছেন, তাহা পাঠকেরা একটু চিন্তার সহিত এই পুস্তক অধ্যয়ন, 
করিলেই বুঝিতে পারিবেন। দেবেন্দ্রনাথ যেমন হিমালয়ের নির্জন 
প্রদেশে সমাপীন সমাধিস্থ খবি, তেমনি আবার জনসাধারণের সেবাতে 
নিযুক্ত অছুত পরিশ্রমী কর্মববীর । 

১৭৮২ শকে পশ্চিম প্রদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। 
দুর্ভিক্ঘ-প্রপীড়িত নরনারীরা অন্লাভাবে কাতর হইয়। যে ভ্বদয়ভেদী 
আর্তনাদ উত্তোলন করিয়াছে, তাহার প্রতিধবনি আদির! বঙ্গদেশে 
উপস্থিত হইয়াছে । প্রতিদিন অন্নাভাবে বহুসংখ্যক লোক মৃত্তুগ্রাসে 
পতিত হইতেছে । অন্নীতাবে জীর্ণশীর্ণ পিতামাতা কঙ্কালসার প্রাণা- 
পেক্ষ। প্রিয়তম সম্তানদিগকে অকালে মৃত্যর হস্তে সমর্পণ করিয়া 
মন্খ্বভেদীন্বরে চীৎকার করিতে কব্িতে আপনারাও ভীবণ দুঃখময় 
জীবনের অবসানের প্রতীক্ষা করিতেছে। ব্রহ্মযোগযুক্ত খষি দেবেক্দর- 
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নাথের হৃদর়তন্ত্রীসমূহ সেই চীৎকারধ্বনিতে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। 
তিনি এই ভীষণ অন্নকষ্ট'নিবারণের জন্য ব্রাঙ্মপমাজের বেদীতে বসিয়। 
বিধাতার আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া নিয্মলিখিতরূপে উপাসকদিগকে 
সধ্বোধন করিতে লাগিলেন $- 

“অদ্য এই পবিজ্র ব্রাঙ্গসমাজে আমর! সকলে গ্রীতির সহিত সম্মি- 
লিত হইয়াছি। আমাদের আত্মাতে প্রীতি, হৃদয়ে মঙ্গল ভাব 1 আমরা 
ঈশ্বরকে গ্রীতিদান করিব, এককালে সম্যকরূপে তাহার উপাসন। 
করিব। আজ আমাদের মহতদিন। ঈশ্বর আমাদের নিকট হইতে পূজ। 
চান) প্রীতি এবং আমাদের গ্রীতির দান চান। আমাদের য্কিঞিৎ 
অন্ন্দানে ভ্রাতৃগণের ছুঃখ দূর হইবে। উত্তমপশ্চিমে দারুণ মৃত্যু 
যেপ্রকার নির্দয়রূপে এক্ষণে শাসন করিতেছে__চিতা-অগ্নির সহিত 
শোকানল দাবানলে স্ায় যেপ্রকার অহর্নিশ প্রজলিত হইতেছে % 
আমারদের কিঞ্চিৎ দানে তাহার উপশম হইবে। যেস্থানে এই দারুণ 
দুর্ভিক্ষ অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা আমাদের পূর্ববপুরুষদিগের প্রিয়ভূষি। 
সেই প্রর্দেশেই আমাদের জ্ঞান ও ধর্মের আকরস্থান। আমাদের 
খবিরা সরস্বতী-নদীর তীরে ব্রন্গাবর্তে ব্রদ্মের নাম উচ্চারণ করিতেন! 
তাহাদের সুখ হইতে “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” এই-সকল জীবন্ত মহা- 
বাক্য বিনির্গঠত হইয়াছে, তাহা! এখনো। পর্যন্ত আমর সংকীর্ভন করি- 
তেছি। আহ]! সেখানকার লোকের! অন্নাতাবে প্রাণত্যাগ করিতেছে। 
সেই দ্রাবানল নির্বাণের নিমিত্তে আমাদের যাহার যে ক্ষমতা, 
বৎকিঞ্চিৎ বারিদানে যেন ক্রটি না হয়। সেই ভারতভূমির প্রধান 
স্থান__সেখানকার সকলে শোকেতে, ছঃখেতে, ক্কুধাতে, তৃষ্ণাতে জর্জ- 
রিত হইতেছে। তাহাদের এই ছুঃখের অবস্থা স্মরণ করিয়া আমর! কি 


ঞ. ২.১, 


২১৪ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


উদাসীন থাকিব? সেখানকার সেই ঘোর সম্ভাপানল এ পধ্যস্ত চলিয়া 
আসিতেছে । মৃতকল্প। মাতার উষ্ণ নিঃশ্বাস এখান পর্য্স্ত আসিয়! 
আমাদের সমুর্ধায় শরীর দগ্ধ করিয়া] দিতেছে। এন আমর] সকলে 
যথাসাধ্য দান করিয়! সেই ছুঃখ নিবারণ করি । ইহাতে আমর! কেবল 
আমাদের ভ্রাতৃগণের ছুঃখ শান্তি করিব, এমন নহে; ইহার সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের পিতার কার্য্য করা হইবে । এই একস্থানে বসিয়াই আমাদের 
প্রীতি ও প্রিয়কার্ধ্য বাধন হইবে । সকলে হৃদয়ের দ্বার উদঘাটন কর। 
শ্রীতিকে প্রসারিত করিগনা তারতভূমিকে ব্যাপ্ত কর। যে প্রীতি সমুদায়, 
পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া ঈশ্বরের উদার প্রীতির ভাব ধারণ করিবে, 
তাহা কি এই সংকীর্ণ ভারতভূমিতে ব্যাপ্ত হইবে না? সেই পশ্চিম- 
বাসীগণ, যাহাদের দেশ হইতে_যেমন হিমালয় হইতে গজ 
আপিয়াছে_আমরা সেই গঙ্গার স্তায় পূর্ববদেশে প্রবাহিত হইয়া 
আসিয়াছি $ ভাষাতে জ্ঞানেতে ধর্মেতে সধুদায় সংদারের কাধ্যতে 
যাহাদের সঙ্গে আমাদের একা, তাহাদের সঙ্গে সমছুঃখী হওয়া কি 
কঠিন? তাহাদের দুঃখ-দাঁবানলে কিঞ্চিৎ সাহাধ্য দিতে কি আমাদের 
কষ্টবোধ হইবে? তাহাদের ছুঃখ দেখিয়া আমরা কি হাস্য কৌতুকে 
দিন যাপন করিব? তাহারা অন্নাতাবে মরিতেছে মনে করিয়া আমর) 
কি অন্নের কোন স্বাদ পাই? 

“আমর! ঈশ্বরের উপাসনার সময় বলি, তোমার যে করুণ! তাহার 
প্রতিক্রিয়া কি করিব? তুমি অহনিশি আমাদিগকে রক্ষা করিতেছ, 
অন্নপানে হৃষ্টপুষ্ট রাঁখিতেছ, বূজনীতে অন্ধকার প্রসারিত করিয়। 
বিশ্রামে প্রবৃত্ত করিতেছ ; আমর! তাহার কি প্রতিক্রিয়া করিব ? 
তাহার প্রতিক্রিয় কি, শুন। যিনি ক্ষুধা তৃষা শবস্তিপ্ন নিমিত্তে তোমার 
1দপগকে অজঅরূপে অন্নপান পরিবেষণ করিতেছেন, তাহার অসতপুত্রে- 
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দিগের ছুঃখশাস্তির নিমিত্ত তাহার কতক অর্পণ কর। ঈশ্বর তোমা- 
দিগকে যাহা কিছু দিয়াছেন, তাহার সকল আপনার জন্ত রাখিও ন1। 
তোমার ভ্রাভুগণের ছুঃখ একেবারে বিস্থৃত হইওনা। এই কি ভুলিবার 
সময়? তোমার ভ্রাতা ভগিনীরা আহার না পাইয়া কেহ অচেতন 
হইয়! পড়িয়াছে, কেহ প্রাণ্ত্যাগ করিতেছে ; এখন কি ভুলিবাঁর সময় ? 
এখন কি এ কথা বলিবার সময়, আমি বারবার দ্িয়াছি আর দিতে 
পারি না? এ কথা কি এখন মুখে আনিতে আছে? আমর যতবার 
দান করিব, শত শত লোক ধন্যবাদ দিনা তাহা। গ্রহণ করিবে । 

“আমর! এই সমাজে আসিয়া প্রীতির সহিত যে নৈবেদ্য প্রদান 
করিতেছি ঈশ্বর তাহ! দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিভেছেন। আমর কোন 
মনুষ্যকে দিতেছি না, আমরা তাহার ধন তীহাকেই প্রত্যর্পণ করি- 
তেছি। তিনি আমাদের গ্রীতির থন আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছেন। 
আমরা আমাদের অকিঞ্িংকর বস্তসকল দিয়া ঈশ্বরের পুজ) করিতেছি 
্রাতুগণের দুঃখ শাস্তি করিতে। ব্রাক্মেরই এই মহৎ অধিকার। এই- 
প্রকার নিফাম প্রীতির সহিত ঈশ্বরের হস্তে দ্রান কর! ব্রাহ্ম তিন আর 
কেহই করিতে পারে. না। অন্ত লোকে লোককেই দ্বান করে, আমরা! 
ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্তে এই-সকল অর্পণ করিতেছি । যিনি ক্ষুধার জন্য অন্ন 
দিতেছেন, তৃষ্ণার জন্য পানীয় দিতেছেন, তাহার অন্নপানীয় তাহার 
অমৃতপুত্রসকলের ছুঃখ নিবারণের জন্ত আমরা তাহাবই হস্তে প্রতার্পণ 
করিতেছি। দেখিও যেন আমাদের সাধ্যের কোন ক্রটি নাহয়। 
এস, আমরা যুক্তহস্তে পিতার চরণে সকলি সমর্পণ করি-_ত্রাভ্বর্গের 
দুঃখ শান্তি করি__গ্রীতি ও প্রিয়কাধ্য একভ্রে সংসাধন করি। 

, “একবার চাহিয়া দেখ, দেখিবে যে চতুর্দিকে ছুহখ-দাবানল 


শর বল সাল না ুদীরিনালিল্লাররািনে সরল রিলিন বারি ডান এর 
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বলিতেছে না, তোমার সম্মুখে সহত্র সহজ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ 
করিতেছে, তুমি কি সুখে ভোজন করিতেছে? কত কত লোক স্তব্ধ 
শৃন্ঠ গৃহে মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছে, আহা! একটি লোক নাই যে 
তাহাদের প্রতি চাহিয়া দেখে, তুমি কি সুখে শয়ন করিতেছ ? সাধু 
দয়াবৃত্তিকি আমাদিগকে বারব্বার এইপ্রকার আঘাত করিতেছে না? 
দেখ। আমাদের দেশের কিপ্রকার অবস্থা হইয়াছে । পশ্চিমে যোজন 
যোজন ভূমি মরুভূমি হইয়। রহিয়াছে, হরিতবর্ণ আর কোথাও দেখা 
যায় না। আমাদের এমন ভারতবর্ষ আরব্যদেশের মরুভূমিতুল্য 
জলশুন্ মরুভূমি হইয়। গেল__ ইহার ন্মাশ্রিত অগণ্য লোকদিগকে আর 
আহার দিতে পারে ন।-_-একি সামান্য শোচনীয় বিষয়? চক্ষে দ্বেখি 
লেই কি আমাদের দয়ার উদয় হইবে? এই-সকল দেখিলে কি আমর। 
ক্ষণকালের জন্ঠ সুস্থ থাকিতে পারিতাঁম ? আমাদের ভ্রাভূগণের হদয্- 
বিদারণ দুঃখের ক্রন্দন শুনিয়া, তাহাদের রত্ুশুন্য অস্থিসার দেহ 
দেখিয়া।কি আমাদেরও এই দেহ বিকল হইয়া পড়িত না? মাতা 
ভূমির উপর মৃত-শরীর হইয়া শয়ান রহিয়াছে, আর শিশু সেই মৃত 
দেহোপরি পড়িয়া রহিয়াছে) ইহ] দেখিলে আমাদের হৃদয়ে কি 
শোণিত থাকিত? না আমাদের নিঃখাসবহন হইত। জীবস্ত 
মনুষ্য গলিত মাংস ভোজন করিবার জন্য শৃগাল শকুনির সহিত 
বিবাদ করিতেছে, ইহা দেখিয়া কি হৃদয়ের রক্ত শীতণ হইয়া 
যাইতেছে না ? 

“আমরা এই ছুঃখের প্রতি মনোযোগ দিতেছি না। আমাদের 
ছুঃখের সময় কে দেখিবে? পশ্চিম দেশ হইতে ঘদি পূর্ববদেশে এই 
দুর্ভিক্ষ চলিয়া আইসেঃ তখন আমাদের কি হইবে? তখন আর 
বলিতে পারিবে না, পুথিবী নিদিয়, আমাদের প্রতি কেহই ফিরিয়। 
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দেখে লা। সম্পত্তি বিপত্তি এখানে অহর্নিশি পরিত্রষণ করিতেছে । 
আজ আমার সম্পত্তি, আমার ভ্রাতার বিপত্তি; কল্য ভ্রাতার সম্পত্তি, 
আমার বিপত্তি। আগামী বৎসর যদি আমারদের এই প্রকার ছুর্দশা 
হয়, তখন পশ্চিমবাসীরা যনে করিবে, আমারদের দুঃখের সময় ইহারা 
একবারও ফিরিয়া! চায় নাই। আর আমারদের এপ্রকার কপণতার 
পরিবর্তে যদি সেই সময়ে তাহারা আমারদের প্রতি সাধু ব্যবহার 
করে+ তখন আমাদের আপনাদের প্রতি কত লজ্জা ও দ্বণা হইবে। 
“ঈশ্বরের ধর্ম-সেতু দেখ। তিনি আমারদিগেকে কি প্রকারে 
রক্ষা করিতেছেন। যদি পশ্চিমবাসীরা আপনাঁরদের প্রাণরক্ষার জন্ 
এদেশে পঙ্গপালের মত আপিয়৷ আমারদের সকলকে আক্রমণ করে, 
তবে আমারদের কিদশ। হয়? তাহারা আসিয়া যদি আমারদের 
নিকট হইতে ধন ধান্ত. সকলি কাড়িয়া লয়, তবে কে আমারদিগকে 
রক্ষা করিতে পারে ঃ পঞ্জাব হাত দিল্লী পর্য্যন্ত যে-সকল 'লোক 
হাহাকার করিতেছে, তাহার! ক্ষিপ্তের ন্যায় বঙ্গদেশের উপরে পড়িয়া 
যদি শল্ত ধান্য সকল হরণ করেঃ তবে কি হয়? তাহা হয় না কেন? 
কেনন1 ঈশ্বর দ্বয়ং ধর্শসেতু ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তাহারা 
বরং অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে, তথাপি বলপুর্বক আমারদের নিকট 
হইতে একমুষ্টি তওুলও গ্রহণ করিতে পারে না। আমর! ইচ্ছাপূর্বক 
দ্বান করিলে তবে তাহারা গ্রহণ করিতে পারে। ৃ 
“দেখ! ধর্খবকি বলে, দয়া কি বলে? কৃতজ্ঞতা কি বলে £ঃসকলি 
বলিতেছে, তোমর। ভ্রাতৃগণের সাহায্যের নিমিত্তে হস্ত প্রসারণ কর। 
আমরা যৎকিঞ্িৎ দিব বৈ নয়, আমর যদি সর্বস্ব জীবিকা প্রদান 
করি, তথাপি এই বিস্তীর্ণ হূর্ভিক্ষের কতই বা উপশম হইভে পারে। 
আমারদের মধ্যে ধনেতে, মানেতে, সকলেই অল্প। আমরা শ্রদ্ধার 
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সহিত যাহা দান করি, তাহাই আমারদের সর্বস্ব। ঈশ্বরের পুজার 
নিমিব্ধে প্রীতির সহিত, শ্রদ্ধার সহিত শ্রেযস্কামেতে আমরা যাহা কিছু 
দিউ, তাহাই আমারদের যথার্থ দান। ঈশ্বর তাহা আদরের সহিত 
গ্রহণ করিবেন । যশ, মান, খ্যাতি, প্রতিপতির যে দাঁন, তাহা 
ব্রাহ্মসমাজের দান নহে। অন্তেরা অনুরোধে পড়িয়া দেয়, অন্যের! 
নামের জন্য দেয়, অন্তেরা না ভানিয়া শুনিয়া ঈশ্বরের কাধ্যে সাহাষট 
করে; আমরা ইচ্ছাপুর্বক গ্রীতির সহিত, ঈশ্বরের কার্য জানিয়া, 
তাহার দক্ষিণ হস্তে সকপি সমর্পণ করিতেছি। আমারদের দানে যদি 
একবেলার জন্য একজনেরো! ক্ষুধা শান্তি হয়, তথাপি তাহার ফল অনন্ত 
ফল। আমারদেন সাধু ইচ্ছাই সর্বস্ব এস আমরা সকলে এমন, 
দৃষ্টান্ত দেখাই যে আর সহস্র লৌকে তাহার অস্থুগামী হয়। কৃপণতা” 
ক্ুদ্রতাব পরিত্যাগ করিয়া উদ্দারভাব ধারণ কর। ঈশ্বরের সেই 
উদার মক্গলভাব মনে করিয়া দেখ। দেখ, তার বৃষ্টি আসিয়া কেমন 
সমুদায় পৃথিবীকে শস্ত-শালিনী করিতেছে । সেই বৃষ্টি একবৎদর 
আসে নাই বলিয়া দেখ কি হইয়াছে! যেদেশে মেঘ একবৎসর যায় 
নাই, আমারদের দয় গিয়া কি তথায় এক বৎসরেরুও কায করিতে 
পারিবে না? আমরা কি বাশ্প হইতেও লঘু? মেঘ হইতেও 
অপদার্থ? এই বৃষ্টি, যয ধাহার কাধ্য করিতেছে, আমর! কি তাহার 
কার্যে অবহেলা করিব? ধীহার বায়ুতে আমর নিঃশ্বাস লইতেছি* 
বাহার কুধ্যকিবণে রক্ষিত হইতেছি, বাহার বৃষ্টিতে অপর্যাপ্ত অন্ন-পান 
পাইতেছি, তার কাধ্য কি সযুদায় যছের সহিত অদ্য সম্পন্ন করিক 
না? আমারদের প্রতি তার অজস্র দান; আমরা বথাসাধ্য তাহাকে 
দান করিয়া তাহার অল্পমাব্রাও পরিশোধ করিতে পারি, এ অপেক্ষ 
আমারদের সৌভাগ্য আর কি আছে। 
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“বদি সাধু দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও, তবে দেখ । এই বিষয়ে ইংরাজেরা 
কত সাহাযা করিতেছে । ছুই তিন বৎসর হইল সেই পশ্চিমের 
লোকের। তাহারদের প্রতি কত অত্যাচার করিয়াছিল, তাহারদের, 
বাস-গৃহ জালাইয়া দিয়াছিল, তাহারদের শ্রী-পুত্র্বিগকে ছিন্ন-বিচ্ছিনন 
করিয়াছিল সে শোণিত এখনও শীতল হয় নাই। কি মহত্ব! 
তাহারা সে-সমন্ত ভুলিয়া গিয়া সেই-সকল লোকের ছুঃখ দুর 
করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে । তাহারা অসংকে সভাঁব দ্বারা 
পরাঞ্জয় করিতেছে ) শক্রুতাকে বন্ধুতা দিয়া দমন করিতেছে । তাহাদের 
তুলনায় আমাদের কি হানতাই প্রকাশ পায়। আমাদের মধ্যে 
ধনী, মানী, উচ্চপদের লোকেরা তাহাদের প্রতি কপা-দৃষ্টিতে দেখিলে 
তাহারদের দুঃখ চলিয়া যায়; কিন্তু তাহার! আমোদ-কোলাহলেই 
মত্ত--পরছুঃখে কিঞ্িতমাত্রও কাতর নহে। বিদেশীয়ের1 নিংস্বার্থভাব 
অবলখনপূর্বক তাহারদের ছুঃস্ময়ের বন্ধ হইয়াছে, আর আমরা? 
তাহাদের ছুঃখে দৃক্পাতও করিতেছি না। ব্রাঙ্দেরা যেন এই 
সাধারণ দোষে দোষী নাহন। তাহারদের দৃষ্টান্তে যেন আর সকল 
লোকে অগ্রসর হইয়া এই মহৎকার্যে সহায়বান্‌ হন। 

“আমরা সকলে দীন দরিদ্র, ধনী মানী আমারদের মধ্যে অতি 
অন্প। ঈশ্বর ধন-সম্পত্তি দেখেন না। তিনি হৃদয় দেখেন, তিনি 
সাধু ইচ্ছা দেখেন। তিনি আন্তরিক ভাব দেখিয়া দানের মৃল্য 
বিবেচনা করেন। ঈশ্বরের নিকটে ধনী মানী পদশালীব মান নাই। 
আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত যে যাহা দান করে, তাহাই তিনি 
গ্রহণ করেন। ষে ব্যক্তি অনুরোধে পড়িয়া লক্ষ মুদ্রা দেয়, 
ঈশ্বর তাহার মনের ক্ষুপ্রভাব দেখেন, যে আপনি ছুই 
দিবস উপবাস করিয়! একজন ক্ষধার্তকে একবেলার অন “য় তিনি 
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তাহার উদার ভাব দেখেন। নিঃসার্থ সাধুর হৃদয়েই তিনি বিমল 
আত্মপ্রসাদ প্রেরণ করেন। এস সকলে মিলিয়! আমরা নিঃস্বার্থভাবে 
দাম করি। হৃদয়কে প্রীতি ও মগ্গলঙাবে পরিপূর্ণ করিয়া ঈশ্বরের 
দক্ষিণ হস্তে সকলি সমর্পণ করি ; আমাদের যেন কোন নীচ লক্ষ্য না 
থাকে, আমাদের সাধোর থেন ক্রুট না হয়। মুক্ত হস্তে প্রশস্ত হাদয়ে, 
যে যাহা পারি, তাহা তাহার চরণে অর্পন করি।” 

এই জলন্ত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া উপাসকমগ্ুলীর হৃদর করুণাতে 
বিগলিত হইয়! গেপ। তাহার! যে যাহা পারিলেন ততক্ষণাৎ দান 
করিয়া আপনাদিগকে ক্ুতার্থ বোধ করিলেন। এই ছুর্ভিক্ষের 
সাহায্যের জন্ত ২২৭৩।%১০ সংগৃহীত হইল এবং যে-সমস্ত বন্ধ প্রাপ্ত 
'হওয়! গেল তাহার যূপ্যও ৬**২২ টাকার অধিক। যে-সমস্ত মহিলা! 
সেদিন উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহারা এই ছূর্ভিক্ষপ্রপীড়িত নিরন্ন 
ব্যক্তিদিগের অবস্থা শ্রবণ করিয়। এমনি বিচলিত হইয়াছিলেন যে 
অনেকে আপন আপন শরীর হইতে অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া এই 
প্রেমের যজ্ে আছতি প্রধান করিয়াছিলেন। যে-সমস্ত দ্রব্য দেই 
সভাতে পাওয়া গিয়াছিল তাহার তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল। ১। 
ফিরোজা রঙের কমাল একথানা। ২। সবুজ রঙের রুমাল ২ খান। 
৩1 লাল একখানা । ৪। চিকনের একখানা ।, ৫। জরদ রঙের 
এক জোড়া । ৬। লাল রঙের এক জোড়া। ৭। সাদ রুমাল 
একখানা । ৮1 টুপিদশটা। ৯। চারি গজ কাল রঙের আল- 
পাকা ১*। আনারসি কাপড়ের কাচা ১টা। ৯১। হারার অঙ্থুরী 
২টা। ৯২। ফিরোজার অঙ্গুরী ১ট1। ১৩। স্বর্ণ অস্কুরী ২টা। ১৪। 
এক ছড়া সোনার গোট। ১৫1 ঘড়ির শিকলি এক ছড়া। ১১। 
ঝুমকা এক জোড়া ও পাশ! এক জোড়া । ১৭। বালা ভাঙ্গা দোন।। 
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১৮। সোনার বাজুৎ খানা । ১৯। বৌদা ২টা। ২*। টুকরা 
সোনা। ২১। রূপার থালা একথানা। ২২। রূপার আতরদান 
টা, গোলাপ পাশ ১টা, কুলদান ১ট1। ২৩। রূপার বিছা এক 
ছড়া ওবকলস ২₹টা। ২৪। রূপার ছালনা ১০ট1। ২৫। রূপার 
গোটের খামি ১থানা। ২৬। রূপার মল এক জোড়া। ২৭1 
রূপার কাটা ২টা। ২৮। রূপার মল এক জোড়া । ২৯। রূপার, 
শিকলি এক ছড়া ও চুটকি ২টা। ৩০। রূপার চিরুনি ২ থানা । 
৩১। পিতলের ঘড়া একটা । ৩২। পিতলের থালা তিন খানা । 
৩৩। কোমরবন্ধ একটা । ও৪। গরদের ধুতি একখান1। ৩৫ | লংক্লথ 
দুই গজ। ৩৬। কাগজের ট্রে একটা। ৩৭। , বালাম চাউল 
২ মণ। 
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এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ যে-সমস্ত কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন তাহা হইতে 
দেখা বায় তিনি একজন অসাধারণ পরিশ্রমী ব্যক্তি ছিলেন! তন্ব- 
বৌধিনী পাত্রক। সমস্ত সংশোধন ও পরিদর্শন করিতেন, ব্রা্গপমাজের 
বেদী হইতে বক্তৃতা ও ব্যাথ্যান প্রদ্ধান করিতেন, ব্রাঙ্গসমাজের সমস্ত 
কাধ্য পরিদর্শন করিতেন; এতত্িন্ন মঘঃস্বলস্থ প্রাহ্মবন্ধুদিগের সহিত 
ব্রাহ্মদযাজ সখন্ধে চিঠিপত্রাদি লিবিতেন, কলিকাত। ব্রাহ্মদমাজে 
বক্তৃতা প্রদান করিতেন, ব্রহ্মবিদ্যালয়ে কেশবচন্দ্রের সহিত উপদেশ 
দিতেন, নিজের পরিবারের মধ্যে যাহাতে ব্রাহ্ষধর্ প্রবেশলাভ 
করে তাহার জন্য পুত্রকন্ঠাদিগের সেইপ্রকার শিক্ষা এবং প্রতিদিন 
্রাহ্মধন্মানগসারে উপাসনার ব্যবস্থ। করিতেন। হিমালয় হইতে ফিরিয়। 
আপিয়! তিনি বাটীর দুর্গোৎসব উঠাইয়া দ্রিলেন। পাঠকের মনে 
থ।কিতে পারে তিনি একস্লে বলিয়াছেন প্রতিবংসর আশ্বিন মাসে 
দুর্গো্দবের সময়ে তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া অন্তত্র 
গমন করিতেন। এন্ন্য অনেক সদর তাহাকে ঝড় ও বৃষ্টির প্রকোপ * 
সহ করিয়। রাস্তায় রাস্তায় ফিরিয়। বেড়াইতে হইত এক্ষণে সেই 
ছুগোৎসব তিনি বাটা হইতে উঠাইয়া দিয়! তাহার স্থানে একমেবা- 
দ্বিতীয়মেব পুজ প্রবর্তন করিলেন। ষে স্থানে পূর্বে মন্তুষ্যের হস্ত-- 
নিশ্থিত, কল্পনাপ্রহ্থত ক্ষুত্র দেবতার পুজা জড়ীগ়্ উপকরণের দ্বার! 
সম্পন্ন হইতেছিল, সেস্থানে এক্ষণে অবাঙমনসোগোচর, জ্ঞান্ময় 
নিরাকার অনন্ত পুরুষের পুঁজ। আধ্যাত্মিক উপকরণের দ্বারা প্রবর্তন 


ছাত্রিংশ অধ্যায়--ইত্ডিয়ান মিররের উৎপত্তি ও সংস্কার ২২৩ 


করিলেন। ইহাতে তাহার মনে যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহা তিনি 
একসময়ে তাহার ধর্মবন্ধু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিকট এইরূপে 
ব্যক্ত করিয়াছেন, __“আমাদের দ্যলানে এক্ষণে প্রতিদিন প্রাতঃকালে 
আমরা সকলে মিলিয়া সত্যংজ্ঞানমনত্ত ব্রন্মের উপাসনা করিয়া 
থাকি । সেখানে আর পরিমিত দেবতার উপাসনার সম্ভাবনা নাই। 
* এইক্ষণে আমাদের গৃহ পবিত্র হইয়াছে। আমাদের দালান হইতে 
প্রতিদিন ঈশ্বরের মহিমা-ধ্বনি উথিত হইতেছে। ইহা হইতে 
অ!র এমন কোন্‌ বস্ত আছে বাহ] দেখিলে আমার জীবনকে সার্থক 
বোধ হইতে পারে ?? 

৯৭৮২ শক হইতে ১৭৮৫ শক পধ্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ ব্রান্মধর্খপদ্ধতি 
অস্ুসারে সমস্ত অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েন। 
ইহার কয়েকটি কারণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথমতঃ ষখন 
'কেশকচন্দ্রপ্রমুখ যুবকগণ ব্রাঙ্গলমা্জে যোগদান করেন, তখন তাহার! 
এই প্রতিক্ষা করেন যে তাহার উপাসনার সময়ে যেমন এক অনস্ত 
দেবতার পুজা করিবেন, তেমনি আবার সমস্ত পারিবারিক ও অন্তান্ত 
ন্মহুষ্ঠান বাহাতে অপৌত্তলিক ভাবে সম্পন্ন হর তাহারও চেষ্টা 
করিবেন। দ্বিতীয়তঃ ব্রাঙ্মধর্মের প্রভাব ক্রমশঃ সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত 
হইতেছিল এবং তৎসজেসঙ্গে খুষ্টান ধন্মের প্রচারও অতি স্ব 
বাব ধারণ করিল। ইহাতে খুষ্টান পাদরিগণ অত্যান্ত কুপিত 
হইলেন । তাহারা দেখিলেন এতদিন পর্যস্ত তাহারা নির্বিন্নে 
আপনাদের ধর্ম প্রচার করিয়া আসিতেছেন কিন্তু এক্ষণে ব্রা্মধর্মন 
প্রকাশিত হওয়াতে এবং তাহার উজ্জ্বল আলোক সমস্ত দেশময় ব্যাপ্ত 
হওয়াতে তাহাদের ধর নিপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে তীহার! 
আর অবাধে আপনাদের ধন্ম প্রচার করিতে পারিত্রেছেন্ট না। 
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সুতরাং তাহারা কাগজে পত্রে এবং বন্তৃতাতে ব্রাহ্গধর্্ ও সমাজের 
বিরুদ্ধে অনেক অযথ। নিন্দা ও বিভ্রপ করিতে *আরম্ত করিলেন। 
“তাহাদের কথার উত্তর দিয়া ব্রাহ্মপমাজের পক্ষ সমর্থন করিতে 
তত্ববোধিনী পত্রিকা ভিন্ন আর কাগজ ছিল না। তত্ববোধিনী 
পত্রিকাতে দেশসাধারণের বা মন্যাসাধারণের বিবয় ভিন্ন, ব্যক্তি 
বিশেষের মতাঁষত অথবা তাহার সহিত কোন বিষয়ের বাঁদান্ুবাদ 
প্রকাশ হয় না। আবার ইংরাজদ্রিগের সমক্ষে বিশেষতঃ খৃষ্টানদিগের 
দ্বারা সম্পাদিত ইত্ডিয়ান রিফরমারের উত্তরে ব্রান্মসমাজজের প্রকৃত মত 
ও অবস্থা প্রদর্শন করিতে হইলে তাহা ইংরাজীতে প্রকাশ করা! 
আবগ্তক হয়। এই নিমিত্ত ১৮৬১ থুষ্টান্দের ১ল| 'নাগষ্ট হইতে ইগ্ডিয়ান 
মিরর নামক নংবাদপত্র প্রচারিত হইল। প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার বাবু 
মনোমৌহন ঘোষ ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। তিনি অনেক যত্রে 
ইহাকে মর্ধ্যাদান্িত করিয়াছিলেন। খুষ্টানদিগের বিরুদ্ধাচরণের 
দুইটি সুফল উৎপন্ন হইল । প্রথম ইপ্ডিয়ান মিররের উৎপত্তি এবং 
দ্বিতীয় নব্যব্রান্মেরা এরূপ প্রতিজ্ঞ করিলেন যাহাতে তাহাদিগকে কেহ 
কোন একারে কপট বলিতে না পারে অর্থাৎ বাক্যে ও কার্য্যে যাহাতে 
সামঞ্জস্ থাকে, তাহার প্রতি অধিকতর মনোযোগী হইলেন ।” পাদরী 
ভাইদন সাহেব ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে-সকল তর্ক উত্থাপিত করেন, 
তাহার মধ্যে এক তর্ক এই ছিল যে ব্রাহ্ম হইয়! যা্গারা হিন্দুধর্্ান্ুগত 
জাতকর্ম অনপ্রাসন উপনয়নাদি সংস্কার প্রতিপালন করে, তাহাদিগকে 
কি কারণে লোকে ব্রাহ্মধন্দান্থুশিষ্ট বলিয়া বিবেচন! করিবে । 

উপরোক্ত ছুই কারণে দেবেন্দ্রনাথ ত্রাঙ্গধর্খের অনুষ্ঠান্র প্রতি 
ধিশেষ হনোযোগী্ হইলেন। : দেবেন্দ্রনাথ চিরকাল সত্যের মহিমা 
সা নিযা.সতোর জয় জীবনে ও কাধ্যে ধোবণা। করিয়াছেন। 

ক 
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'তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন ুষ্টানেরা তাহাদের সম্বন্ধে যে অপাবাদি 
দেন, "তাহার : যথার্থ কারণ .বিদ্যযান আছে। এইজন্ত তিনি 
উপাচাধ্যদিগের সন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ উপবীতধারী 
ব্রাহ্মণ প্ডিতগণই চিরকাল ব্রাঙ্গসমা্ছের বেদী গ্রহণ করিবেন অথবা 
্রাহ্মণেতর ব্যক্তিগণও. উপযুক্ত হইলে এ অধিকার প্রাপ্ত হইবেন। 

এই বিরয়টি অতি গুরুতর, কারণ ইহার জন্যই পরে এমন 
একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহ৷ ন! ঘটিলে ব্রাহ্মসমাঞ্জের ও দেশের 
পক্ষে মঙ্গল হইত। এ বিষয়ে পূর্বে যাহা নিয়ম ছিল তাহা 
একজন প্রাচীন ও দেবেন্দ্রনাথের সমসামগ্রিক স্ুবিজ্ঞ ব্যক্তির বর্ণনা 
হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। দেবেন্্রনাথের ব্যাখ্যান সম্বন্ধে বলিতে 
গিয়া তিনি বলিতেছেন__"এই ব্যাখ্যানের সহিত একটি ধতিহাদিক 
[বিবরণ সংলগ্ন আছে। অতএব তাহা প্রথমে উল্লেখ করা আবন্তক'। 
রামমোহন রায়ের সময় অবধি নিয়ম ছিল যে ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে 
কেবল ভট্টাচাধ্য উপবেশন করিয়া উপরেশ ও ধর্মব্যাখ্য। করিবেন । 
সেই রাঁতি দেবেন্দ্র বাবু যথাবৎ পালন করিতেন। অন্ঠান্ট ব্রাহ্মসমালেরও 
নিয়ম ছিল। এই জন্ত কলিকাতার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ উপাচাতধ্যর 
কাধ্য শিক্ষা করিতেন এবং তাহা শিক্ষা হইলে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে & 
পদে নিষুক্ কুয়া যাইতেন। এক্ষণে সে নিয্নম সম্পূর্ণ না হউক এক 
প্রকার রহিত হইল। পূর্বে যেমন রামমোহন বায়, তেয়ন্লি জেক্েত্র 
বাবু ও অস্ঠান্তত্রাহ্মগণ বরার বক্তৃতা করিবার সময় বেদির নিয় দেশে 
দখায়মান হইয়া-বন্তৃতা করিতেন এক্ষণে কেশব বাবু প্রস্তাব করিলেন 
ফে,দেরেন্্র বাবুকে বেদীতে বসিয়াওকুতা করিতে 'হইবে। এ্াপধ্যস্ত 
যাহারা বেদীতে উপাসনা! করিতেন, তাহারা! উপচার্ধ্য পে. বাচ্যি, 


৫০, 


নন যিযাল হক লারাবারেদার রানার রানু ব্ারি রা ররর 
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ছিল। দেবেন্দ্র বাবু সেই পদ গ্রহণ করিয়া বেদীতে বসিয়া প্রতি 
সমাজের দিনে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন । তদবধি দুইজন উপাচার্য 
ও আচার্য এই তিনজন করিয়া বেদীতে বসিতে লাগিলেন। সেই 
সময় বিচার হইয়াছিল যে বেদীতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই কেবল উপাচাধ্য 
হইবেন কেন? শ্রদ্ধাবান্‌ ব্রাক্মদ্িগকে উপাচার্য করিয়! বেদীতে 
বসান কর্তবা। কারণ তাহারাই এ কার্য্ের উপযুক্ত % যে ব্রাহ্ম 
তাহারই মুখে ত্রাহ্মধন্দের উপদেশ পোতন পায়। তদনুসারে পুর্ববকার 
ব্রাঙ্গধন্মীধারী ছাত্র নিমতলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায় ও 
তৎপরে বেহালা-নিবানী বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, এই ছুইজন উপাচার্ধ্য 
হুইলেন। ইহারা যদিও ঘটনাক্রমে ব্রাঙ্ষণ ছিলেন, কিন্তু যে শিয়ম 
খাধ্য হইল, তাহাতে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত জাতীর . লোকেরাও 
অনায়াসে উপাচাধ্য হইতে পারিবেন, এমন সম্ভাবন। রহিল।৮ এ 
সম্বন্ধে আমর] দেবেন্্রনাথের এক পত্র উদ্ধৃত করিতেছি । এই পত্র 
তিনি ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বস্থু মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন। .এই 
পত্র হইতে আমর। পরিফাররূপে বুঝিতে পারি এ সম্বন্ধে তাহার 
মত কেমন উদার ছিল। 
রঙ 
কলিকাত] ৫ ভাদ্র ১৭৮২ শক 
"অভিন্নহদয়েয্ব 
গ্রীতিপূর্বক নমস্কার নিবেদনমিদং 
যুক্ত অভয়কুষার বসু তথাকার সমাজে বে “অজুহাত? পাঠ 
. করিয়াছেন, তাহা বোধ করি সেই প্রস্তাব হইবে, তাহার চট্টগ্রামে 
যাইবার পূর্বে যাহা আমার নিকট পাঠ করিয়াছিলেন। 'তাছাতে 
. আমর! ডিক্রি হাসিল করিতে পারি। কেমন ঠিক্‌ কি না? ভূমিখগ 
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নিফণ্টক হইয়াছে, এক্ষণে যাহাতে তবরাক্স তাহার উপরে সমাজগৃহ 
নির্মাণ হয়, তাহার বদ্ধ করিতে ক্রটি করিবে না। আঘি পরীক্ষা 
করিয়া দেখিলাম যে, ব্রাহ্মণ পঙ্িতের দ্বারা উপাচার্যের কাধ্য সুন্দর 
ন্পে কোন প্রকারেই সম্পন্ন হয় না। এখনকার ব্রাহ্মণপঞ্জিত সেকালের 
ব্রাহ্মণ পঞ্ডিতের স্ায় নয়, আবার সেকালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এইক্ষণকার 
শব্যসম্প্রদায়দিগের নিকটে কখনই প্রিয় হইতে পারে না। ব্রাঙ্গণ 
পণ্ডিত নামধারীরা এইক্ষণে অত্যন্ত লোভী হইয়া উঠিয়াছে। এতদৃন্ধপ 
ক্ষুধার আলায় জালাতন হইয়াছেন কেবশ্লই ঘৃত, লবণ, তওুগ, বন্ত, 
ইন্ধন চেষ্টায় অনবরত ফিরিতেছেন। তাহারা কেবল ধন আদার 
করিবার জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছেন। কাহাকেও কখন ধন প্রদান 
করিতে হয় না। এইবার উইলসন সাহেবের দৌরাত্ম্য তাহাদের ভোগ 
করিতে হইবেক। কলিকাতার ব্রাহ্মমমাজে ব্রাহ্মণ পঙ্ডিতকে উপাচাধয 
রাখিয়া রাখিয়া তাহাদের এ ধর্ম বিষয়ে গনান্ত দেখিয়া এইক্ষণে ব্রাহ্গ- 
দিগের মধ্যে তিনগ্গনকে উপাসনা-কার্ষে ব্রতী করিয়াছি, তাহার! 
পর্যায়ক্রমে ব্রাহ্মমাজে উপাসনা কাধ্য সম্প? করেন। আমি যে 
মধ্যে মধ্যে সমাজে দীড়াইয়] বক্তৃতা করিতাম তাহ। আমার বন্ধুদিগের 
অনগরোধে ত্যাগ করিয়া বেদীতেই বসিতে হইয়্াছে। প্রথম প্রথম 
€কমন বোধ হইত, এইক্ষণে অভ্যাস হইয়। যাইতেছে। তথ হইতে 
ক্মামি ব্রাহ্মধর্ের যে ব্যাখ্যা করি, তাহা পর-সপ্তাহে মুদ্রিত হয় এবং 
ব্রাহ্মধর্থের ব্যাখ্যান সপ্তাহে কপকে বিতরণ কর! যায় এবং যেখানে 
যেখানে ব্রাঙ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে, সেখানে এক এক খণ্ড করিয়া 
পাঠা ইয়া দেওয়া যায়, মেদিনীপুরের সমাজেও যাইতেছে এবং তাহার 


উল্লেখও তোমার এই পত্রে পাওয়া গিয়াছে। এইক্ষণে বেদীতে 
হতিনক্ঞল তালি ০50৯১ ও 
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সাঁরে মেদিনীপুরেতেও যদ্দি এইপ্রকার কর! হয় তাহা! হইলেও তো 
ভাল হয়। লোক দেখান ত্রাঙ্গণ পঞ্ডিতে কি কার্ধা। তথাকার ব্রা্গ- 
দিগের মধ্যে কোন-কোন উত্তম শ্ুদ্ধাবান ব্যক্তিকে উপাচার্ষ্ের কর্টে 
বৃত করিলেও তে1হয়। এবং তাহার সঙ্গে তোমার একত্র বসিলেও 
তো হয়। এই প্রকার প্রতি ব্রা্সসমাজে উপাসনার প্রণালী হইলে 
ভাল হয়। যে ধর্মে যাহার শ্রদ্ধা, নাই, তাহার নিকট হইতে সে ধর্মের 
রুথা শুনা কি?.যে কথায় ধর্ম বলে, কার্ধেয তাহার অনুষ্ঠান করিতে 
সম্মত নহে, তাহাকে সমাজের মধ্যে প্রধান আসন দেওয়াই বা কোন্‌ 
বিধি। ব্রাহ্মণ না হইলে উপাঁচার্ধ্য হইবে না, এ কথারও মুণ্ডে বন্রধাত 
.করা যায়। শ্রদ্ধাবান্‌ ব্রাঙ্গ অপেক্ষা! কি কপট ত্রাক্মণ ভাল? * :»* 


ভ্রয়োত্রিংশ অধ্যায়। 
ব্রাহ্গধন্ম প্রচার । 


কলিকাতা ব্রহ্ধবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছুদ্দিন পরে তবানী- 
পুরেও বুবকদিগের শিক্ষার গন্ত একটি ব্রদ্ধবিদ্যা'লয় প্রতিষ্ঠিত. হইয়া 
ছিল। এখানে দেবেন্দ্রনাথ আসিয়া নিক্মমিতরূপে উপদেশ ও বন্তৃতা 
প্রদ্দান করিতেন। এই বিদ্যালয়ে কিরূপ শিক্ষা! দেওয়া হইত, তাহার 
একটু আভাস আমরা ১৭৮৩ শকের ৩১এ বৈশাখ তারিখে এ বিদ্যা- 
লয়ের যে পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহার কয়েকটি প্রশ্ন হইতে দিবার চ্ষট | 
করিতেছি। 

১ প্রশ্ন। ঈশ্বরকে মঙ্গলম্বর্ূপ ন! বলিলে কি দোষ হয়? 

২। ঈশ্বরকে অনস্ত-স্বরূপ না বপিলে কি দোষ হয় 

ও । ঈশ্বরকে শরীরী বলিলে কি দোব হয়? 

৪ ইশ্বরকে কেবল বিশ্বনির্্বাতা বলিলে কি দোষ হয়? 

৫1 ঈশ্বর জগত্রূপে পরিণত হইয়াছেন বলিলে কি দোষ হয়? 

৬। তিনি জগতের মধ্যে সর্বত্র ব্যাপ্ত নহেন, তাহার অধিষ্ঠান 
জগতে নাই, ইহা বলিলে কি দোষ হয়? 

৭1 জগতে তিনি কি প্রকারে ব্যাপ্ত আছেন, ইহা উদ্বাহরণ ছার! 
বুঝাইয়৷ দেও। 

দেবেন্দ্রনাথ যেমন কলিকাতা ব্রাক্মমমাজের উন্নতিকল্পে এবং 
কলিকাতার ত্রাঙ্গধন্্ম প্রচারের জন্ত আসাধারণ পরিশ্রম করিতে- 
ছিলেন তেমনি আবার তিনি মফঃম্বলে ব্রাঙ্ষধর্মন প্রচারের জন্য চেষ্টা 


[ক এটি বিজি টির সরলার রারারালে ১২ এ এর্ট ৭48 


২৩৪ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


নাথকে কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মধর্খ প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। কেশবচন্ত্র 
সেখানে চারিটি ব্তৃতা প্রদান করেন। ১) ব্রান্মধর্থের পত্তন-ভূমি” 
২। প্রায়শ্চিত্ত ও মুক্তি, ৩। জীবনের লক্ষ্য ও প্রার্থনার আবশ্ঠকতা, 
৪1 ঈশ্বরের জন্য বিষয় ত্যাগ। এই-সমস্ত বক্তৃতাতে পাদরি ডাইসন- 
প্রমুখ অনেক খুষ্টান উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতাস্থলে ডাইসন সাহেব 
কেশবচন্দ্রের বক্তৃতার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কোন 
ফল হয় নাই। সত্যেন্্রনাথের সঙ্গীতে এবং কেশবচন্দ্রের বক্তৃতাতে 
কুষ্ণনগরেত্র অনেক যুবক আকৃষ্ট হইলেন। 

কেশবচন্দ্র সেখান হইতে দেবেন্দ্রনাথকে এই সংবাদ প্রেরণ 
করিলেন এবং লিখিলেন-_-“কালেজের মধ্যে উৎসাহ-অগ্নি প্রজ্লিত 
হইয়াছে, কত শত ছাত্র আমাদের বক্তৃতা শুনিতে আসিতেছে। প্রথম, 
শ্রেণীর প্রায় সকলেই জালে পতিত হইয়াছে । আমাদের সহিত ভ্াতৃ- 
ভাবে কালযাপন করিতে ও সুচারুরূপে ব্রাঙ্মধন্মের মত জানিতে 
তাহাদের অত্যন্ত উৎদাহ। শিক্ষকেরাও প্রায় সকলেই 'নাগ্রহপুর্বক 
শুনিতে আইসেন। সত্য জানিবার ইচ্ছা, ব্র্মরপ পান-করিবার তৃষ্ণা 
অনেকেরই আছে, তাহার ভূঁবি ভূরি প্রমাণ দেখিতেছি। : কুষ্ণনগরস্থ 
ষুবা-বুদ্ধ প্রায় সকলেরই মধ্যে একটি গোলমাল হইয়াছে । নিদ্রা ও 
উপেক্ষার লক্ষণ বড় দেখা! যায় না। এদিকে তো এই, আবার 
পাত্রিদ্বের মধ্যেও গোল হইয়াছে । ডাইসন সাহেব ত্রাঙ্গধর্মের আপ্ত- 
বাক্য ও প্রার়স্চিত্ত-বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন, তাহার বিজ্ঞাপন করিয়া- 
ছেন। শুনিলাম সংগ্রামের জন্য হামিপ্টনের লেকচার এবং অন্তান্ 
আন্ত্রসকল সংগ্রহ করিতেছেন । দেখি, তিনি কি বলেন। আমাদের 
লক্ষ্য তর্ক-বিবাদ নহে; কেবল প্রীতির সহিত ব্রাহ্মধর্্ প্রচার করা।” 


ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়-_ব্রাক্ষধর্্ম প্রচার ২৩১: 


উঠ্িল। তিনি নিজে কৃষ্জনগরে গমন করিপ্পেন এবং তথায় ব্রান্গসমাজ : 
স্থাপন করিয়। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। এইবারে ব্রাহ্ম ও. 
খষ্টানদিগের মধ্যে ঘোর সমরানল প্রজলিত হইয় 1উঠিল। কলিকাতায় 
10400. [1০৮ এবং তরবোধিনী পক্জিকাতে উত্তর প্রত্যুত্তর 
চলিতে লাগিল এবং কেশবচন্দের স্বৃতীক্ষ বুদ্ধি ও প্রতিভার নিকট 
্রীষ্টান পাদ্রিদিগের তর্কজাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল । 

পুর্ব অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে ব্রাঙ্মপমাজে এক্ষণে অনুষ্ঠানের প্রয়ো- . 
জন হইয়াছে । সেইজন্ত দেবেন্্রনাথ তত্িষয়ে মনোযোগী হইয় হিন্বৃ-: 
ধর্মের অনুষ্ঠানাদির বিষয়ে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি... 
আলোচন|। করিয়া এই স্থির করিলেন যে ব্রাহ্মসযাজের ত্ানীস্তন 
অবস্থাতে এই পর্য্যন্ত সংস্কার কর! যাইতে পারে যে যাহাতে ব্রান্মের 
অপৌন্তলিকভাবে সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে পারেন। তখনকার 
শিক্ষা রুচি, ও পারিপার্শিক অবস্থাসমূহ আলোচনা করিলেদেখা যায় যে 
সমস্ত অনুষ্ঠান যদি অপৌত্তলিকতাবে সম্পন্ন করিতে পারা যায়, তাহ! 
হইলেই তখনকার পক্ষে যথেই হইবে। ইহার অধিক অগ্রসর হইলে 
নমাজের মধ্যে এমন এক মহাবিপ্লব ঘটিতে পারে যাহা দ্বারা ইষ্ট 
অপেক্ষ] অনিষ্টেরই বেণী সম্ভাবনা । এইজন্য তিনি স্থির করিলেন যে 
ব্রান্মের৷ সকলেই অনুষ্ঠানাদি অপৌত্তলিকভাবে সম্পন্ন করিতে যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিবেন। ১৭৮৩ শকের ১২ই শ্রাবণে তিনি নিজে এই পদ্ধতি 
অন্থসারে নিগের দ্বিতীয়! কন্ঠ] শ্রীমতী স্ুকুমারীর উদ্ধাহ্‌-ক্রিয়। সম্পন্ন 
করিলেন। ত্রামপদ্ধতি অস্থুসারে বিবাহের হত্রপাত তাহার পরিবারে 
এই প্রথম সম্পন্ন হইল। তিনিই অপৌত্তলিকভাবে পিতার শ্রাদ্ধ প্রথমে 
সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এবং সত্য ও ধর্থের মাহাত্ম্য জীবনে অস্ষু্ন . 


নিরিরের ্রা ৮, ১০ 


ইহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


করিয়াছিলেন। এই বিবাহ কি ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল তাহার একটু 
ব্সভাস আমরা নিষ্বে বর্ণনা! করিতেছি 

“এই বিবাহ কিরূপ পদ্ধতিতে নির্বাহ হইয়াছিল, তাহ! নির্দেশ 
করা আবগ্তক। বিবাহশালায় ব্রঙ্গোপাসনার উপযোগী এক বেদি 
স্থাপিত হইয়াছিল এবং হিন্দু রীত্যস্থনারে দাঁনসাজাদি ুঁসজ্জিত 
হুইয়াছিল। বাক্স দশঘটিকার সময় কন্াাত্র, বর ও বরযার্েসকল 
আসিয়া আসন পরিগ্রহ করিলে, সম্প্র দাতা শ্রীুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
নির্দষ্ট আসনে. উপবেশন পূর্বক পাক্রকে সম্মুখে উপবেশন করাইয়। 
প্রথমে পুণ্যাহং পুণ্যাহং ইত্যাদি দ্বন্তিবাচন করিলেন। তদনস্তর অর্থা, 
মধুপর্ক, অঙ্গুরীয় ও বস্তরাদি দ্বারা বরের অভ্যর্থনা করিলেন। পরে 
ব্রাঙ্গসমাঙ্জের রীতি ও পদ্ধতি অনুসারে ব্রন্মোপাসন1 হইল। অনস্তর 
সম্প্রদাতা বর ও কন্ার উর্ধতন তিনপুরুষের নাম, গোত্র ও' প্রবরাদি 
উল্লেখপূর্বক বরকে কন্তাদাঁন করিলেন! পরে সম্প্রদাতা বরকে উক্ত 
দানের কাঞ্চন-দক্ষিণ। প্রদান করিলেন। এইন্ধপে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন 
হইলে বেদি হইতে উপাচার্য্য বর ও কন্তাকে দম্পতীধশ্ম পরিপালন- 
নিমিত্ত একটি সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিলেন। অনন্তর বর ও 
কন্ঠ গৃহপ্রবেশ করিলেন ও সভাতঙ্গ হইল । এই ক্রিয়াতে প্রথম 
শ্বস্তিবাচন, পরে বরের অর্চনা বা অভ্যর্থনা ও তৎপরে কন্ঠাদান, 
বিবাহপদ্ধতির অন্তর্গত সংস্কৃত বাক্য-সকলের দ্বার! হইয়াছিল । শেষে 
উপাচাধ্য বাঙগল। ভাষায় উপদেশ দিয়াছিলেন। এই পদ্ধতি দ্বারা 
প্রতীতি হইবে যে বিশুদ্ধ ব্রান্মধর্ম্মমতে বিবাহকাধ্য সমাধানের নিমিত্ব 
যেসকল ক্রিয়া আবশ্তক, হিন্দুবিবাহপদ্ধতি হইতে তাহা গ্রহণ করিয়। 
পৌত্লিকতা- ও কুসংস্কারাদিদবিত অংশ পরিত্যাগ করা হইয়াছে! 


ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়-ত্রাঙ্গধর্থ প্রচার ২৩৩ 


ষতঃ ইহার মধ্যে উপদেশ ও উপাসন। সঙ্গিবেশিত হওয়াতে দর্শকবৃন্দের 
মনে অপূর্ব ধর্মভাবের উদয় হইয়াছিল।' ইস্থার পর হইতে এ্ররূপে 
জাতকর্ম নামকরণ প্রভৃতি অপরাপর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইল এবং 
এক একটি করিয়৷ ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের মধ্যে তাহা অনুষ্ঠিত হইতে 
ব্লাগিল।” 


চতুস্ত্িংশ অধ্যায় । 
সঙ্গত সভা ও হরদেব চট্টোপাধ্যায় । 


যুবকদিগের ধন্মশিক্ষার জন্য ক্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, ইহা 
আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ইহাতে ব্রশ্মজ্ঞান সহন্ধে গভীর 
উপদেশসমূহ প্রদান করা হইত। কিন্তু ইহাতেও যুবকের! সন্তষ্ 
হইতে পারিলেন না। তাহার! আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সহিত 
যুক্ত হইতে অভিলাষ করেন এবং পরস্পরের ধশ্রতাবের দ্বারা পর- 
স্পরের সহায়তা করিয়া একটি ধর্মমগ্ডলী সংস্থাপন করিতে ইচ্ছা 
করেন। “একদিন জোড়াসণাকোস্থ পরলোকগত শ্রদ্ধাম্প্ জয়গোপাল 
সেন ও তাহার ভ্রাতা শদ্ধেয় বৈকুঠনাথ সেন যহোদয়দিগের উন্টা- 
ভিঙ্গিস্থ উদ্যানে সকলে গমন করেন) উদ্যানে গিয়। সকলকে এক 
এক খণ্ড নৃত্তন গামচ] ও নৃতন বন্তর প্রদত্ত হইল, সকলে জান করিলে 
ব্রক্ষোপানসান্তে গ্রীতিভোজন হইল । সেই সভায় স্থির হইল ষে চত্রিত্র- 
গঠনার৫থ ভ্রাতৃসভা স্থাপিত হয়, যাহাতে সকলে আপন আপন অভাবের 
কথা বলিবেন এবং তন্মোচনার্থ উপায় উদ্ভাবিত হইবে। ব্রাক্মমমাজে 
প্রত্যাগমনকালে বৃদ্ধ ও ষুবক নানা রকমের ব্রান্মগণ সমবেত হইয়! 
দল বাধিয় ব্রহ্গসংকীর্তন করিতে করিতে আগমন করিতে লাগি- 
লেন। শ্রদ্ধেয় মৃত হরদেব চট্টোপাধ্যায় এই দলের নেতা হইলেন। 
তিনি অগ্রে অগ্রে উৎ্পাহ-সহকারে নৃত্য ও ব্রহ্মসংগীত করিতে করিতে 
চলিতে লাগিলেন আর আর সকলে এবং তন্মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ তাহার 
কয়েকটি পুত্রসহ এবং কেশবচন্দ্র দলবলসহ চলিতে লাগিলেন! 
দেবেন্দ্রনাথ পঞ্জাব প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া গুরু নানকের অপৌভলিক ও 
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উচ্চতর তক্কির ধর্মের অত্যন্ত পক্ষপাতী .হইয়াছিলেন। শিখদিগের 
ধর্মালোচন। ও ধর্খপ্রসঙ্গের সভার নাম সঙ্গতসতা। তিনি - অত্যন্ত 
উৎসাহের সহিত এই প্রস্তাবিত সভার তদমৃকরণে সঙ্গতসভা বলিয়া 
নামকরণ, করিলেন।” প্রথমে তিনটি সঙ্গতসতা প্রতিষঠিত হইয়াছিল, 
কিন্ত অবশেষে একটি জীবিত রহিল অন্ত দুইটি উঠিয়া গেল। এই 
তিনটি সঙ্গতসভায় একটি করিয়া মাসিক সভা হইত। এই মাসিক 
সভা দেবেন্্রনাথের বাটীতে হইত! এই সভা দ্বারা যে যুবকদিগের 
বিশেষভাবে উন্নতি হইগ্জাছিল সে বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই। এই 
সভার প্রতি তাহার কিরূপ আকষ্ট হইয়ছিলেন, সে বিষয়ে ক্িছু 
আলোচনা কর] উচিত। 

“বেলা ৫টা হইতেই প্রতিদিন যুবকদিগের সমাগম হইতে আরম্ভ 
হইত। সন্ধ্যার সময় প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন যুবকে গৃহ পর্বিপূর্ণ হইত । 
সন্ধ্যার সময় যে-সকল লোক একত্রিত হইতেন প্রায় রাজি ১০ ঘটিকার 
সময় তাহাদের -মধ্যে অনেকে গৃহে গমন করিতেন। এই সভায় 
কেবল যে ধর্ম্মবিষয়ের প্রসঙ্গ হইত তাহা নহে, নানা প্রকার কথোপকথন 
হইত। * * * রাত্রি প্রায় ১২টার সময় আর একদল লোক গৃহে 
গমন করিতেন ; কিন্ত অবশিষ্ট যে ছয় সাত জন থাকিতেন, তাহাদের 
পদদ্ধয় আর গৃহাভিমুখে গমন করিতে চাহিত না। * * * ক্রদে 
বাত্রি ২টা ৩ট। হইত, তথাপি তীহারা পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র হইতেন 
না। কোন কোনদিন বাত্রি শেষ হইয়া প্রাতঃকাল ৬্টার তোপ পড়িয়া 
যাইত তথাপি সকলে একত্র। ** * * সঙ্গতসভায় স্বাভাবিক 
ভাবে নানাপ্রকারের ধন্মালাপ হইত। বিনর, বিশাস, ভ্রাতৃভাব, উপা- 
সনা, মন্ুযোর কর্তব্য, বিবেক, জাতিতেদ ও 'জাতিভেদস্চক উপবীত 
বাঁধা উচিত কি না, জীবনের উদ্দেশ্ত, সময়ের ব্যবহার, বাায়াম, ক্ষমা, 


২৩৬ , . মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর -' “: 7: 


জীবনের নিয়তি, সংসার সম্বন্ধে মৃত্যু ও নবজীবন 'এভূতি কথোপকথ- 
'নের বিষয় ছিল। * * * যে-সকল বিষয় সঙ্গতসভায় আলোচিত হইত, 
তাহা কেশবচন্তর স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া 'ত্রাঙ্গধর্মের অনুষ্ঠান' নামক পুস্তক 
প্রকাশ করেন। একবার সঙ্গতসভায় সাংবৎসরিক উৎসব হয়। দেবেন্দ্র- 
নাথ ইহার সম্ভাপতি হন। সেই উপলক্ষে এই ক্ষুদ্র পুস্তকথানি প্রকাশিত 
হয়।, পুস্তকের এক স্থানে লেখ আছে “উপবীত পরিত্যাগ কর! 
কর্তব্য $ যখন তিনি এই লেখাটি পাঠ করিলেন, অমনি আপনার 
উপবীতের প্রতি লক্ষ্য করিয়৷ বলিলেন “তবে আর ইহা কেন?' এই 
বলিয়! উপবীত ত্যাগ করিলেন ।” 

দেবেন্্রনাথের একজন অনুগত শিষ্য ছিলেন। ত্তাহার কথ! ইতি- 
পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার বাস বীশবেড়ে* গ্রাম। নাম হরদেব 
চট্টরোপাধ্যায়। সেই সময়ে বাশবেড়ের চন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি কয়েক- 
জন যুবক দেবেন্দ্রনাথের নিকট প্রায় সর্বদা যাতায়াত করিতেন এবং 
ব্রাহ্মধর্ম সঘন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিতেন । হরদেব চট্টোপাধ্যায় মহা- 
শয়ের হৃদয়, মানবপ্রেমে এবং পরসেবার ভাবে পরিপুর্ণ ছিল। একবার 
দামোদর নদীতে ভীষণ বন্য। হয়, তাহাতে মেদিনীপুরের কোন কোন 
স্থান বন্তাতে ডুবিয়া যায় এবং প্রজাদিগের অত্যন্ত ক্লেশ হয়। চট্টো- 
পাধ্যায় মহাশয়ের হৃদয় তাহাদের দুঃখে বিগলিত হইল । তিনি দ্েবেন্দ্র- 
নাথের সহিত প্রথম সাক্ষাতেই এ ছুঃখপ্রপীড়িত প্রজাদিগের কষ্টের 
কথা জ্ঞাগন করেন এবং তাহাদিগকে করভার হইতে যুক্তি দিবার 
জন্য প্রার্থনা করেন। ইহার পর একবার ত্রিবেণীতে ভীষণ মড়ক হইযা- 





** এ বিষয়ে কিছু মতখৈধ আছে। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেল ইহার 
বাড়ী সাতরাগাছি। 
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ছিল | অনেক লোক এই মড়কে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় তখন অক্লাস্তভাবে এ-সমস্ত রোগীদিগের শুশ্রধাতে আপনাকে, 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন। একদিন দেবেন্্রনীথের সহিত তাহার ব্রক্মজ্ঞান: 
সম্বন্ধে আলাপ হয়। তাহাতে তিনি বলিলেন “আমি মাকে বড় ভক্তি, 
করিতাম, তাহাকেই পুজা করিতাম। আমার মাতা! যখন পরলোক 
গমন করেন, তখন আমার মনে হইল মাতো৷ নরেন নাই, মায়ের 
শরীরই মরেছে-_আত্মার বিনাশ নাই, সবই আত্মা, সবই ব্রহ্ম” 
দেবেক্রনাথ বলিলেন, তুমি অনেকট জেনেছ, কেবল একটু জান্তে: 
বাকি আছে। ব্রঙ্গ অর্থ বড়। প্রথমে চন্দ্র সু্যকেই বড় মনে হইত, 
তারপরে আত্মীকে5 বড় মনে হইত, কিন্ত এই সুখছুঃখসম্কুল আত্মাকে 
ব্রহ্ম মনে করবো কি ঝরে, তাই মনে হল আত্মার ভিতরকার পর-. 
মাত্বাই ব্রহ্ম! “তিনি চন্দ্র সুর্য্যের মধ্যে, তিনি আমার আত্মার মধ্যে 
ইত্যাদি।” এই কথাতে তাঁহার যুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল এবং বলিলেন, 
“আমি এখন বুঝেছি।” এই বলিয়া! তাহাকে গুরুরূপে বরণ করিলেন। 
তিনি এবং তাহার অন্য বন্ধুগণ দেবেন্্রনাথের বাড়ীতে আসিতেন, 
এবং কখন কখন তাহার বাড়ীতে আহার করিতেন। সেই ভীষণ 
অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে যখন জাতিভেদ প্রবলরূপে বঙ্গদেশের উপরে 
রাজত্ব করিতেছিল, তখন এই ব্রাহ্মণসস্তান, ঠাকুর-পরিবারে আহার 
করিতেন এবং আপনার গ্রামে গিয়া সকলের সমক্ষে ইহা স্পষ্টরূপে 
স্বীকার করিতেন। ইহাতে তাহার বন্ধুরা তাহার প্রতি অতি বিরক্ত. 
হইতেন এবং তাহাকে গ্রাম হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য গ্রামবাসী- 
'দের সহিত মিলিত হইয়া-“ভাহার উপর নানাপ্রকার' অত্যাচার 
করিতেন। অবশেষে তাহাদের অত্যাচার যখন অপহা হইয়া উঠি, 
'তখন তাহার-নিজের সম্পত্তি ভ্রাতার হতে অর্পণ করিস! অর্তি শর 
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টাকা লইগ সাতরাগাছিতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন । তখন 
হইতে দেক্ভ্রেনাথের সহিত তাহার আরও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইল। 

যখন উচ্চন্ত্রীশিক্ষার জন্ত বেথুন সাহেব কলিকাতায় বিদ্যাপয় 
স্থাপন করেন, তখন একদিন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বেধুন সাহেবের 
নিকটে গিয়। উপস্থিত হইলেন । . কেহ কাহারও কথা বুঝিতে পারেন 
স1। কোন প্রকারে বেখুনের নিকট, প্রকাশ. করিলেন তাহার, ছুই 
কন্তাকে তিনি বিদ্যাপয়ে ভর্তি করিবেন। বেথুন সাহেব অত্যন্ত 
আনন্দিত হইয়া! তাহার ছুই কণ্ঠাকে লইলেন। ভাহার গ্রামের 
লোকেরা ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়] বলিল “কলিকাতার ভুদ্র- 
€লাকেরা দ্কুলে কন্ঠাদিগকে প্রেরণ করেন না। আর তুমি তোমার 
কন্ঠাদিগকে প্রেরণ করিতেছ। তোমার এ কুবুদ্ধি কেন? আমরা 
“তোমার সহিত আহারাদি বন্ধ করিব।” চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন 
“তোমরা খাবে না, আমার খাবাব লোক অনেক আছে ।” এই বলি! 
তিনি মিছরি টুকর] টুকর? করিয়া পিঁপড়েদের খাওয়াইতে আর্ত 
করিলেন। বেখুন সাহেব তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনি 
তাহার পুঞ্রদিগকে বিষয়কন্ম করিয়। দিয়াছিলেন। তিনি দোকানদার, 
টে, যক্গুরদের সঙ্গে মিশিয়া ধর্মপ্রগার করিতেন তাহারা তাহাকে 
“অত্যন্ত ভক্তি করিত। 

দেবেত্রনাথের পুর হেমেম্্রনাথের যখন বিবাহের সময় হইল, 
তখন তাহার জন্য কনা পাওয়া গেল না। কারণ এক্ষণে দেবেন্দ্রনাথ 
'বরাহ্ধধন্মমতে সমস্ত অনুষ্ঠানাদি করার জন সকলে তাহাকে একঘরে 
করিয়াছেন। আর ইহা ব্যতীত কেহ ব্রাহ্মমতে বিবাহ দিতে চায় ন1। 
একদিন চট্টোপাধ্যায় আসিয়া! গাহাকে বলিলেন “আমার কন্তাকে 
"আপনার পুত্রের সাহত যদি বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন, আমি অতি 


চতুক্ত্িংশ অধ্যায়__সঙগত সভা! ও হরদেব চট্টোপাধ্যায় ২৩৯ 


'আপ্যায়িত হইব ।” দেবেন্্রনাথ তীহাকে বলিলেন, “তুমি এমন কাজ 
করিও না, তাহা হইলে তোমাকে সকলে অত্যন্ত পীড়ন করিবে ।” তিনি 
বলিলেন “আমি যখন কথ! দ্রিয়াছি, তখন অন্ঠথ1 হইবে ন|।” তাহার 
দ্বিতীয় পুত্র এই বিবাহের বিরোধী হইয়! উঠিল। পাড়ার সকলে 
ক্রোধে উন্মত্ত হইল এবং এই প্রতিজ্ঞা করিল যে বিবাহের দিবসে 
মেয়েকে জোর করিয়া লইয়া যাইবে । এই কথা শুনিয়া তাহার 
কন্ঠা বলিলেন “কে আর্ীকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে দেখব ।” 
অবশেষে অনেক গোলমালেক্র মধ্যে পুলিসের সাহায্যে বিবাহক্রিয়। খুব 
ধূমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল। 

একবার দেবেন্দ্রনাথ কঠিন ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হইয়াছেন । 
পীড়া এত কঠিন হইয়াছিল যে তিনি ভাবিলেন তাহাকে শীঘ্রই 
ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতে হইবে। তিনি কাহাকেও' কিছু না 
ঘলিয়। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ডাকাইয়া বলিলেন “মামি যখন 
মৃত্ামুখে পতিত হইব, তখন 'আমি যাহ! বলিব ঠিক সেইভাবে খেন 
আমার সৎকার কর! হয়, কিছু বৈলক্ষণ্য নাহয়।” তিনি বলিলেন 
“কিছু তদাং হবে না।” কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সারিকা উঠিলেন। 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিজের মৃত্যুকালে পুত্তদ্দিগকে বলিয়াছিলেন 
“আমার মুতদেহ তোমরা স্পর্শ করিবে ন। তিনি এসে যাহা 
বশিবেন, তাহাই করিও।” তাহার মৃহ্ঠা হইলে “পিতৃতক্তিপরায়ণ 
পুত্রের] প্রধান আচার্য মহাশয়ের নিকট সেই রাব্রিতেই সমাচার 
প্রেরণ করেন। ব্রাত্রি অবসান হইপে প্রাতঃকালে দেবেন্দ্রনাথ 
্রাঙ্ধ বন্ধুবান্ধবদিগকে সঙ্গে লইর়1-চট্টোপাধ্যায়ের বচীতে উপস্থিত 
হন। উপস্থিত হইয়। দেবিশলেন, হরদেবের মৃতদেহ পাটলবর্ণ বসনে 
মাবত হইয়া ভ্রাবদেশ খটার উপার শযান বতিযাচি ) আনল 
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নিকট হইতে ধূপের, নু্গিগ্ক-নুগ্ন্ধ নির্গত হইতেছে । অনস্তর এপরধান 
“আচাধ্য মহাপয় হরদেবের মুখর অবিরুত ভাব ও পবিত্র .তাবের 
সুম্পক্ট চিন তখনো! পর্যন্ত জাজপ্যমান দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্য়- 
বিস্কারিত নেত্রে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে ভাহার 
আদেশানূসারে মৃতদেহ সলিলক্ষালিত ও পরিষ্কৃত করা হইল। মৃত- 
দেহের উপর কথাম্প বস্ত্রের পরিবর্তে শ্বেত বস্ত্র নিহিত হইল $ ও. 
সেই আচ্ছাদন-বস্ত্রের উপর অভ্রমিশ্রিত' আবীর নিক্ষিপ্ত হল এবং 
মাল্য চন্দন পুণ্প দ্বারা তাহ! সুসজ্জিত করা হইল। অনন্তর প্রধান 
আচাধ্য মহাশয় স্বহস্তে পুষ্পরাশি, তাহার উপরে-বিকীর্ণ করিলেন। 
চট্টোপাধ্যায়ের ছুই পুত্র ও জামাতার! এবং ন্ঠান্য ব্রাহ্মগণ মৃতদেহের' 
উভয় পার্খে দণ্ডায়মান হইলে প্রধান আচাধ্য মহর্ষিদেব স্বয়ং শবের' 
শিরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়। বাম্প-গদগদ্র বাক্যে একটি বন্তৃতাপহ 
প্রার্থনা করিপেন।” এইরূপে তাহার অস্তোষ্টিক্রিয়। সমাপ্ত করিয়া, 
দেবেন্্রনাথ কলিকাতা প্রত্যাগমন করেন! 


পঞ্চব্রিংশ অধ্যায়। 
অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রণয়ন ও কেশবের সহিত সম্বন্ধ 


১৭৮৩ শকে ৮ই পৌষ রবিবারে ব্রাহ্মসমাজের এক সাধারণ সভার 
অধিবেশন হয়| তাহাতে সেই বৎসরের জন্য দেবেন্দ্রনাথ সর্বব- 
সন্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। এই সময়ে ব্রাঙ্গধর্শ 
প্রচারের জন্য দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র অসাধারণ পরিশ্রম করিতে- 
ছিলেন। কেশবচন্দ্র সম্পাদকরপে এইরূপ বক্তৃতা করিলেন ;-_- 
“গতুবর্ষে ত্রাহ্মধর্ম প্রচারের অনেক দূর উন্নতি হইয়াছে। প্রথমতঃ 
কলিকাতা ব্রাহ্ম বিদ্যাল্ঘের দ্বিতীয় সাম্বংসরিক পরীক্ষাতে ৮ জন 
ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়ছেন; এবং তাহারা ব্রাক্মধর্মের মহান সত্য- 
সকল আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন! ভবানীপুর ও চু'চুড়াতেক্ 
ব্রঙ্গবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়। প্রায় দেড়শত ছাত্রকে নিয়মিতরূপে 
ব্রক্মবিদ্যা দান করণ হইয়াছে! ভবানীপুর বিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে ১৯ 
জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন । দ্বিতীয়তঃ ইংরাজীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক 
দ্বারা ত্রাঙ্গধর্্ম প্রচারিত হইয়াছে এবং তদ্দাবা অনেকে ইহার মত 
অবগঠ হইয়াছেন । তৃতীয়তঃ শ্রীধুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মাজের 
আগার্য্যপদ্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উৎ্সাহকর ব্যাখ্যান দ্বার সমাজের 
উপাসনা-কার্ষ্যে জীবন প্রদ্দান করিয়াছেন এবং এসকল ব্যাখ্যান 
পুস্তকাকারে যুদ্রিত হইয়া অনেকের আত্মাকে ঈশ্বরের পথে লইয় 
যাইতেছে চতুর্থতঃ স্রান্ষধর্ম্ের অনুষ্ঠান নামক'একখানি পুস্তক মৃদ্রিত 
হইতেছে! শ্রীঘ্ৰ প্রকাশিত হইবে । ইহাতে চরিতগুৰি ও ঈশ্বরের 





* এই হুই স্থানে দেবেন্দ্রনাথ ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য গমন করিতেন । 
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প্রিয়কার্ধ্য সাধন্বিধয়ক লীতিসকল সহজ ভাষায় সন্নিবেশিত হইয়াছে 
পঞ্চমতঃ কলুটোলার পরীতে একটি শিশুবিদ্যালয় সংগ্থাপিত 
হইয়াছে, এতি শনিবার সন্ধ্যার সময়ে ইহার শিক্ষা আরম্ভ হয়।” 

পাঠকেরা বুঝিতে পাবিতেছেন এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ আর 
একটি অতি গ্দাবশ্তকীয় কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। এ পর্যন্ত 
ব্রাঙ্মের। ষে ভাবে অনুষ্ঠানসমৃ সম্পন্ন করিতেন, তাহার কোন 
নিয়ম ছিল না। তিনি ভাবিলেন সমাজে থাকিতে হইলে কতক- 
গুলি নিয়ম ও পদ্ধতির একান্ত প্রয়োজন, তাহা না হইলে সমাজবদ্ধ 
হইয়। থাকিতে পারা যায় না। অবশ্ত তাহার এ উদ্দেশ্য নয় ষে 
ইহাকে অত্রান্ত শাস্তররূপে মান্য করিয়া সকল সময়ে চলিতে হইবে। 
কোন সময়ে প্রয়োজন হইলে ইহা। হইতে তিলমাত্র কেহ বিচলিত 
হইবেন নাঃ তাহ নয়, কিন্তু যথাসম্তব এই নিয়ম ও পদ্ধতি রক্ষ) 
না করিলে সমাজের পক্ষে কথন শুভকর হইতে পারে না । এই চিন্তা 
করিয়া তিনি ব্রাঙ্গধন্মের অনুষ্ঠান ন!মক গ্রন্থ প্রণয়নে নিযুক্ত হইলেন। 
সর্ধবপ্রথমে জাতকম্মের নিশ্নলিখিত ব্যবস্থা প্রণয়ন করিলেন । “অভিনব 
জাতকুমাবের স্ৃতিকাগারে সপ্তাহের মধ্যে জাতক কর্তব্য । স্ুতিক1- 
গারে দণ্ডায়মান হুইয়া বালককে হস্তে লইয়া পিত1 এই প্রার্থনা পাঠ 
করিবেন; হে সব্ধলোকমহেশ্বর ! অখিলবিধাতা! তুমি আমাদের 
চিরকালের পিতা যাতা। তোমার প্রসাদে এই যে অভিনব শিশু গর্ভ- 
সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে এবং এই কয়েক দিবস পথ্যস্ত 
কুশলে রক্ষিত হইয়াছে, ইহার জন্ত কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমাকে 
প্রণিপাত করিতেছি এবং ইহাকে তোমার হস্তে সমর্পণ কব্িতেছি, 
এ তোমারই স্নেহের ধন, এমন অবস্থাতেও তোমার প্রসাদ্দে ইহার 
কিছুরই অতাব নাই। তোমার কুপাতে এ খন হষ্পুষ্ট ও বলিষ্ঠ 
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হইবে এবং যখন ইহার জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইবে, তখন যেন তোমার প্রতি 
ইহার দৃষ্টি যায় এবং তোমার প্রিয় কার্ষ্য মনকে নিমগ্ন করে। এক্ষণে 
তুমি ইহাকে আপনার ক্রোড়ে রাখিয়া! বেষন লাপন পালন করিতেছ, 
ইহা পরে দেইরূপ ইহার হৃদয়ে বিরাজমান থাকিয়া ইহাকে কুটিল 
পাপ হইতে রক্ষা করিবে এবং তোমার সৎপথে অগ্রসর করিবে; এই 
আমার প্রার্থন। | 


অথবা এই প্রার্থনা পাঠ করিবেন। 
ও মনুষ্যানামৃষীণাঞ্চ ভূতানাং ভক্তবংসল। 
ঈশ বক্ষত্ব মে পুত্রং সর্বসাক্ষা নমোস্ততে ॥ 
পিতা তং সর্মভূতানাম্‌ রক্ষিত! চ বিশেষতঃ । 
সততং সব্ববিশ্বেত্যঃ স্ুৃতং রক্ষ নমোস্ততে ॥ 
নমস্তে পালক ত্বংহি বালকং রক্ষ (নিতাশঃ। 
সমস্তাৎ সাক্ষিরপেণ কুরু বালকরক্ষণং ॥ 
সচ্চিদ্রপ মহাভাগ সব্দলোক বরপ্রদ ৷ 
ত্বৎপ্রসাদেন দেবেশ চিরং জীবতু বালকঃ ॥ 
আগত্য হুতিকাগারে সর্ধবিদ্ববিনাশন | 
রক্ষাং কুরু নহাভাগ সব্বোপদ্রবনাশন ॥ 
অয়ং মম কুলোৎপনো! রক্ষার্থং পাদয়োস্তব। 
দত্তো ময়া মহাভাগ (রং ক্পীবতু মে স্ুতঃ ॥ 
শান্তিরস্ত শিবর্ধাস্ত বিনগ্ন্্ শুভানিচ । 
সর্বোপদ্রবশাস্তযর্থং গৃহাণ শরণাগতং ॥ 


প্রার্থনা পাঠের পর পিতা বালকের মাতার ক্রোড়ে সেই বালককে 
সমর্পণ করিবেন” 
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এইরূপে জাতকশ্খু নামকরণ, দীক্ষা, বিবাহ ইত্যাদি সমস্ত অনুষ্ঠানের 
পদ্ধতি প্রণয়নে তিনি নিযুক্ত হইলেন ও ব্রাঙ্গধর্মের শ্লোকসমূহ টীকা, 
ব্যাখ্যা এবং বাঙ্গালাতে অনুবাদ সহকারে ব্ীতিমত তত্ববোধিনী পত্রি- 
কাতে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যে, সমস্ত শ্লোক প্রায় ছুই ঘণ্টার 
মধ্যে তাহার হদয়মধ্যে প্রতিভাত হইয়াছিল, সেই-সমস্ত স্সোক 
ব্যাখ্যা ও অন্তবাদসহ প্রকাশ করিতে তাহার দীর্ঘকাল লাগিয়াছিল। 
হার জন্ত তাহাকে অনেক পরিশমও করিতে হইয়াছিল । 


কলিকাতা ব্রাঙ্গদমাজের সাম্বংসরিক উৎসব উপস্থিত হইয়াছে। 


পুর্বদিন রাত্রিতে দেবেক্রনাথ সশিষ্যে বসিয়া সঙ্গীতের আলোচনা 
করিতেছিলেন । এমন সময়ে এক ব্যক্তি কেশবচন্দ্রের কাঁনে কানে 
কি বলিয়। গেলেন। অমনি তিনি উঠিয়া গেলেন। তীহার চলিয়া 
যাওয়ার কারণ কেহ কিছু বুঝিলেন না। পরদিন কেশবচন্্র তাহার 
পত্ধীকে দেবেন্দ্রনাথের গৃহে আনিলেন। দেবেন্্রনাথের জী 
তাহাকে আপন বধুর স্তায় বাড়ীতে অতি আদর ও যত়ের সহিত গ্রহণ 
করিলেন । বিখ্যাত কলুটোলার সেনপরিবারের কুলবধু আজ জোড়- 
সাকোর ঠাকুরপরিবারে গৃহীত হইর। সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। 
হিন্দুসমাজের পক্ষে ইহা অতি অসহা। এজন্য কেশবচন্দ্রকে নান 
বাধা বিদ্বের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কেশনচন্দ্রের 
এমনি প্রতিজ্ঞ ছিল যে যাহা ইচ্ছা, তাহাই কাধ্য। কে তাহার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে দাড়াইতে পারিবে ? পরদিন ব্রাহ্মসমাজ্জের উৎদব। কেশবচন্দ্র 
একাকী উৎসবে ধোগদান করিতে গারেন না, কারণ তিনি জানিতেন 
“সন্্রীকম্‌ ধর্মমাচরেৎ।” যে ব্রাহ্মধন্মকে তিনি প্রাণাপেক্ষা, অধিক-প্রিয় 
জ্ঞান করিতেন এবং যাহা প্রচারের জন্য তিনি আপনার সাংসারিক 
উন্নতির দ্রিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, আপনার সমস্ত শক্তি ও পামথ 


রে 
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1নিয়োগ করিলেন, সেই ব্রান্গধর্ম্ের মহিম1 তাহার ধন্মপত্ীর হৃদয়ে 
জয়যুক্ত হইবে না? সেইজন্ত হিন্দুসমাজের- কোনপ্রকার রীতিনীতির 
প্রতি লক্ষ্য না করিয়। আপনার পত্বীকে ঠাকুরপরিবারের' মধ্যে 
আনয়ন করিলেন। বন্ততঃ দেবেন্্রনাথের সহিত তাহার সম্বন্ধ এরূপ 
মধুর হইয়াছিল, যে, দেবেন্ত্রনাথের বাড়ী আর তাহার নিজের বাড়ীর 
মধ্যে কোন প্রতের তাহার নিকট লক্ষিত হয় নাই। দেবেন্রনাথের 
সহিত কেশবচন্ত্রের কিরূপ প্রীতির বন্ধন ছিল, তাহা। আমর! নিয়ে 
উদ্ধত করিতেছি । 

“মহধি দেবেন্্রনাথের সহিত আচাধ্য কেশবচন্দ্রের যে কিরূপ 
মধুর সন্বপ্ধ ছিল এবং তাহার ভবন কেশবচন্দ্র এবং তাহার দলবলের 
যে কিরূপ আরামস্থল ছিল, তাহা এখন মনে করিলেও চিত্ত পবিত্র 
হয়) সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুরের অট্টালিকা-যাহা এক সময়ে 
রাজ্জা মহারাজা ও উচ্চপদস্থ জনগণের আমোদ প্রমোদের স্থান ছিলঃ 
তাহা কেবল ধর্মের মোহিনীশক্কি দ্বার। ছিন্নবস্্রপরিধায়ী দুঃখা 
যুবকবৃন্দের এবং আপিসের অর্ঠ সামান্ত কেরাণী ও অল্পবরস্ক ছাত্র-_- 
্রন্মান্্রাগ ব্যতীত যাহাদের আর কোন ওণ ছিল ন1__তাহার্দিগের 
পবিত্র আমোদ ও আরামের স্থান হইয়াছিল। 

ক না ক 

“তাহার ভবনের যে সুপ্রশস্ত হলে তিনি বসিতেন, তাহাতে কোন- 
প্রকার বাহশোভা ছিল ন", কেবল মার দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। 
ঘরের এক পার্খে একখানি কোচ ছিল, ভাহাতে মহধি বসিতেন। 
এই কোচের সন্মুথে একটি ক্ষুদ্র টিপাই থাঁকিত এবং তাহার সম্মুখে 
সাধারণের বসিবার জন্য কতকগুলি চেরার ছিল। * * * সন্ধ্যার পর 
সংগ্রসঙ্গ ও কথাবার্তা আর্ত হইরা রাত্রি ২৩ টা বাজিয়া যাইত, 
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ছুই একজন যুবক কেহ কেহ আপন চেয়ারে বসিয়া গভীর নিদ্রার 
নিষগ্র ইইতেন। মহর্ষির গৃহ নিঃশব হইত, কেবল বোলাকী অথবা 
কিন্ু নামক হরকরাদয় আজ্ঞাকারী হইয়া দ্বারে প্রতীক্ষা করিত। 
এত গভীর রাত্রিতেও উৎসাহপূর্ণ সতপ্রসজের বিরাম হইত না, এক 
একবার মহর্ষি প্রিয়তম ব্রহ্মানন্দের মুখপানে তাকাইতেন, আর 
তাহার ভাবাব্গে যেন উথলিয়া উঠিত। পাছে সভা ভঙ্গ হয়ও 
ভাবাবেশ বিলুণগ্ড হয়, এই আশঙ্কায় তিনি অনেক সময়ে ঘর হইতে 
খড়ি বিদায় করিয়। দিতেন। মহর্ষি কখন কখন বলিয়া উঠিতেন যে, 
পূর্বের মা নাথ ঠাকুর প্রভৃতি বড়লোক-সকল তাহার বন্ধু ও আত্মীয় 
ছিলেন, তাহাদের সহিত তিনি আমোদ প্রমোদ করিতেন, এখন এই- 
সমস্ত বিনীত ছুঃখী যুবা ভাহার বন্ধু হওয়ায়, ইহাদের সহবাসে তিনি 
যেপ্রকার সুখী হইয়াছেন, এমন আর কখন হন নাই। মহর্ষি যখন 
বেরিলী ত্রাঙ্গসমাজ পরিদর্শন করিয়! প্রত্্যাগত হন, তখন সৎ গ্রসঙ্গচ্ছলে 
বলিয়াছিলেন যে, ষ্দি পথে পরলোকে যাইতাম তবে কি আমোদই 
হইত। তখন এই বলিয়া টেলিগ্রাম করিতাম ষে, কেশববাবু শীন্র 
শীন্র এস, দেখ কেমন আনন্দ করিতে করিতে গৃহে চলিয়া যাইতেছি ।” 
কেশবচন্দ্রকে পরলোঁকযাত্রার কথা জিজ্ঞাসা করা তিনি উত্বর 
করিলেন “আমার ইচ্ছা হয় প্রার্থন। করিতে ক্বিতে বিনীতভাবে 
পিতার নিকটে চলির। যাঁই ।” 

“বৃদ্ধ দেবেক্ুনাথের সহিত যুবা কেশবচন্দ্রের যেকপ সুমিষ্ট ধর্দসন্বন্ধ 
ছিল; তাহা বর্ণনাতীত। স্বামী-স্ত্রীতে, পিতা পুত্রে, বন্ধুবন্ধুতে ; এবং 
গুরুশিষ্যে যেরূপ সম্বন্ধ হয়, মহর্ষি ও ব্রহ্মানন্দের মধ্যে সে সমস্ত 
সম্বন্ধেরই সমষ্টি ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেশ্বচন্দ্র গৃহে প্রবেশ 
করিলে মহর্ষি আস্তে ব্স্তে উঠিয়া দবাড়াইতেন, কেশবচন্দ্র অন্যান 
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লোকের সহিত সন্মুথস্থ চেয়ারে বসিতে চাহিতেন, কিন্তু বুদ্ধ তাহার 
হস্তধাত্রণপুর্বক আপন কোচের উপর নিঙপার্খে বলপূর্ধবক এই বলিয়া 
বসাইতেন যে, তোমার এই স্কান। যখন মাখন মিছরী ব। অন্ত কোন 
খাগ্ মহর্ষির জন্য আনীত হইত, তখন তিনি এই বলিগ্না এক চামচ 
ব্রহ্মানন্দের যুখে ও অপর চামচ নিজমুখে প্রদান করিতেন যে, “একবার 
তুমি খাও; একবার আমি খাই। একএকবাঁর কেশবচন্ত্রের মুখপানে 
তাকাইয়। মহর্ষি অনিবার অশ্রুধার] বিসর্জন করিতেন । কেশবচন্দ্রের 
অনুরোধে মহর্ষি ব্রাহ্মলমাজের বেদী হইতে ত্রাহ্মধর্শের ব্যাখান নামে 
প্রসিদ্ধ যে-সকল উপদেশ দান করেন, সেই-সকল উপদেশকালে 
কেশনচন্ত্রের মুখপানে তাকাইয়া থাকিতেন। এরূপ করিবার কারণ 
এই যে ইহাতে তাহার তাবোদ্দীপন হইত এবং এই কারণেই কেশব- 
চক্্রকে বেদীর সম্মুখে বলিতে হইত। মহর্ষির পুত্রগণ কেশবচন্ত্রকে 
ব্রহ্মানন্দ দাদা বলিয়া ডাকিতেন। 

“কিছুদিন পরে ১ বৈশাখের উৎসব উপলক্ষে স্বীয় পদ্বীকে ঠাকুর- 
পরিবারে আনয়ন জন্য কেশবচন্দ্রকে গুহত্যাগ করিতে হয়। অল্পদ্িন 
পরেই তাহার বিষম একটি ফোড়া হইয়াছিল এবং তজ্জন্ঠ তাহাকে 
দীর্ঘকাল রোগশয্যায় পড়ি] থাকিতে হয়। মহর্ষি সুদক্ষ ডাক্তারদিগের 
দ্বার) তাহার চিকিৎসা! করাইয়াছিলেন, এবং সকলে এত যত্বু করিতেন 
যে কেশবচন্ত্র তিলার্ধও বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনি পরগৃহে বাস 
করিতেছেন। অন্তঃপুরে মহিলাগণ এবং গৃহের বালকগণ তাহার 
পত্ঠীর সহিত এরূপ সম্মেহব্যবহার করিতেন যে, তাহ বর্ণনাতীত। 
আচাধ্যদেবের নিঞযুখে অনেকবার শুন গিয়াছে যে, কন্যাকে শ্বশুর- 
বাড়ী পাঠাইবার সময় যেরূপ সজ্জিত করিয়া পাঠাইত্তে হয়, তাহার 
লক্ষ্মীকে মহর্ধি নিুগৃহ হইতে সেইকুপে সাঞ্গাইয়! বিদায় দিয়াছিলেন।” 
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যেখানে এরূপ অকৃত্রিম বন্ধুতা ও মধুর সম্বন্ধ সেখানে কেশবচন্্ 
নিজ পত্তীকে আনিয়া বাখাতে কোনপ্রকার নিন্দার বিষয় হইতে পারে 
না। কেশবচন্্র এই ব্যাপারে যেরপ সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়া- 
ছিলেন, তাহ তাহার জীবনচরিতে অতি পরিফাররূপে প্রকাশিত 
হইয়াছে। সুতরাং পাঠকেরা তাহা পাঠ করিলে নিশ্চয়ই আনন্দিত 
ও আশ্চর্যযান্থিত হইবেন সন্দেহ নাই। 

কলিকাঁতাতে যে ব্রান্মধর্মের জোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহ! 
এক্ষণে ভারতের অনেক স্থানে উপস্থিত হইয়াছে । কৃষ্ণনগরে কেশন- 
চঞ্জ ও সত্যেন্্রনাথের প্রচারের ফলে সেখানে এক ব্রাহ্মপমাজ গ্রতি- 
চিত হইয়াছে । তৎপরে কষ্ণচনগরের অন্তর্গত মোহরপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত 
কাশীশ্বর মিত্র ও অন্যান্য কয়েকজন যুবক মিলিত হইয়া এক ত্রাঙ্গ- 
সমাজ স্থাপন করিলেন। ১৭৮৩ শক ১৭ ভাদ্র এই ব্রাহ্মসযাজ প্রতি- 
টিত হইয়াছিল। সভাস্থলে প্রায় দু্টশত তদ্রলে'ক উপস্থিত হইয়াছিলেন । 
গ্রথমে কাশীশ্বর মিত্র মহাশয় একটি বক্তৃত প্রদান কৰিলে পর 
উপাসনা ও সঙ্গীত হইয়! সভার কাধ্য শেষ হইল । এইস্থানের যুবকেরা 
দেবেন্্রনাথের সহিত সর্বদাই চিঠিপত্র দ্বার! ত্রাহ্মধন্মন স্ঘদ্ধে উপদেশ 
গ্রহণ করিতেন। বস্ততঃ এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ব্রা্ষসষাজের কেন্দ্রু- 
স্থানে অবস্থান করিয়া ইহার বিস্তৃত কার্য্যাবলী আপনার বুদ্ধি ও 
ধর্মের শীসন দ্বারা নিয়মিত করিতেছিলেন। অনেক ব্যক্তির এই 
বিশ্বাস যে দেবেন্দ্রনাথ কেবল প্রীতি ও তাঁবযোগে ব্রহ্মের উপাসনা ও 
ব্রাহ্গধন্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্ত একথা পূর্ণ সত্য নয়- 
আংশিক সত্য বটে। স্থানবিশেষে ইহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা 
বহিল। ঃ 
'. দ্েবেন্্লাথের সন্বন্ধে আর একটি. অভিযোগ এই যে তিনি 
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নিজে “ক্রাহ্ম-সমাজপতি” এই উপাধি গ্রহণ করেন। একথা সত্য 
নয়। বশঃস্পৃহী অথবা সম্মান লাভের আকাঙ্ষা ভ্রাহার আদৌ 
ছিল ন! বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ সমন্ধে আমর! ছুই একটি 
ব্ঘটনা উল্লেখ করিতেছি । একবার বঙ্গের জনৈক ছোটলাট-_তীহাকে 
“রাজগা' উপাধি প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। এই কথা তাহার 
কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র 
গমন করিলেন এবং যে পর্যন্ত না সেই উপ্পাধি প্রদানের দিন 
অভ্বাহিত হইল, সে পধ্যস্ত তিনি কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলেন 
না। ইহা শুনিয়া ছোটপাট বলিলেন “706 [797 15 0০০ [1০৪৭ 
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বিজয় গোস্বামী মহাশয় সশিষো তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গিয়াছিলেন। তথন তিনি ব্রাঙ্গপমাজের সহিত সংশ্রব পরিত্যাগ 
করিয়াছেন। মহর্ষি বলিলেন “বিজয় তুমি কত উন্নতি করিয়াছ 
দেখিলে অত্যন্ত আনন্দ হয়।” গোস্বামী বলিলেন “সে তো আপনার” 
কপাতে। কারণ আপনিই তো আমার প্রথম ও প্রধান গুরু । 
মহর্ষি বলিলেন “সে কি বুকম জান, যেমন বালকের প্রথমে 
গুরুমহাশয়ের নিকট পাঠশালাতে পড়ে, পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উচ্চ উপাধি লাভ” করিয়া জ্ঞানে পূর্বের গুরুমহাশয় অপেক্ষা অনেক 
উন্নত হয়।” এইরূপে ছুইজনে আলাপ পরিচর হইল। এই দুই 
ব্যক্তির মধ্যে কি প্রকার সম্বন্ধ ছিল পাঠকেরা ক্রমে তাহা বুঝিতে 
পাবিবেন। দেবেন্্রনাথ জীবদ্শাতে এত টাক! দান করিয়া যান 
যে তাহা শুনিলে আশ্চধ্য হইতে হয়। যখন যাহাকে দান করিয়াছেন 
তখনি তাহাকে মাপনার নাম প্রকাশ করিতে টা নিবের করিয়া 


০ রা সরান দরদ ব্রারারারেরেরনার কু রত্ন রর ই... 
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লাভ সম্ভব হইতে পারিত, তাহা *প্রিন্স' দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুক্র 
অনায়াসে লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু সেদিকে তাহার একেবারে 
দৃষ্টি ছিল না। এরূপ নিরভিযান, যশলিগ্লাবর্জিত ব্যক্তির সন্ধে 
এইপ্রকার অভিষেগ কিপ্রকারে হইতে পারে, তাহা বুঝিতে 
পারা যায় না। যাহা হউক তাহার স্মাঁজ-পতি উপাধি স্বন্ধে আমর! 
তত্ববোধিনী পত্রিকাতে দেখি থে ১৭৮০ শকের ২৭ চৈত্র ব্রাহ্মসমাজের 
একটি সাধারণ সভা হয়। এই সভাতে নিরলিখিত নিয়ম-সকল 
অবধারিত হয়। 

“্ধন্মসত্বন্ধীয় কার্য্যের ভার যোড়াপাকোস্থিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ 

ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হইল। এবং তিনি ব্রাক্ষসমাজ-পতি. 
ও প্রধান আচার্য উপাধি প্রাপ্ত হইলেন ।” 
_. এই সময়ে দেবেন্্নাখের সহিত বীরভূমনিবাসী বিখ্যাত সিংহ 
মহোদয়দিগের ঘনিষ্ঠতার সুজ্রপাত হয়। প্রতাপসিংহ তাহার নিকট 
অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। একদিন তিনি প্রস্তাব করেন তাহার 
পিতা। শ্রীযুক্ত ভূবনমোহন সিংহ মহাশয়ের বীরভূমস্থ বাটাতে উপাসনা! 
হয়। তাহার অনুরোধে ১৭৮০ শকেরু ১৮ চৈত্র তাহার বাড়ীতে 
ব্রক্মোপাসনার ব্যবস্থা হইল। দেবেন্দ্রনাথ কয়েক জন অনুচরসহ 
সেখানে গমন করিয়া] ব্রন্মোপাসনা করিলেন। তাঙ্লাতে সিংহ মহাশয় 
অতিশয় সন্থষ্ট হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা 
বুদ্ধি হইতে লাগিল। 

একবার দেবেন্দ্রনাথ বদ্ধমানের অন্তর্গত গুসকরা নামক গ্রাস্ে 
একটি আস্্কাননে বাস করিতেছিলেন। তাহার তখন এই ইচ্ছা 
হর যে এমন একটি নির্জন স্থান স্থির করিতে হইবে, যাহা সাধন 
ভঞ্জনের অনুকূল) এইরূপ স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে তিনি ভ্রমণ 
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করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাহার মনে হইল কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ষসমাজের 
আচা্যপদে আসীন হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত । তাহার ব্রহ্ধান্থুরাগ, 
্রাহ্মধর্ম প্রচারে স্পৃহা, তাহার সাহস, চরিত্রের বল ও প্রতিভা__এ-সমস্ত 
স্মরণ করিয় দেবেন্্রনাথের মনে হইল যে সেই বৎসর ১ল| বৈশাখে 
তাহাকে আচাধ্যপদে নিধুক্ত করিতে হইথে। তিনি সেস্থান হইতে 
ফিরিয়া আসিয়। আননদচন্ত্র বেদাস্তবাগীশ প্রতৃতি অপেক্ষারত প্রবীণ 
ব্যক্তিদিগের নিকট এই প্রস্তাব করিলেন । কিন্তু প্রায় সকলেই তাহার 
কথার প্রতিবাদ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ কাহারও কথ। ন৷ মানিয় 
৯৭৮৪ শক ১লা বৈশাখে তাহাকে আচার্যের পদ প্রদান করিলেন। 
নিয়লিখিত প্রণালী অনুসারে এই গম্ভীর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল । 

১লা টৈবশাখ সমাক্জগ্ৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কেশবচন্্রের 
বন্ধগণের হৃদয় আজ আনন্দে পরিপূর্ণ । তাহার সকলে আপন আপন 
আসন গ্রহণ করিলে দেবেন্্নাথ নিয়মিতরূপে ব্রন্মোপাসন) করিলেন 
এবং তৎ্পরে বলিলেন. 

“ঈশ্বরপ্রদাদে ব্রাহ্গসমাজের আয়তন ক্রমশঃ বুদ্ধি হইতেছে - 
পুর্ধের স্তায় কেবল ইহা৷ কলিকাতাতে বদ্ধ নাই) কিন্তু দেশ বিদেশে, 
গ্রামে গ্রামে তাহার মন্দির প্রতিষ্টিত হইতেছে) বঙ্গভূমির সর্ধন্রই 
সেই ঈশ্বরের পবিত্র- নাম কীন্তিত হইতেছে__কেবল বঙদেশে কেন; 
উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হিন্দুস্থানের মধ্যেও ঈশ্বরের মঙ্গলময় ব্রাঙ্গধন্ম 
ঘোষণা হইতেছে। ক্রমে আমাদের ব্রাহ্মসমাজের কর্মক্ষেত্র গ্রশস্ত 
হইতেছে £ এখন সমস্ত বঙ্গভূমি যাহাতে পবিত্র ধর্দ্রেতে উন্নত হয়, 
তারতবর্ষ ষাহাতে উন্নত হয়, তাহার উপায় চেষ্টা করিতে হইবে। ব্রাহ্ম- 
দিগের মধ্যে একটি এক্যবন্ধন স্থাপিত করিতে হইবে; দূরাদুরের 
ত্রাহ্মনযাজ-সকল সুপ্রাঁলীতে বদ্ধ করিতে হইবে। কিন্ত আমি কেবন 
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কলিকাতায় বদ্ধ থাকিলে সকল সমাজের সম্যক্রূপে তত্বাবধারণ হয় 
না। 'যেখানে যেখানে ব্রাঙ্গমমাজ স্থাপিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে 
আমার স্বয়ং যাইবার প্রয়োজন । আমি এখন আর কলিকাতায় বদ্ধ 
থাকিতে পারি না, স্থতরাং এখানে একটি আচার্যের প্রয়োজন হইতেছে। 
অতএব আমি এক্ষণে আহ্লাদপূর্ববক শ্রীধুত্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দকে 
কৃলিকাতা ব্রাঙ্গদমাজের আচার্ধয-পদে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি । জঈশ্বর- 
প্রসাদাৎ বরাঙ্গপর্থে ইহার যেপ্রকার অন্থুরাগ, যেপ্রকার নিষ্ঠা, 
তাহাতে সমাজের অবশ্তই উন্নতি হইবে! এইক্ষণে সকলে মিলিত 
হুইয়। ইহার অভিষেককাধ্য সম্পন্ন করুন। 

দন্তীমান্‌ কেশবচন্ত্র ! তুমি যে এই মৃহত্ার গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত 
হুইয়াছ, আমি জানিতেছি যে তাহাতে তোমার ছারা এ ধর্শের অশেষ 
উন্নতি হইবে। তুমি এই গুরুভার অপবাজিতচিত্ত হইয়া অহোরাত্র 
বহন করিবে। কিসে কলিকাতা ব্রাহ্মলমাজ উন্নত হয়। কিসে 
ব্রাঙ্মদিগের মনের মালিন্ত দূর হয়, এপ্রকার যন্ত্র করিবে। অন্ত কোন 
প্রচলিত ধর্দের প্রতি ছ্বেব কি নিন্দাবাদ করিবে না, কিন্তু যাহাতে 
ত্রাহ্মদিগের মধ্যে গ্রক্বন্ধন হয় এমত উপদেশ দিবে) আপনার 
আন্তরিক ভাব অকপটহ্ৃদয়ে নির্ভয়ে ব্যক্ত করিবে, সদ নত্স্বভাব 
হইবে। বৃদ্ধদিগকে সমাদর করিবে । বহার বেপ্রকার মর্ধ্যাদা তাহাকে 
সেইপ্রকার মর্ধ্যাদা দিবে। তুমি যে-কর্টে অগ্রসর হইয়াছ এ অতি 
দুরূহ কর্ম্ম। কিন্তু অল্পবয়স্ক মনে করিয়া নাপনাকে অবজ্ঞা করিও 
না। আমাদের ত্রাক্ষধর্ম প্রবর্তক মহাম্মা। রামমোহন রাগ ধর্মের জন্য 
যোড়শ বৎসরে দেশত্যাগী হইয়াছিলেন, সেই ষোড়শ বৎসরে তিনি যে- 
ভ্বাব ছার। নীয়যান হইয়াছলেন, সেই ভাব গাহার হৃদয়ে চিরদিনই 
এন । এহাী বহাল ধ্ীতাঁর। ধার্খার জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন, 
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তাহার! কদাপি অবসন্ন হন না; তুমি আপন:ইচ্ছার সহিত গ্রাণ, 
হৃদয় মন স কলি ঈশ্বরেতে অর্পণ কর । না৷ ধনের দ্বারা, না প্রজার 
ছারা, কিন্তু কেবল ত্যাগের দ্বারাই তাহাকে লাভ কর! যায়। ধর্মের 
জন্য ত্যাগ-স্বাকার করিতে ক্ষুন্ধহইবে না। কলিকাতা র ব্রাক্মদিগের 
হৃদয়ে ব্রাশ্মধর্মবীজ প্রাণপণে রোপণ করিবে। 

“এক্ষণে তুমি আপনার আত্মকে দেই অমৃতসাগরে নিমগ্র কর, 
সেই জগ্-গ্রসবিতা পরমদেবতার ব্রণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান কর, 
যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন। ঈশ্বর 
তোমাকে এইক্ষণে আপনার অমৃত-সলিলে অভিবিক্ত করিতেছেন। 
তাহার আদেশে আমিও তোমাকে এই আচাধ্যপকে অভিবিক্ত 
করিতেছি। তুমি কলিকাতা ব্রাহ্মদম|জের আচারধয-পদ ধারণ করিয়। 
চতুর্দিকে শুতফল বিস্তার কর। 

“এই ক্রাঙ্গধর্থগ্রস্ গ্রহণ কর। যদিও হিমালয় চর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ 
হয়, তথাপি ইহার একটিমাত্র সত্য বিনষ্ট হইবে না। যদি দরক্ষিণসাগর 
ওফ হইয়া যায়, তথাপি ইহার একটি সত্যেরও অন্যথা হইবেক না। 
যে প্রকারে পুবের অগ্রিহোত্রীর! অগ্রিকে বঙ্গা করিতেন, তুমি এই ব্রাঙ্গ- 
ধর্মকে তদ্রপ রক্ষা করিবে । হে ব্রাঙ্গগণ, তোমর। অদ্যাবধি এই কলি- 
কাতার আচার্য্ের*প্রতি অনুকূল হইয়৷ ইহার কথা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ 
করিবে, তাহাতে ত্রাহ্মধর্ত্বের অবশ্তই গৌরব বৃদ্ধি হইবে?” 

এই উপদেশ প্রদান করিয়া মহর্ষি নিরলিধিত অধিকারপত্র পাঠ 
করিয়া কেশবচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিলেন | 
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অধিকারপত্র। 
সু তৎসৎ। 
দব্রল্-জ্ঞান ব্রহ্গ-ধ্যান ব্রহ্মানন্দ-রস পান ।” 


“অদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ কলিকাতা ব্রাহ্ম- 
সমাজের আচাধ্য মহাশয়েযু। 

“তুমি অদ্য ঈশ্বরপ্রসাছে কলিকাতা ত্রাহ্মমমাজের আচার্ধ্য-পদে 
অভিষিভ্ত হইলে; তুমি এই ভার কায়মনোবাক্যে বহন করিবে। 
তোমার উপদেশ ও অনুষ্ঠান যেন ব্রাহ্মদিগের অমৃতের সোপান হয়। 
যাহাতে বিশ্বত্রষ্টা, বিশ্বপাতা, মঙ্গলবিধান, পরমেশ্বরের প্রতি ব্রা্মদিগের 
মনোবুদ্ধি আত্মা উন্নত হয়; ধর্ম, প্রীতি, পবিত্রত। ও সাধুভাবের সঞ্চার 
হয় ;যাহাতে দ্বেষ কলহ অন্তরিত হইয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটি 
ধীক্যবন্ধন স্থাপিত হয়, এপ্রকার সছৃপদেশ দিবে এবং সাধু দৃষটাস্ত 
প্রদর্শন করিবে । সম্পত্তি বিপত্তিতে, সৃতি নিন্দীতে, মান অপমানে 
অবিচলিত গা(কয়া ব্রাহ্মধন্ম প্রচার করিবে। আপনার মান মর্ধ্যাদা 
গ্রতৃত্ব বিস্তারের প্রতি লক্ষ্য ন৷ রাখিয়া ঈশ্বরের মহিমাকে মহীয়ান্‌ 
করিবে। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন, তোমার জ্ঞান ধন পোষণ করুন, 
তোমার শরীর বলিষ্ঠ হউক, মন বীধ্যবান্‌ হউক,জ্ঞান উজ্জ্বল হউক, 
ধর্ম স্বার্থহীন হউক, হৃদয় প্রশস্ত ও পবিজ্র হউক, জিহ্বা ষধুময় হউক, 
তোমার চক্ষু ভদ্র বূপ দর্শন করুক, কর্ণ তদ্র কথ শ্রবণ করুক । ও শান্তিঃ 
শান্তিঃ শাস্তিঃ হরি ও 

১লা বৈশীৰ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
৯৭৮৪ শক। ত্রাঙ্ছসমাজ্পতি ও প্রধান আচার্য্য |” 





যট ত্রিংশ অধ্যায় | 
কম্মজীবন। 


কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মদমাজের আচার্ধযপদে অভিষিক্ত হইলেন বটে, 
কিন্তু তাহার জ্যোষ্ঠতাত হরিযোহন সেন এবং জোষ্ঠভাতা নবীনচন্ত্ সেন 
তাহাকে জানাইলেন যে তিনি যেন নিজের গৃহে আর প্রত্যাগমন না 
করেন। তিনি সেই পত্র দেবেন্দ্রনাথকে দেখাইলেন। দেবেন্দ্রনাথ 
পত্র পাঠ করিয়। বলিলেন “আমার গুহ তোমার গৃহ, তুমি সুখে এই 
গৃহে বাস কর।” এখন হইতে কেশবচন্দ্র তাহার পরিবারের মধ্যে বাস 
করিতে লাগিরেন। “গধানাচাধ্যের পত্রী ও কন্যাগণ কেশবচন্দ্রের 
পীর প্রতি এমন নুমধুর সন্গেহ বাবহার করিতেন যে, তিনি কখন 
স্বগৃহ হইতে তাড়িত হইয়া পরগৃহে বাস করিতেছেন, ইহ! একদিনের 
জন্যও বুঝিতে পারেন নাই। সকলের আদর অভ্যর্থনায় তিনি নির্ববামন- 
ছুঃখ ভুলিয়৷ পরমানন্দে মহর্ষিগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। কেশব- 
ঈত্তের তো কথাই নাই, তিনি প্রধানাচার্যকে পিতৃপদে বরণ করিরা- 
ছিলেন, তীহাৰ পুব্রগণ তাহার সহোদ্রতুল্য ছিলেন। সুতরাং তাহার 
সন্ধে পরগৃহবাম হইবার কোন কারণই ছিল না। গৃহ হইতে 
নির্বাসন যেষন একদিকে অতি ছুঃখময় ব্যাপার ছিল, অন্যদিকে তেমনি 
'আধ্যাম্মিক পরিবার-বন্ধনের হেতু হইল বলিয়া আনন্দের কারণ 
হইয়াছিল” 

যাহাহউক এইক্ূপে কেশবচন্ত্র গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া মহধির 
গৃহে বাদ করিতে লাগিলেন এবং ব্রাঙ্গসমাজের সেবাতে অধিকতর 
পরিশ্রম ও উৎসাহ সহকারে আপনাকে নিযুক্ত করিলেন। প্র বৎসরে 
হালিসহর ব্রাহ্ষসমাজের উৎসবে কেশবচন্দ্র ও অন্তান্ত কতিপয় 


২৫৬ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


যুবকগহ দেবেন্দ্রনাথ, তথায় গমন করেন। নৌকা হইতে অবতরণ 
করিবার সময় কেশবচন্দ্র হঠাৎ এক গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়েন। 
কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়া! তিনি শধ্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। দেবেন্দ্র- 
নাথ তীহার সুচিকিৎসা ও সেবার সকলপ্রকার বন্দোবস্ত করিয়। 
দিলেন। কিন্ত তাহার মাতা ও জ্যেষ্ঠ ব্রাত। তাহাকে শুশ্রষা করিবার 
ন্ট ব্যগ্র হইলেন। কেশবচন্দ্রের মাতা হিন্দুসমাদ্দের প্রথানুসারে ঠাকুর- 
বাড়ীতে আসিতে পারিলেন না বলিয়! অগ্ঠ একটি গৃহ ভাড়। লওয়া হইল 
এবং সেখানে কেশবচন্দ্রকে লইয়া যাওয়। হইল । এবিদায় দেওয়ারু সময়ে 
নূতন গৃহে গিয়। বাম করিবার উপযোগী দমুদায় তৈজনপত্র দ্রব্জাত 
সঙ্গে দ্িলেন। একালে অতি সম্পন্ন লোক কন্তাকে পতিগৃহে পাঠা; 
ইতে ষেপ্রকার আয়োজন সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়! থাকেন, কেশবচপ্দ্রের 
পদ্দীকে সেইপ্রকার আয়োজনে মহর্ষি নূতন গৃহে প্রেরণ করিলেন ।” 
সাধারণ লোকের এই বিশ্বাস যে দেবেন্দ্রনাথ ভাব ও প্রীতিযোগে 
্রাঙ্মধন্থ সাধন ও ব্রন্মোপাসনা প্রতি্িত করিয়া! গিয়াছেন। অনেক 
সময়ে প্রাচান ও শিক্ষিত ব্রান্গের মুখেও এ কথা শুনা যায় যে রাজ! রাম- 
মোহন রায় জ্ঞানযোগে ব্রাহ্গধম্ম সাধন ও প্রচার করেন, দেবেন্দ্রনাথ 
এই ধন্ম ভাব- ও ভ্রীতিবৌগে সাধন ও প্রচার করেন এবং কেশবচ্জ 
কন্ম ও অনুষ্ঠানের দ্বারা এই ধন্থসাধন ও প্রচার করেন। কেশবচন্রর 
দেবেন্্রনাথের সহিত প্রীতিযোগে যুক্ত হইয়! বহুকাল পর্য্যত্ত একত্রে 
বাস ও একত্রে কাধ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও একথা বলেন-- 
«আমরা যতদুর বুঝিতে পারি, তাহাতে তাহার নিদিষ্ট কার্ধ্য__তাবে ও 
প্রীতিতে জীবন্ত ঈশ্বরের অচ্চনা। ইহারই জন্য তিনি জীবন ধাবুণ 
করেন, ইহারই জন্য তাহার জীবন ও পরিশ্রম মৃল্যবান্‌ এবং আমাদের 
চিন্তাকর্ষক | * * * * * এই ভাবের প্রকৃতিই এই যে, ইহা 


ষট ব্রিংশ অধ্যায়-_কন্মরজীবন ২৫ 


গণ্ডগোল এবং আড়ম্বর দূরে পরিহার করে। মহ্াগ্রগুগোবপূর্ণ সংসার 
এবং মগাপত্রিবর্তনের ব্যাপারের মধ্যে নহে, কিন্তু নির্জন জীবনের 
গগ্ডগোল-বিরহিত শান্ত উপদেশাদির মধ্যে উহ! আত্মপ্রকাশ করে ।”** 
এ পর্য্যন্ত বাহার দেবেন্দ্রনাথের জীবনী মনোযোগের সহিত পাঠ 
করিয়াছেন, তাহারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন সাধারণের এই: 
বিশ্বাসের মূলে যথেষ্ট ভ্রম আছে। তত্ববৌধিনী সভা ও তত্ববোধিনী 
পঞ্জিকার অভ্যুদয়, ব্রাহ্মধর্টের ভিত্তি অন্বেষণের জন্য অক্ষয় বাবু 
গ্রভৃতির সহিত বিচার ও তর্ক, পরে হিমালয়ে অবস্থানকালে 
শ্রারীরিক ও সাংসারিক দকলপ্রকার ক্লেশ বহন, পিভৃখ্খণ শোধ- 
করিবার জন্য অসাধারণ পরিশ্রম ধৈর্ধ্য ও সহিষ্ণুতা, পিতার 
পরলোকগমনে স্ববিখ্যাত সন্তান্ত ও স্বনামধন্ত দ্বারকানাথ ঠাকুরের 
গৃহে প্রথম অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান, কন্যার ধর্মবিশ্বাসানযাী বিবাহ- 
অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে গিয়া সাজ ও আত্বীয়গণ কর্তৃক পরিত্যক্ত 
হওয়।,_এই-সমস্ত ব্যাপার যে-জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়,সে-জীবন কি 
কেবল “ভাবে ও গ্রীতিতে জীবন্ত ঈশ্বরের অর্চনার” কথা প্রকাশ করে ? 
আমরা যখনকার কথা উন্বেখ করিতেছি, তখন তিনি নিছে অর্থব্যয় 
করিয়! ও কক্ত পরিশ্রম করিয়া ভারতের ভিন্ন তিন্ন স্থানে ব্রাহ্মধর্ম 
প্রচার করিতেছিলেন। 

১৭৮৩ শক পৌষ মাসে তিনি বেরিলিতে ব্রান্মধন্ম প্রচারার্থ 
গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তখন ব্রাহ্মধর্খের প্রতি লোকের 
এরূপ অনুরাগ হইয়াছিল যে তন্ববোধিনী পত্রিক হিন্দি ও 
উদ্দ ভাষাতে প্রকাশিত হইয়। সাধারণের মধ্যে প্রচারিত-হইতেছিল। 
এই সময়ে তিনি ব্রাহ্গধন্ম গ্রচারার্থ এরূপ পরিশ্রম করিতেন যে 





শ্ আচার্য কেশবন্ত্র, ষধ্য বিবরণ, ৫৪ পৃষ্টা! । 


৫৮ মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


সাধারণতঃ তাহ দেখ! যায় না। এই সময়কার তাহার কার্যাবলী 
চিত্তা করিলে মনে হয় যে তাহার আত্মগোপনের চেষ্টাই তাহার 
সব্ঘদ্ধে সাধারণের এই বিশ্বাস দৃঢ় করিবার একটি প্রধান. কারণ হইয়া 
উঠিয়াছিল। কোন কোন সময়ে তিনি প্রচারে বহির্গত হইয়াছেন কিন্ত 
ফিরিয়া আসিবার সময়ে উপযুক্ত সময়ে পৌছিতে ন1 পারাতে গাড়ী 
চলিয়া গিয়াছে, এজন্য অনাবৃত স্থানে, অনন্ত আকাশের নিয়ে একটি 
ভগ্ন-থাটিয়। কিনা বেঞ্চের উপর তাহাকে সমস্ত রাত্রি যাপন করিতে 
হইয়াছে। কতবার এই প্রকার ঘটন! ঘটিয়াছিল, তাহার সংখ্যা 
নাই। এই সময়ে তিনি কলিকাঁতাতে ব্রাঙ্গধর্ট্ের ব্যাখ্যান দিতেন ; 
ত্রাহ্মদমাজের সমস্ত কার্য পরিদর্শন করিতেন ; কলিকাতা, ভবানীপুর 
এবং চু'চুড়াতে ব্রহ্ষবিদ্যালয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন এবং 
বজগদেশ ও উত্তরপশ্চিদাঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিয়] ব্রা্গধর্মম 
এচার করিতেন। একদিকে এই-সমস্ত কাধ্য ও অন্যদিকে তাহাকে 
শ্ুকাণ্ড বিষয়সম্পত্তির তত্বাবধারণ এনং ব্ছুপরিবারবিশিষ্ট সংসারের 
সমস্ত কাধ্য পরিচালন করিতে হইত। তিনি এত বিভিন্ন প্রকার কাধ্যের 
মধ্যে নিষুক্ত থাকিয়াও সাংসারিক কার্যের কিরপে শৃঙ্খল করিতেন, 
তাহা চিত্ত করিলে মনে হয় এরূপ মনুষ্য জগতে অতি বিরল। এ 
সন্বন্ধে শ্ানাত্তরে আলোচন। করা হইয়াছে। এই-সমস্ত কি 
“মহাগণ্ডগোলপূর্ণ সংগ্রাম এবং মহাপরিবর্নের ব্যাপারের মধ্যে” 
তিনি সম্পন্ন করেন নাই? যিনি বাল্যকাল হইতে ক্ষুত্রের উপাসন! 
পরিত্যাগ করিয়া অনস্তের উপাসনাতে মনপ্রাণ নিয়োগ করিয়াছিলেন 
এবং ভ্রম ও কুসংস্কারের গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন, ক্ষুদ্র ও পরি- 
মিতের উপাসনাতে একাস্ত অনুরক্ত হিন্দুজাতির মধ্যে তাহা প্রচারের 
জন্ত আপনার শক্তি, অর্থ ও জীবন অর্পন করিয়াছিলেন, তিনি কি 


বট ত্রিংশ অধ্যার--কন্ম্জীবন ২৫৯ 


“একাকী সবলে প্রাচীন ভ্রমহূর্গ” ভগ্ন করিবাব্র জন্ত এবং “কঠোর 
আত্মবলিদান" করিবার ভন্ত প্রস্তুত ছিলেন নাঃ তবে কেন আমতা 
এই কথা বলিব যে তিনি কেবল 'ভাবে ও গ্রীতিতে” ঈশ্বরের পুজা 
করিয়া! গিয়াছেন? তাহার মধ্যে ছুইপ্রহরের প্রথর ূর্যাালোকের 
গায় উজ্জল প্রতিভা না খাকিতে পারে এবং হয়ত এইজন্তই তিনি 
পৃথিবীতে বিশেষভাবে পরিঠিত নহেন, “কিন্তু তাহার ভিতরে যে 
মহান গুণ আছে পৃথিবীকে তাহা একদিন বুঝিয়া প্রশংসা করিতে 
হইবে, এবং সমুদায় ভারত গভীর কৃতজ্ঞতা সহকারে তাহার নাম 
পোষণ করিবে ।” 

যেদিনীপুরে তাহার অক্ত্রিম বন্ধু ও শিষ্য রাজনারায়ণ বস্তু মহাশয় 
ক্িলাস্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাধ্য করিতেন। তীহার সংক্ষিপ্ত জীবনী 
ইতিপূর্বে দেওয়। 'হইয়াছে। সেখানকার অবস্থা! পরিদর্শনের জন্য 
দেবেন্রনাথ এ শকের শ্রাবণ মাসে গমন করেন, এবং কুমারথালি 
হইতে তাহার নিস্নলিধিত বৃত্তান্ত প্রেরণ করেন। “মেদিনীপুরে আমি 
খত শ্রাবণ মাসে উপস্থিত হইয়।৷ তথাকার ্রাক্ষসমাজ অবলোকন- 
পূর্বক ও ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পরস্পর প্রণয়ভাব সন্দর্শন করিয়া 
অতীব তৃপ্ত হইয়াছি। মেদিনীপুরের ব্রাহ্মসমাজ ১৭৬৮ শকে কোন- 
নগর-নিবাসী আরীযুক্তধ্বাবু শিবচন্্র দেবের দ্বার! স্থাপিত হয়। তাহার 
মেদিনীপুর হইতে কর্মান্ছরোধে অন্ত্র গমন হইলে সমাজ ভগ্রপ্রা় 
হইয়াছিল পরে ঈশ্বর প্রাসাদাৎ তথায় প্রীধুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বনু 
মহাশয়ের অবস্থিতি হইলে তাহার দ্বারা ১৭৭৩ শকে পুনরুদ্ধত ও 
উদ্দীপ্ত হয়। সম্প্রতি গতবৎসরে তথাকার ব্রাহ্মদিগের সাহায্যে একটি 
ব্রাঙ্মমাজ-গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শুথায় প্রতি বুধবারে ব্রক্ষোপাসনা 
উৎরষ্টরূপে নির্বাহ হইয়া থাকে । অভীস্পী লী সান 
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মহাশয় ব্রন্মোপাসনা-সময়ে বেদী হইতে উপদেশ দেন এবং তাহার পুর্বে 
এক অধ্যেতা ত্রা্গধর্মের তাৎপর্য ও আর-একজন অধ্যেতা ব্রাহ্মধর্থ্ের 
ব্যাথ্যান পাঠ করেন। *** তথাকার অধ্যক্ষের ব্রাহ্মলমাজ্জের 
উন্নতির জন্ত বিশেষ উদ্যোগী, ইহা দেখিয়া! আমি অত্যন্ত আহ্ল। দিত 
হইয়াছি। * * শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বস্থু মহাশয়ের বিনয়গুণে সকলে 
একমন। হইয়া! সমাজের সাহাব্য-বিধান করিতেছেন! দৃব্রত রাজ- 
নারায়ণ বসুর যত্ব ও পরিশ্রমে তথায় প্রাক্গধশ্ম দিন দিন উন্নতবেশ 
ধারণ করিতেছে । তথাকার সকল ব্রাক্দেরাই তাহার উপদেশ ও 
দৃষ্টান্ত আদরপুর্ববক গ্রহণ করেন এবং তাহাকে তীহারা মনের সহিত 
শ্রদ্ধা করেন। ব্রান্মধর্ম্মের উন্নতির জন্য কষ্ট ও লোকের অগ্যাচাক 
সহ কাঁরতে তিনি বিমুখ নহেন ? ত্যাগ স্বীকার কর] তাহার অভ্যাস 
পাইয়াছে। তাহার যত্ব ও পরিশ্রমে মোহ-মুগ্ধ মেদিনীপুরে যে 
জ্ঞানালোক প্রকাশ হইয়াছে, যে ধশ্মামৃত বর্ষিত হইতেছে, তাহা 
আর যাইবার নহে, তাহা দিন দিন বৃদ্ধিই হইবে। এই আশার 
ভিত্তিভূমি তথাকার ব্রন্দবিদ্যালয়। ব্রঙ্গ-বিদ্যালয় হইতে যে-সকল, 
ছাত্রের ব্রক্ষজ্ঞান লাভ করিয়াছে এবং ব্রাঙ্গধর্থ্ন গ্রহণ করিয়াছে, তাহ1- 
দের আবাস সেই মেদিনীপুরথণ্ডে। তাহাদের নব উৎসাহে ব্রাহ্গধর্ম 


তৎ্গ্রদেশে অচিরাৎ উদ্দীপিত হইবে | এখন হইতেই মেদিনীপুরখণ্ডের 
পল্লীগ্রামেও ব্রাঙ্গধর্মের আন্দেলন আরম্ত হইয়াছে! তথাকার ত্রন্ধ- 
বিদ্যালয়ের প্রধান ছাত্র শ্রীযুক্ত * অখিলচন্দ্র দত্ত ব্রাক্ষধর্ম প্রচার 
করিবার ভার লইতে অগ্রসর হইয়াছেন, এবং তছুপযুক্ত শিক্ষালাভের 
জন্যে আমার সহিত সম্প্রতি ভ্রমণ করিতেছেন। ঈশ্বর তাহার সাধু 
ইচ্ছা সফল করুন।” 





ক উনি মেদিনীপুরের দমদ্দিনী” ও পরে 'নবমেদিনট” পত্রিকাছয়ের নিভখক 


জগ্ুত্রিংশ অধ্যায় । 
স্ত্ীশিক্ষ। ও ত্রাহ্গধন্ম প্রচারের ব্যবস্থা । 


এই সময়ে নবীন ব্রাঙ্গযুবকগণ আর একটি সভা! স্থাপন করেন। 
ইহার নাম ব্রাদ্ধবন্ধুসভা। এই সতা৷ যেসমন্ত কাধ্যের ভার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং যে উদ্দেন্ত সাধনের জন্ত ইহ প্রতিষ্টি ত হইয়াছিল 
তাহা আমর] পত্রিকার নিশ্নলিখিত বিবরণ হইতে অবগত হইতে 
পারি। “কলিকাতা ব্রাঙ্গমাজজের অধীনে ত্রাহ্মবন্ধুসভা নারী একটি 
সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কলিকাতার ষত সাধুচরিত্র ও কতবিদ্য ব্রাহ্ম 
আছেন অনেকেই ইহার সত্য। যেসকল বিষয়ে ধর্শজ্ঞান, ব্রহ্মতত্ব 
এবং আত্মোন্নতি লাত করা যায়, সে-সকল বিষয়ই এখানে আলোচিত 
হইয়া! থাকে, বিশেষতঃ দেশোন্নতি এবং ্রা্মধর্মমপ্রচার-সন্বন্ধে' এই সভা 
বিশেষ উপকারিণী। বয়ন্থ৷ নারীগণের শিক্ষার্থে সভ্যেরা এক প্রণালী 
অবলধন করিয়াছেন, এবং ব্রন্ষজ্ঞান প্রচারার্থে স্থানে স্থানে প্রচারক 
প্রেরণ করিতে বিশেব মনোযোগী হইয়াছেন, কিন্তু অর্থাভাবে সম্কৃ* 
রূপে ক্তকার্ধ্য হইতে পারিতেছেন না।” এই সভা কি কি উপায়ে 
ব্রা্মধন্মপ্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে-সনবন্ধে ইহা লিখিত 
হইয়াছে যে“৯। কলিকাত। ব্রাহ্মদমাজ এবং অন্য সকল স্থানস্থ ব্রাঞ্গ- 
সমাজের মধ্যে লকটি বিশেব যোগ সংস্থাপন করা, যদ্দার। ব্রাহ্মধর্শ- 
প্রচ।র-কার্ধা সর্ধব্রই এক প্রণালীতে সম্পন্ন হইতে পারে । ২। স্ত্রীলোক- 
দিগের হিতার্থে কদর ক্ষুদ্র প্রবন্ধ ও কথোপকথনচ্ছলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক 
মুদ্রাঙ্কিত কর! । ৩। সাধারণের উপকা রার্থে ব্রহ্মবিদ্যালয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
পুস্তক রচনা, বন্তৃতা। অভ্ঞলোকদিগের উপকা বার্থে সহর এবং পলীগ্রামে 
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নির্দিষ্ট স্তানে সরল ভাষায় উপদেশ! ৪। সময়বিশেষে অবস্থা- 
বিশেষে চিকিৎস।--বোঁগাক্রাস্ত বাক্তিদিগের শারীরিক সুস্থতা এবং 
ধর্মোপদেশ ও আত্মার শাস্তি সম্পাদনের চেষ্টা প1ওয়া ! ৫1 ব্রাঙ্গধর্শর- 
স্বন্ধীর বিবিধ গ্রন্থ রচন| করা |" 

্রাঙ্মগণ এক্ষণে স্্ীশিক্ষার রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হইয়াছেন । 
তাহার] অন্তঃপুরে স্্রীশিক্ষার আয়োজন করিয়াছেন। এই সময়ে 
সুবিখ্যাত বামাবোধিনী পত্রিকার জন্ম হয় এবং ভক্তিভাজন স্বর্গ 
উমেশচন্্র দত্ত মহাশয় প্রায় অর্দ শতাব্দী কাল ইহাঁর সম্পাদকক্র 
করিয়া স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ সাহাযা করিয়াছেন। দেবেক্রনাথ তাহার 
কন্তা। শ্রীমতী সৌদামিনী দেবীকে বেখুনস্থুলে প্রেরণ করিয়াছলেন। 
হরদেব চট্টোপাধায়ও তাহার ছুই কন্ঠাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন 
এবং সাধু মদনমোহন তর্কালক্কার মহাশয়ও প্তাহার কন্ঠাকে বেখুন 
স্ুলে প্রেরণ করিয়া অনেক লাঞ্চনা ও নির্ধযাতন সহা করিয়াছিলেন । 
ইহাদের দৃষ্টান্তে আরও কতিপয় বালিক? স্কুলে প্রেরিত্র হয়| অধায়ন 
করিতে লাগিলেন। এদিকে কেশবকচন্দ্রপ্রযুখ ব্রাঙ্মযুবকগণ স্ত্ীশিক্ষার' 
জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রতি বৎসরে পরীক্ষ। ও পুরস্কার 
বিতরণ করিয়া বাঁলিকাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন । 
যেমন একদিকে তাহারা বদ্ধপরিকর হইয়! ব্রাঁ্ষ-ধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত. 
হইলেন, তেমনি অন্যদিকে যাহাতে দেশের স্ত্রীলোকেরা অজ্ঞতার 
অন্ধকার হইতে মুক্তিলাভ করির! জ্ঞানের আলোকময় রাজ্যে বিচরণ 
কৰিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। . সেই সময়ে দেশের, 
স্্ীলোকেরা শিক্ষ।লাঁভের জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিতা হইলেন। একজন 
রমণী তন্ববোধিনী পত্রিকাতে একটি প্রার্থন৷ প্রেরণ করিয়াছিলেন, 
তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়েও 


সগ্তব্রিংশ অধ্যায়--ন্্রীশিক্ষা! ও ব্রাঁক্ষধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা ২৬৩ 


কোন কোন স্ত্রীলোক অতি সুন্দর তাবে ও, ভাষাতে আপনার মনের 
ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন। “নাথ! সমস্ত দ্রিবস অবসান হইল, 
প্রাতঃকাল অবধি সমস্ত দিন সর্ধ্য প্রথর কিরণ সহিত উদ্দিত থাঁকিয় 
তোমার আজ্ঞা পালন করিয়াছেন, এবং সন্ধ্যা আরন্তেতেই তিনি অস্ত 
হইলেন। এইক্ষণে নিম্তব্ধ রজনী উপস্থিত । এই সময়ে আবার চন্দ্র 
অগণ্য তারার সহিত আকাশমগুলে উদয় হইয়! তোমার আজ্ঞ। পালনে 
বত হইয়াছেন, কিন্তু পিতা, আমি তোমার কন্য। হইয়! সমস্ত দিনের 
মধ্যে একবারও তোমার আঙ্ঞাপালন করিতে পারি নাই, কেবলি * 
সংসারের প্রলোভনে পাঁড়য়া তোমাকে ভুলিয়াছিলাম, কেবলি এই 
প্রকারে মিথ্যা কার্যে রত থাকিয়া! জীবনের সকল দিবস নিরর্৫থ ক্ষেপণ 
করিতেছি । হে পিতা! তোমার নিকটে এই প্রার্থন। করি যেন 
সুর্যের নায় আমি তোমার আজ্ঞা প্রাণপণে পালন করি, যেন আমার 
শরীরে আলস্ত প্রবেশ করিতে না পারে । আমাকে ধর্মববলে বলধতী 
কর, এবং আমার ইচ্ছা-সকলকে কর্তব্যের অনুগামী করিয়া আমার 
মনোবাঞ্ছ! পর্ণ কর। দীননাধ, আমি অতি ছুঃখিনী, আমার নিকটে 
প্রকাশিত হও, পাপীয়সী বলিক্া ত্যাগ করিও না। আমার আর 
ঠোমার সমান কেহ নাই, আমাকে তোমার কার্ধ্যে নিযুক্ত কর, যেন 
তোমার প্রিয় কাধ্য করিতে করিতে আমার জীবন শেষ হয়, আমাকে 
তোমার চরণ ছায়াতে বক্ষ/। কর। যেন শ্রেয়কে অবলম্বন কারয়! 
দিন দিন তোমার নিকটে অগ্রসর হই। পিতা ! তোমার প্রেম-মুখ 
প্রদর্শনে বঞ্চিত করিও না, যেন সকল স্ময়ে ও সকল অবস্থাতে 
তোমাকে নিকট জানিয়া অভয় প্রাপ্ত হই। করুণাময়! মনোনিবেশ 
করিয়া তোমার রাজ্যের শোভা. দেখিলে আমার যন পুলকিত হয় এবং 
তোমার করুণা সকল বস্ততে প্রকাশ পায়। তুমি করুণাসাগর, 
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- তোমার করুণার কথ! কি বলিব, আমি অজ্ঞান স্ত্রীলোক আমার সাধ্য 
নাই যে তাহা ব্যক্ত করি। আমার অজ্ঞানতা দূর কর ও তোমার 
নিম্মল স্লেহবারি দিয়া আমার হৃদয়ের মল। প্রক্ষালন কর, আমাকে 
তোমার সঙ্গী করিয়া লও। তোমার চরণে প্রণাম, হে নাথ! 
অনাথিনীর প্রণাম গ্রহণ কর। হে প্রভু! এ ছুংখিনীর হৃদয়ে বিরাজ 
কর।” বলা বাহুল্য যে যদিও নব্য ব্রাহ্মদল জীশিক্ষার উন্নতির জন্য 
প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথই তাহাদের এই- 
সমস্ত কার্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান 
করিয়াছিলেন। 

এই শকের অগ্রহায়ণ মাসে দেবেন্দ্রনাথ আপনার তৃতীয় পুঞ্ধ 
জ্ীবুক্ধ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহ ত্রাহ্মবিবাহ-পদ্ধতি-অনুসারে সম্পন্ন 
করিয়াছিলেন। ইহা৷ ব্রাহ্মবিবাহের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান। এ সম্বন্ধে আমরা 
পর্রিকাতে দেখিতে পাই “গত ১১ই অগ্রহায়ণ ব্রাঙ্মসমাজের প্রধান 
আচাধ্য শ্রধুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের তৃতীয় পুক্ প্রীমান্‌ হেমেত্্- 
নাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ ক্রাক্গধণ্মমতে সাত্রাগাছী গ্রামে সম্পন্ন হইয়া 
গিয়াছে । কন্তাকর্ভীর নাম শযুক্ত হরদেব চট্টোপাধ্যায় এবং কন্ঠাটির 
নাম শ্রীমতী নীলময়ী দেবী । এই বিবাহোপলক্ষে প্রায় ২০* কলি- 
কাতাস্থ ব্রাহ্ম, বরের অনুবাত্র হইয়াছিলেন। এ্তদ্যতিবেকে সাঞ্জা- 
গাছীরও কোন কোন ব্রাহ্ম উপস্থিত ছিলেন । বিবাহরাব্রিতে 
সর্বস্দ্ধ প্রায় ৪৫০৫০* লৌকের সমাগম হইয়াছিল” এই বৃত্তান্ত 
হইতে বুঝিতে পারা যায় যে এই বিবাহে ব্রান্ম ব্যতীত অনেক হিন্দুও 
যোগদান করিয়াছিলেন । 

এই সময়ে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাভের সম্পাদক, ও স্ুুবিধ্যাত বক্তা 
ও ধর্-প্রগারক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয্র সহকারী সম্পাদকের পদে 
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নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভক্তিভাজন বিজয়কুষ্খ গোস্বামী মহাশয়ও 
প্রায় এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়াছিলেন । তখন বঙ্গ- 
"দেশে কোন্‌ কোন্‌ স্থানে ব্রাহ্ষদমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার 
একটি তালিকা নিয়ে উদ্ধংত হইল। ইহা হইতে বুঝিতে পার! যায় 
যে তখন ব্রাহ্মসমাঙ্জ শিশু হইলেও খীরে ধীরে কেমন পরিপুষ্ট ও 
সবল হইতেছিল। কলিকাতার মধ্যে জোড়াশশাকো, পটলডাঙ্গা, 
নেবুতলা ও বহুবাঞ্জার, ভবানীপুর, বেলঘরিয়ার নিকটস্থ নওদাপাড়া, 
রামককপুর, সীত্রাগাছী, কোন্নগর, শ্রীরামপুর, চন্দনন্গর, দত্বপুকুর, 
পুরি, দীর্ঘপ্ই, হালিসহর, বেগালা, টাকী, মেদিনীপুর, বর্ধমান, 
জলেশ্বরঃ বলুহাটী, বৈদ্যবাটী, নিবাধৈ, মুদিয়ালী, তাষতাড়া, চু'চুড়া, 
শাস্তিপুঃ রুষ্ণনগর, বগুড়া, ব্রিপুরা, ফরিদপুর, বশোহর, বাথরগঞ্জ, 
বরিশাল, বোয়ালিয়া, ঢাকা, ত্রিপুরা শাখা, মৈমনসিংহ, পাবনা, চট্ট- 
গ্রাম । এতদ্যতীত কটক, এলাহাবাদ, লক্ষ, বেরিনি, এবং লাহোরেও 
ব্রাহ্মঘমাজ স্থাপিত“হইয়াছিল। ব্রা্গধর্ম্ের প্রতি লোকে এত আবষ্ট 
হইয়াছিল বে বাগত্মাচড়া গ্রামে একেবারে ১৫০টি পরিবার এই ধর্ 
গ্রহণ করিয়াছিল। যেমন ত্রাহ্গধশ্থ্বের পতাকা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উড্ডীন 
হইল, সঙ্গে সঙ্গে সকলের উৎসাহ ও আনন্দ সেই পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইল। প্রধানাচাধ্য মহাশয় এই-সমস্ত স্থানে গ্রচারক প্রেরণ করিবার 
জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন । টতুর্দিক হইতে প্রচারক 
প্রেরণ! করিবার জন্ত তাহার নিকট পত্রসমূহ আসিতে লাগিল। 
তাহার উত্তরে পত্রকাতে এই বিজ্ঞাপন প্রদভ হইল “বলদেশস্থ 
নানাস্থানীয়্ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা ব্রাহ্মধন্ম-প্রচারকের জন্ত কলিকাত। 
ব্রাহ্মসমাজে পত্র লিখিতেছেন । আমরা অতি আহলাদের সহিত প্রকাশ 


০] 8০ 


২৬৬ মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


হইবেন । শ্রীযুক্ত প্রধান আচাধ্য মহাশয়ের প্রযত্বে ও বিশুদ্ধ চেষ্টায় 
্রাহ্গধর্ম-প্রচার-কার্ধয সম্পূর্ণরূপে প্রণালীবদ্ধ হইতেছে । বরক্মনিষ্ঠ, 
অদ্ধাবান্‌, জ্ঞানাপন্ন ব্রাহ্মগগণকে সাংসারিক জীবিক! নির্ধাহ্রে সংস্থান 
করিয়া দির! ব্রাহ্মধর্থ প্রচাবার্থে স্থানে স্থানে প্রেরণ করা হইবে এমত 
যুক্তি হইয়াছে এবং এত প্রচারকার্ষ্যর যাহা যাহা তাহাদিগের 
নিকট বিহিত উপায় বোধ হয় তত্তাবৎ অবলম্বন করিয়া তাহারা ব্রাচ্ম- 
সমাজের উন্নতি সাধন করিবেন। যেখানে যেরাপ অভাব . সেখানে 
সেইরূপ উপায় অবলঘিত হইবে। ইহার মধ্য এবমিধ কয়েকটি 
ব্রাহ্ম-প্রচারক নিমুক্ত হইয়াছেন। এ বিষয়ের জন্য শ্রীবুক্ত প্রধান, 
আচাধ্য মহাশয়ের নিকট সকলেরই কৃতজ্ঞত। স্বীকার করা কর্তব্য। 
তিনি যে কেবল উপাসনা দ্বান্া ব্রাহ্মসমাঁজকে সাহাষ্য করিতেছেন এমত 
নহে, অর্থ দ্বারও প্রচুব্বরূপে আনুকূল্য করিতেছেন ।” | 


অধ্টত্রিংশ অধ্যায়। 


ব্রাহ্মনমাজের বিস্তৃতি ও জ্ঞান প্রচার । 


এই অধ্যায়ে আমরা একটি ঘটনার উল্লেখ করিব । সে সময়কার 
লোকের! ব্রাহ্মধন্ধ জীবনে প্রতিপালন করিবার জন্য যে কি প্রকার 
কষ্ট ও নির্ধ্যাতন সহ করিয়াছিলেন, তাহা এই ঘটনা হইতে বুঝিতে 
পারা যাইবে। শ্রীযুক্ত বিজয়কুষ্জ গোস্বামী মহ।শয় লিখিতেছেন, 
“মহাশয়! কৃষ্ণনগরনিবাসী শ্রীযুক্ত মধুন্দন লাহিড়ী, তাহার, পিতার 
আদ্য শ্রাদ্ধ ব্রাঙ্থমতে করিবেন বলিয়! তাহার পিতার মৃত্যুর পর অবধিই 
উৎস্থক হইয়াছিলেন। কিন্তু* শাস্তিপুরস্থ কোন ব্যক্তির নিকট 
এবিময়ের উৎসাহ না পাইয়৷ তিনি কলিকাতায় আমাদিগের বাসায় 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি যদিও তাহাকে সাধু বণিয়! 
জানিতাদ তথাপি নানাপ্রকার সাংসারিক ভয় প্রদর্শনপৃর্ববক পরীক্ষা] 
রিয়া দেখিলাম যে তাহার ধর্ম্রতাব কিছুতেই চঞ্চল না হইয়া 
বরং ক্রমে ক্রমে আরও উজ্জল গ্রভাঁয় প্রকাশিত হইতে লাগিল, 
তপন আমি তাহাকে উৎসাহ দিতে লাগিলাম। অনস্তর, সকলে 
পরামর্শ করিয়া তীঁহার পিতার শ্রাদ্ধকাধ্য সম্পন্ন করিবার জন্ত ২৮এ 
অগ্রহায়ণ রবিবার দিন স্থির কর! গেল, এবং তছ্ুপলক্ষে কতিপয় 
ব্রাহ্ম ভ্রাতাজে নিমন্ত্রণ করা গেল। ২৭ অগ্রহায়ণ রাত্রিতে জনকতক 
জদ্রলোক আমাদের বাসায় আফিলেন এবং লাহিড়ী মহাশয়কে 
কহিলেন ষে “অত্যন্ত প্রপ্োজন আছে তুমি শীঘ্র আমাদের বাসায় 
চল” সেই সরলচিন্ত সাধু যুবা তাহাদের ছুরভিসন্ধি বুঝিতে ন! 





লিষ্পঠা্রেরে্রররর ৭ 
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পারিয়| তাহাদের সঙ্গে গমন করিলেন। আমর! নিবারণ করিবার 
অবকাশ পাইলাম না, কেবল এইমাত্র কছিলাম বে আপনার কল্য 
প্রাতে ইহাকে পাঠাইয়। দিবেন। পরদিবস প্রাতঃকালে আস! দুরে 
থাকুক, বেলা ৮৯ট1 দাঞ্জিয়া গেল, তথাপি লাহিড়ী মহাশয় উপস্থিত 
হইলেন না। এদ্রিকে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মগগণ উপস্থিত, এবং কার্ধেযরও 
সময় উপস্থিত হইল। তখন যে আমরা কি পধ্যন্ত বিষাদিত 
হইয়াছিলাম, তাহ] বুঝিতেই পারিতেছেন। কিছুকাল বিবেচনা 
করত ঈশ্বরের উপাসনা করিয়। সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন । 
পরে, প্রায় ২॥০টার সময় আমাদের প্রিয় ভ্রাতা শারীরিক ও 
মীনপিক কষ্টে জর্জরিত হইয়া অশ্রপূর্লোচনে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। তিনি যেরূপ ঝষ্টে পড়য়াছিলেন তাহা। শ্রবণ করিলে হৃদয় 
বিদীর্ণ হয়। প্রথমে আমাদের বাসা হইতে লইয়। গিয়া পথের মধ্যে 
তাহার নিরধ্যাতনকারীগণ তাহাকে কতপ্রকার কুকর্ম প্রবৃত্ত করিবার 
'জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই ক্তকার্ধ্য হইতে পারিল না। 
পরদিবস প্রাতঃকালে তিনি আসিতে চাহিলেন, তাহারা কোনমতেই 
আদিতে দিল না। এবং অবশেষে তাহাকে দ্বাররুদ্ধ করিয়া রাখিল। 
তখন তিনি শোকার্ত হৃদয়ে কোন উপায়াত্তর ন। দেখিয়! একটি ক্ষুদ্র 
প্রাচীর উল্লজ্বনপূর্বক আসিতে চেষ্টা করিলেন, অমনি দন্থুপ্রায় 
একজন আপিয়া এমত বলপূর্ববক তাহাকে ধরাশায়ী করিল যে তাহাতে 
তিনি ক্ষতবিক্ষত হইলেন। এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া এবং 
আপনাকে অনন্তগতি জানিয়া, কেবল ঈশ্বরের নিকট ভ্রন্দন করিতে 
লাগিলেন। তাহার ক্রন্দন শুনিয়া সেই বাসাস্থ বালকগণ পর্যাত্ত 
ক্রন্দন করিয়! তাহার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু সেই 
একমানিকিভল হাররাশীণীল তক কিচাতত আর্ড হইল না। কিছুক্ষণ 
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পরে,, তাহাকে স্নান করাতে লইয়া গেল, শোকার্ডড ভ্রাতা সেই 
স্বযোগে গলাইবার চেষ্টা করাক্ধে, তাহাকে পথে ফেলিয়! টানাটানি 
করিতে লাগিল। তখন ছিন্নবন্ত্রে ধৃলি-ধুসরিত অঙ্গে চু্দিকে 
কাহাকেও আপনার লোক ন] দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া অশ্রবিসর্জন করিতে 
লাগিলেন, পথিমধ্যে লৌকারণ্য হইল, এবং ত্বাহাক্ষে বাতুল বলিয়া 
সক্চলে বিবিধ প্রকাবে অপমান ও নির্যাতন করিতে লাগিল, কিছুতেই 
ছাড়িয়া দিল না, তিনিও কিছুতেই আর তাহাদের বাসায় প্রত্যাগমন 
না করাতে তাহারা তীহাকে স্থানান্তরে লইয়! গিয়া কহিল যে “আমরা 
আর তোমার মুখাবলোকন করিব না, তুমি যথেচ্ছা গন কৰা ।” তখন 
তিনি ক্ষতবিক্ষত শরীরে ক্লেশে ও অনাহারে শীর্ণ হইয়া আমাদের 
নিকট উপস্থিত হইলেন। বিপদাপন্ন ভ্রাতাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া, 
আমাদের শোকসাগর উচ্ছ'সিত হইয়! উঠিল। তাহাকে অতি স্নেহের 
সহিত সাস্বনা করিয়৷ সকলে একত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম 1” 
এইরূপ আরও অনেক ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু বাহুল্য- 
ভয়ে ও অনাবস্তক বোধে তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া গেল। 

যাহ হউক এইরূপ 'পতিকুল অবস্থার মধ্যেও যখন ব্রাহ্গধর্শের 
পবিভ্র জ্যোতি দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, তখন ব্রাঙ্গ- 
সাধারণের, বিশেম্ক তাবে প্রধান আগার্য্য মহাশয়ের, কি আনন্দ, 
কি উৎসাহ! তিনি একদিন সাপ্তাহিক উপাপনার দিবসে ত্রাহ্ম- 
সমাজের বিস্তৃতি সম্বন্ধে কি আশ্চর্য্য ও গভীর বক্তৃতা! প্রধান করিয়া 
ছিলেন! তাহার বক্তৃতার ভাবা, বাক্য ও ভাবসমূহের মধ্যে এক 
অনুপম গাভভীধ্য, ন্িগ্ধতা ও আনন্দের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া 
যায়। পরমন্রদ্ষের নাষকীর্ভন ও তাহার মহিমা প্রচারে দেবেন্দ্র 
নাঁথের কি প্রকার আনন্দ ও উৎসাহ ছিল, তাহা এই বক্তত' হইতে 
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আমরণ সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি। পাঠকদিগের অবগতির জন্ত ইহা 
শস্থলে উদ্ধত করা যাইতেছে। 

দপ্রথমে এই বঙ্গদেশে এই একমাত্র ব্রাঙ্মদমাজ ছিল, সমুদ্ায় 
অরণ্যের মধ্যে এই একটিমাত্র চন্পকের বৃক্ষ ছিল, কোথাও আর 
ব্রহ্মনাঁমের কীর্ভন হইত না, কোথাও আর ব্রহ্মনাম অবগত ছিল না। 
এই চত্ুঃপ্রাচীরের অভ্যন্তরে তার গুণগান হইত, আর সকলই শৃষ্ 
ছিল, আর সকলই অন্ধকার ছিল। সেই শূন্ত অন্ধকার তেদ করিয়! 
একমেবাদ্ধিতীয়ং, জ্যোতির জ্যোতিরূপে, প্রাণের প্রাণরূপে, আত্মার 
আত্মারপে এই ব্রাক্মষমমাজে আবিভূতি হইলেন । যেদিন কৃষ্ণনগর্র 
হইতে শব্দ আসিল, যে, সেই পৌন্তলিকতাঁর দুর্গমধ্যে ত্রাঙ্গসমাজ 
প্রতিষ্ঠত হইবার উদ্যোগ হইতেছে, সেদিনের আনন্দ আমি অন্যাপি 
বিস্বৃত হই নাই । উৎসাহদাতা উৎসাহ প্রেরণ করিলেন, আর সেখানে 
ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। পরে ঢাকাতে বিক্রমপুরে এই শুত 
সমাচার গেল, পরে মেদদিনীপুরে। এখন দেখ বঙ্গভূমি ব্রাহ্মধর্ম্ের 
বপ্রভূষণে, ব্র্গজ্ঞানের দীপমালায়, দিন দিন কেমন অলস্কতা হইতেছে। 
এইক্ষণে বিপক্ষেরা বাধিত হইয় ব্রাহ্গধন্দকে জানিতেছে, বিপক্ষের 
স্বপক্ষের গ্যায় ব্রন্দের নাম কীর্তন করিতেছে । তখন একজনের মনে 
ত্রাহ্মধন্ম প্রকাশ পাইতেছিল, এখন দেখ যতলোক ইহার অন্ুনক্প 
হইয়াছে, রোগী শীর্ণ হইয়াও বলবান্‌ বিপথগামীকে ব্রাহ্ষধশ্মের শীতঙ্গ 
আশ্রয়ে আনিতেছে, নিধন কুটাবুবাসী হইয়াও শ্রসম্পর্র মহাশীল 
ধনাঢ্যকে স্বধর্ম্নে অন্থুরক্ত করিতেছে, পিতা কর্তৃক তাড়িত হইয়াও 
নিরাশ্রয় ষুবা পরমপিতার নিকটে প্রার্থনা করিতেছে; যে, হে পরমপিতঃ, 
আমার পিতার মনকে তোমার দিকে আকর্ষণ কর। কি আনন্দ! 
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হইতেছে । ত্রাঙ্গেরা সন্তাবে সাধুভাবে সুহৃদভাবে ত্রাহ্মধর্্ প্রচার 
করিতেছেন-_এঁক্য সম্পন্ন হইতেছে । ব্রাহ্মদিগের মধ্যে স্কল বিবাদ" 
তিরোহিত হইয়া এইমাজ্র উগ্র বিবাদ রহিয়াছে, যে, কে অধিক 
পরিমাণে ্রাহ্মধন্ম প্রচার করিতে পারে। কেহব৷ পরিব্রা্রক প্রচারক 
ভাবে পরিভ্রমণ করিতেছেন, কেহবা উপদেষ্টা হইয়া আচাধ্যের 
আমন গ্রহণ করিয়াছেন। এই স্বগীঁয় ধর্ম প্রচারের জন্য, যার ধন 
আছে, সে তাহা অকাতরে অজত্র' বিতরণ করিতেছে ; যার বিদ্যা 
বুদ্ধি, তরকশক্তি, বাক্পটুতা আছে, সে লোকদিগের কুসংস্কার-কণ্টক- 
সকল ছেদন করিতেছে, মোহ অন্ধকার নিরাস করিতেছে, তাহাদিগকে 
বিপথ হইতে সৎপথে আকর্ষণ করিতেছে; যার গান-শক্তি ও শ্বর- 
সৌষ্ঠব ও তাল মান বোধ আছে, সে লোকের সরল মনকে বিশুদ্ধ 
তক্তি-রসে আর করিতেছে। যেখানে যে প্রকার ক্ষেব্র, সত্য 
প্রচারের জন্ে ব্রান্মেরা সেখানে সেইরূপ উপায় অবলঘ্ঘন কারতেছেন। 
বিদ্বানের জন্তে বিদ্বান্‌ ব্রাহ্ম, কৃষকের জন্টে র্লুষক ব্রাহ্ম দণ্ডায়মান 
হইয়াছেন। এই প্রকারে দেখ বঙ্গভূমি কেমন উজ্জল পবিভ্রবেশ 
খারণ করিয়াছে, ব্রহ্ম উপাননা কেমন ঘরে ঘরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, 
দেবভাৰ কেমন পশুভাবকে অতিক্রম করিতেছে। কিন্ত কেবল কি 
এই বঙ্দেশে আম্মরদের সকল ভাব, সকল স্সেহ বন্ধ থাকিবে? ইহা! 
হুইতে কি দুরে ষাইবে না? প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, অনেকের ভাব 
বঙ্গদেশ হইতে অগ্ত প্রদেশে প্রসারিত হইতেছে, বন্ধদেশে যে অগ্নি 
প্রজ্জলিত হইয়াছে, ভারতবর্ষ তাহা ক্রমে বিকীর্ণ হইতেছে। 
অযোধ্যা ও বেরিলীতে তাহা প্রবেশ করিয়াছে, লাহোরে ও পেশওয়ারে 
তাহ। দীপ্তি পাইতেছে। এইক্ষণে তাহার সমুদ্র অতিক্রম করিবার 
উপক্রম দেখিতেছি। আমার প্রিয় স্ুহৎ এই কলিকাতা ব্রাঙ্গসমাজের 
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আচার্য্য, ধিনি এইক্ষণে আমার সম্মুখে বিনীত বেশে তক্তিভাবে 
্রহ্ধাননে পূর্ণ হইয়া পরম পুরুষের আব্রাধনা৷ করিতেছেন, তিনি নানা 
বিপ্ব অতিক্রম করিয়া সত্যধর্মশ প্রচারের জন্য এই মাসের অষ্টাবিংশ 
দিঝসে বোদ্ধাই নগরে যাত্রা করিবেন। কিন্তু আপনার কিসের জন্যে ? 
শরীরের সুস্থতার জন্তে, কি প্রতিষ্ঠা লাতের জন্তে কি প্রভুত্ব বিস্তারের 
জন্টে, না পরিবারের সন্তষ্টির জন্যে? ইহার কিছুরই জন্যে নহে। 
ঈশ্বর তাহার হৃদয়ে যে ব্রঙ্গাগ্নি প্রঙ্ঘলিত করিয়াছেন, সেই তাহাকে- 
সমুদ্রতীরে প্রক্ষেপ করিতেছে । সেখানে যে কি প্রকারে তাহা প্রচার 
করিবেন, তাহার কিছুই তিনি অবগত নহেন$ এই জানিতেছেন ফে, 
যাইতেই হইবে । 

“হে ব্রাহ্মষঘকল ! তোমরা তোমাদের আচাধ্যের এই মহন,ষ্টান্তের 
অনুগামী হও, তিনি যদি স্বীয় দুর্বল শরীর লইয়া পৌত্তপিকতার, 
দুর্গম দুর্গ ্বারকাধামে ঈশ্বরের জয়ন্তগ্ত নিধাত করিতে দগ্ডায়ঘান হন, 
তবে তোমর। কি স্বচ্ছন্দ শরীরে বঙ্গভূমিতে স্বীয় গৃহে থাকিয়া তাহার 
পবিত্র রাঞ্য বিস্তাব্ু করিবে না ? যেখানে যেখানে নদী-প্রবাহ প্রবাহিত. 
হইতেছে, যেথানে যেখানে লৌহ্বত্্ণ প্রসারিত হইতেছে সেই সকল: 
স্থানে যাও, সেই মহদ্যশের যশ ঘোষণা কর। 

“হে জগদীশ্বর ! সকলের হৃদয়ে তোমার ধর্ম -প্রেরণ কর? যিনি 
তোমার কার্যে দণ্ডায়মান 'হন, তাহাকে তুমি রক্ষা কর।”? 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে বাগত্বাচড়া গ্রামে অনেকগুলি পরিবার. 
ত্রাহ্মধন্ম গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তত হইয়। প্রচারকপ্রেরণ করিতে 
কলিকাত। ত্রাঙ্গদমাঞ্জে আবেদন করেন। তদন্ুসারে প্রধান আচার্য 
মহাশয় পণ্ডিত বিজয়কুষ্জ গোশ্বামীকে প্রচারকপদে নিযুক্ত করিয়! 
তথায় প্রেরণ করিলেন। গোস্বামী মহাশয় নিজের ধশ্মান্থরাগ দ্বারা, 
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সকলকে আকৃষ্ট করিলেন এবং তাহার ফলে ২৩টি পরিবার নৃতন 
ধন্বে দীক্ষিত হইল। গ্রোস্বামী মহাশয় সেখানে একটি ব্রাহ্মদমাজ 
স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মধন্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। 

এতদিনে ব্রাঙ্মমতে অনুষ্ঠানের পন্ধতি স্থিরীকত হইয়াছে। 
প্রধান আচার্য মহাশয় সে-সমস্ত পদ্ধতি মুদ্রাঙ্কন করিতে নিযুক্ত 
হইয়াছেন। কিছুদিন পরে এই পুস্তক 'অস্ষ্ঠান-পদ্ধতি' নাষে প্রকাশিত 
হইল। প্রধান আচার্ধ্য মহাশয় চিরকাল জ্ঞানের পক্ষপাতী ছিলেন। 
ব্রাহ্মবিদ্যালয়ে ছাত্রের তাহার এবং কেশবচন্দ্রের উপদেশ দ্বার! ব্রক্ষ- 
জ্ঞান লাত করিত এবং পরীক্ষা দরিয়া উপযুক্ত হইলে পুরস্কার লাভ 
করিত। তিনি কেবল ইহাতে সন্তষ্ট হইলেন ন1। যাহাতে 
ছাত্রের! দার্শনিকজ্তানালোচনাতে প্রবৃভ হয় ও ত্রাক্ষধর্ম্ের তত্ব-সমুদায় 
বোধগম্য কারতে পারে তজ্জন্ত পত্রিকাতে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ 
করিলেন । 


“সহমত মুদ্রা পুরস্কার । 


পপুরস্ক'রের জন্য ছইটি প্রস্তাব নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। প্রস্তাব 
বাঙ্গলা অথব| ইংরঃজী ভাষায় লেখা হইবে। প্রত্যেক প্রস্তাবের 
পারিতোধিক ৫** টাক।1 ছুইটির মধো যিনি মে প্রস্তাব পিখিবেন, 
তিনি ১৭৮৭ শকের” ভাদ্রমাসের মধ্যে তাহ। ব্রাঙ্ষসমাঞ্জপতি শ্রীযুক্ত 
দেবেজ্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়! দিবেন] প্রযুক্ত 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীগ্ক্ত প্যারীচাদ মিত্র 
মহাশয়ের পরীক্ষা) করি$। ধাহার প্রস্তাব গাহ করিবেন, উক্ত বংসরের 
১১ মাঘে তাহাকে সে প্রগবের পুরস্কারস্বরূপ ৫০* টাক! প্রদত্ত 
হইবেক এবং সেই প্রস্তাবের স্ববও তাহারই থাকিবেক। 
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প্রথম প্রস্তাব। 
পুরস্কার ৫০০ টাক।। 

৭১ প্রশ্ন। ঈশ্বর-বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ের মতকি ও বেদান্ত দর্শনের 
মতের সহিত তাহার প্রভের কি, কর্তব্য-বিষয়ে ব্রাহ্মধর্থ্েধ মত কি 
ও বেদান্ত দর্শনের যতের সহিত তাহার প্রভেদ কি, এবং পরকাল- 
বিষয়ে ব্রাহ্মধর্শের মত কি ও বেদান্ত দর্শনের মতের সহিত তাহার 
প্রতেদ কি? 

২প্রশ্ন। ত্রাঙ্গধন্মের যে যে মত বেদান্ত দর্শনের মতের বিরুদ্ধ 
সেই সেই মত বেদান্ত দর্শনের মত অপেক্ষা কিজন্ত উতংকৃষ্ট ও 
উপাদেয়? 

৩ প্রশ্ন। .ত্রান্গধর্ধ দ্বারা পরিবার মধ্যে ও সাধারণ সমাজে কিরূপ 
উপকারের সস্তাবনা ? 

দ্বিতীস্র প্রস্তাব । 
পুরষ্কার ৫০০ টাক?। 

১ প্রশ্ন । ঈশ্বর-বিষষে১ কর্তব্য-বিষয়ে ও পরকাল-বিবয়ে ব্রাহ্ধর্মের 
বত কি? 

". হগ্রশ্ন। ত্রান্গধর্্ দ্বার। পরিবার-মধ্যে ও সাধারণ সমাজে কিরূপ 
উপকারের সম্ভাবনা ? রগ ূ 

ত প্রশ্ন । গ্রিহুদী, মহম্মদান্‌ ও খ্রীষ্টান নতের সহিত ত্রাহ্মধর্শ্মমতের 
কোন্‌ কোন্‌ অংশে কয ও কোন্‌ কোন্‌ অংশে বিরোধ এবং সেই 
বিরুদ্ধ স্থলে ব্রাব্ষধন্ম্ের মত কিজন্য উৎকৃষ্ট ও উপাদের ?” 

এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে বোম্বাই ও 
মান্জাজে ব্রাহ্গধন্শ প্রচারের জন্য প্রেরণ করিবার আয়োজন করিতে 
লাগিলেন । নৃতন ধর্মের সম্বন্ধে এ দেশবাসীগণ অনেকদিন হইতে অনেক 
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কথা শুনিয়। আলিতেছেন, কিন্তু তাহাতে তাহারা সন্তষ্ট হইলেন ল। 
প্রতিদিন ত্রাহ্ষধন্ম সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাদ। করিয়। তাহারা পত্রাদি 
লিখিতে আরস্ত করিলেন । এই প্রকার রাশি রাশি পত্র কলিকাতা 
ব্রাঙ্গদমাজ সযুদয়ের নামে আসিতে লাগিল। এইজন্য দেবেন্দ্রনাথ 
স্থির করিলেন ষে কেশবচন্দ্র স্বয়ং এ অঞ্চলে গমন করিবেন এবং ব্রাহ্ম- 
ধর্মের সত্যসমূহ তাহাদিগের নিকট প্রচার করিবেন। এই সময়ে 
কেশবচন্দ্রের প্রথম পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েন। সুতরাং তাহার 
জাতকর্্ম সমাপন না করিগা তিনি কপিকাত| পরিত্যাগ করিতে 
পারিলেন না। এই অনুষ্ঠান তিনি ব্রাঙ্গমতে নিক্গ গৃহে সম্পন্ন 
করিবেন স্থির করিলেন। তাহার প্রভূত প্রতাপশালী জোষ্ঠতাত হবি- 
মোহন সেন বলিয়া! পাঠালেন যদি জাতকন্দ্ম করিতেই হয়, তাহ! 
হইলে যেন উদ্যানে গির! সম্পন্ন কর] হয়। কেশবচন্দ্র তাহাতে 
সম্মত হইলেন না। অবশেষে হরিমোহন সেন পরাস্ত হইয়া নিছে 
উদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন । অলষ্টানের দিন উপস্থিত হইল। 
তাহার বন্ধুবান্ধবের। আসিলেন। দেবেন্দ্রনাথ অনুষ্ঠানের সকল 
প্রকার আয়োওন সঙ্গে লইয়। উপাস্থৃত হইছেন। গ্ুখের বে প্রাণে 
সর্ববদ1 কার্ধানুষ্ঠান হঠত, সেই আঙ্গণ পুষ্পমালাদিতে স্ুন্দরূপে সজ্জিত 
করিয়। উপাখনা-মঞ্জুপ প্রস্তত হইল। ঝাড় লনাদিতে সমুধায় মণ্ডপ 


আলোকিত, উপাসনার বেদী অশান্ত শোভান্বিত, কোথাও কিছুরই .১ 
. অভাব নাই। সভাস্থপ বদ্ধুগণেতে পর্ণ, ব্রাহ্মধন্ট্ের জরজনিত আনন্দের 


মধ্যে যথাসযয় জাকর্খানষ্ভান আরম্ভ তইল। প্রথমতঃ প্রধানাচার্য্য 
কর্তৃক উদ্বোধন, তৎপর শ্্রমুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যাম্ব কর্তৃক 
্রহ্ষস্তোত্র পাঠ, তদনন্তর প্রধানাচার্ধয ব্রান্গধর্শের গ্রন্থ হইতে শ্লোকের 


রদ নারীরা রেল তে লিক ধু নি 


২৭৬: মহষি দেবেজ্দ্রনাথ ঠাকুর 


আশীর্বাদ করিয়! অনুষ্ঠান পরিসযাপ্ত করিলেন” ইহাই কেশবচন্দ্রের 
প্রথম অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া তিনি 
প্রচারাথ বহির্ণত হইলেন। র্ ৃ 

এইবারে ব্রা্গধর্খের অনুষ্ঠান প্রত্যেক ব্রাহ্মপরিবারে সম্পন্ন হইতে 
লাগিল। প্রাচীন ব্রাঙ্ষেরা কিন্তু ইহার ঝড় পক্ষপাতী ছিলেন না। 
নব্যদলের! গতি প্রবলবেগে সংস্কার-কাধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 
এইরূপে ছুইদলের মধ্যে যে মততেদ হয়, তাহ! দ্বারা ভবিষ্যতে এমন 
একটি ঘটনার হুত্রপাত হয়,যাহাতে নব্যদলেব। প্রাচীন দলকে পর্রি- 
ত্যাগ করিয্প! নৃতন সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বন্থু 
মহাশয়ও প্রথমে বিবাহ-অন্ুষ্ঠানে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার 
করেন নাই তাহার সহিত মহর্ষির যে-সমণ্ত চিঠিপত্রাদি চলিয়া- 
ছিল, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু মহর্ষির সুযুত্তি” 
অভিজ্ঞতা ও দৃঢ়তা অবশেষে জছ্লাঁভ করিয়াছিল। বসু মহাশয় পরে 
ইহার ওয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়। ব্রান্ষধন্থসতে আপনার প্রথমা। 
কন্টার বিবাহ-অনুষ্টান সম্পন্ন করেন। | 

এই বিবাহ ১৭৮৬ শক ২০ জ্যৈষ্ঠ তারিখে মেদিনীপুর সম্পন্ন 
হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে কেশখচন্দ্র ও অগ্তান্ত যুবকগণকে সঙ্গে 
জাইফ) দেবেন্দ্রনাথ গমন করিয়াছিলেন। এ সন্ধে আমরা প্িকাতে 
দেখতে পাই “আমরা অত্যস্ত আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি 
যে, বিগত ২*শে জ্যেষ্ঠ মেদিনীপুরস্থ শ্রীযুক্ত রাঁজনারায়ণ বস্থ মহা” 
শয়ের প্রথমা তনয়ার সহিত যুক্ত কৃষ্ণধন ঘোষের পরিণয়কাধ্য 
মেদিনীপুর নগরে স্ুগারুকূপে সমান হইয়া গিয়াছে । * * * বর্তমান 


মহংকাধ্য দ্বারা আমা দ্গের প্রিয় সুস্বদ রাঁজনারায়ণ বসু মহাশর 
রাজ রাািত র্যা রাজেলারিতা 22 ন্কিএ বে 


৮ 


অধটত্রিংশ অধ্যায়-_্রাক্ষসমাজের বিস্তৃতি ও জ্ঞানপ্রচার ২৭৭ 


নিয়মকে পরিবর্তিত করিয়া দেশের যুঝৌজ্জল করিলেন এবং একটি 
ত্রাহ্মপরিবারের প্রতিষ্ঠা করিলেন। * * * বিবাহ-উপলক্ষে পথের 
অন্নবিধার জন্য অত্রত্য অনেক ব্রাঙ্গ বরের অনুযাত্র হইতে পারেন 
নাই» কিন্তু দেদ্িনীপুরস্থ অনেক মহৎ ও বর্ধিষুট লোৌকেই রাজনারায়ণ 
বাবুর ভবনে সমাগত হইয়। সাধ্যমতে তাহাকে উৎসাহ ও সাহাষ্য 
প্রদান করিয়াছিলেন, এমন কি কেহ কেহ তাহাদিগের পরিবারাদি 
পধ্যন্ত উৎসব-নিকেতনে প্রেরণ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। বিবাহ 
অতি সমারোহপুর্বক সম্পন্ন হইয়াছিল। মেদ্দিনীপুরে এককালে হলুস্থজু 
পড়িয়। গিয়াছিল। বাটি উদ্্ব্ন আলোকমালায় আকীর্ণ, পুষ্পসঙ্জায় 
সঙ্জাভূত, বাদ্যাড়ম্বরে 'পরিপূর্ণ, ব্রহ্মসঙ্গীতকোলাহণে প্রতিধ্বনিত 
হইল, চতুর্দিক লোকের আনন্দহচক কলরবে আচ্ছন্ন হইল, অগ্নি- 
কার্ধোর বিবিধ বর্ণজ্যোতিতে আলোকিত হইল এবং ঘনগভীর শবে 
শব্দায়মান হইতে লাগিল। সকল স্থানেই উল্লাস, মহোৎসব, কাহারও 
সুখে অসস্তোষ ও বিষাদের চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই।” রাজনারায়ণ বস্থু 
মহাশয়ের পরিবারে এই প্রথম অনুষ্ঠান বিশুদ্ধ ব্রাক্ষধন্মযতে সম্পন্ন 
হইল। 

এই বৎসরের সাধারণ সভাতে প্রধান আচার্ধয মহাশয় একবৎসরের 
জন্ত সভাপতি মনোনীত হইলেন। তিনি বিজয়রুষ্চ গোস্ব।মী মহা- 
শয়কে প্রচারকরূপে বাগত্রাচড়া প্রেরণ করেন। সেখানে গোস্বামী 
মহাশয় অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত আপনার কর্তব্যকাধ্য সম্পন্ন করেন। 
ভাহার ধর্জীবনে ও উপদেশে মুগ্ধ হইয়া সেইপ্রকার লোকের! দলে 
দলে তাহার নিকটে ক্রাক্ষধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ 
গোম্োমীমহাশয় এই যৌবন বয়সে আপনার সাংসারিক উন্নতি উপেক্ষা 


পের রা রে রলরিলে পরররিক রা এলি রর দ্রররান্রা এ এ উর 12 


্ৰ্৮ মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে প্রতোক ব্রান্মেরই ঘদয় আনন্দ ও 
সাহার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতভাতে পুর্ণ হয়। কেশবচন্্র মান্দ্রাজে 
গমন করিয়া জলন্ত উৎসাহের সহিত অগ্রিময়ী ভাষাতে বক্তৃতা করিতে 
লাগিলেন। তাহার ফলে সেখানে এক ব্রাঙ্গমপমাজ এতিঠিত হইল এবং 
'তাহার:সভ্যেব৷ তেলেগু ভাষাতে তত্ববোধিনী পত্রিকা যুদ্রাঙ্কিত করিয়া 
প্রকাশ করিলেন । তখন পর্যন্ত সমস্ত ভারতে হিন্দি, তেলেগড ও বাংল! 
ভাষাতে পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরন্ত করিয়াছে । এই-সমস্ত' 
দ্েখিয়। প্রধান আচার্ধা মহাশয়ের প্রচারস্পৃহা আরও গজলিত হইয় 
উঠিল। তিনি শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত অব্নদাগ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায়কে উপাছাধ্যপদে অভিষিক্ত করিবার ষাঁনসে পত্রিকাতে 
এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলেন। তৎপরে ১৭৮৬ শক ৬ই ভাদ্র তাহা" 
দিগকে নিয়লিখিত প্রকারে উপাচার্যাপদে নিযুক্ত করিলেন | তাহা- 
দিগের অভিষেকের সময় প্রধানাচার্ধ্য মহাশয় যে নিঞোগ-পত্র প্রদান 
করিয়াছিলেন তাহা এই সৌম্য! তুমি অগ্ভ ঈশর-প্রসাদে 
উপাচার্যাপদে অতিষিক্ত হইলে | তুমি এই ভার কায়মনোবাক্যে বহন 
করিবে । ব্রহ্দভ্ঞান ও কর্তব্যজ্ঞান উপার্জনে সর্ধবদ যদ্বশীল থাকিবে, 
এবং সর্বসাধারণ-মধ্যে তাহ বিতরণ করিবে! অধ্যয়ন, অধ্যাপনে 
ও গৃহ্ধর্্ম যাজনে নিরাপদ হইবে । নিয়ত ধর্দীনুষ্ঠানে পবিত্র হইয়া' 
পবিভ্র-স্বরূপের সহবাসে আনন্দ উপভোগ করিতে এবং সছুপদেশ ও 
সাধু দৃষ্টান্ত দ্বারা ঈশ্বরের পথে সকলের মনকে আকর্ষণ করিবে) 
গুরুজনকে তক্তি শ্রিবে, বুদ্ধদ্িগকে সমাদর করিবে ও সকলকে 
যথোপযুক্ত সম্মান দিবে । স্বাধীন হইয়। বিনয়ী হইবে । পরের অভ্রাক্তি- 
সকল সহা করিবে, কাহারে। প্রতি দ্বেব করিবে না। অন্যে স্বদি 
তোমার প্রতি অসাধু বাবহার করে, তুমি সাধুভাব অবলব্বন করিয়া 


অষত্রিংশ অধ্যায়_ ল্রা্সমাজের বিস্তৃতি ও জ্ঞানপ্রচার ২৭৯ 


তাহাকে শিক্ষা দিবে। “পাপাচারী ব্যক্তির প্রতি পাপাচার করিবে 
না, কিন্তু সর্বদা সাধুই থাকিবে ।” সম্পদে বিপদে, স্ততি-নিন্দাতে, 
মান-অপদানে অবিচলিত থাকিয়া! ব্রাহ্মধন্ম প্রচার করিবে। ঈশ্বর 
তোমাকে রক্ষা করুন, তোমার জ্ঞান ধর্ম পোষণ করুন_-তোমার শরীর 
বলিষ্ঠ হউক, মন বীধ্যবান হউক, জ্ঞান উদ্ববল হউক, অভিপ্রাক়্ 
মহান্‌ হউক্‌, ধর্ম নিঃস্বার্থ হউক, হৃদয় পবিজ্র হউক, জিহ্ব। মধুময় 
হউক। তোমার চক্ষু ভদ্ররূপ দর্শন করুক, কর্ণ ভদ্রকথা শ্রবণ 
করুক। 
ও শান্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ও 1 
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ব্রাহ্মসমাজপতি ও প্রধান আচার্য |” 


উনচত্বারিংশ অধ্যায় 
বিরোধের পূর্বাভাস । 


যখন পধানাচার্ধ্য মহাশয় এইরূপে ব্রাহ্গধর্দ্ের উন্লতি ও প্রচারের 
ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তখন বিধাতার কোন গৃঢ়, অজ্ঞাত নিয়মান্ুসারে 
প্রাচীন ও নব্যদলের মধ্যে এক বিরোধের স্ুত্রপাত হইতেছিল। এ 
সম্বন্ধে ঠিকৃ সত্য বুঝিতে গার! বড় কঠিন। এই বিরোধ যে অবশেষে 
এক ভয়ানক আকার ধারণ করিয়া ব্রাঙ্মসমাজকে প্রবলভাবে আন্দো- 
লিত করিয়া বিতক্ত করিবে, তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন 
নাই। তদানীন্তন অবস্থাসমূহ আমরা সত্যভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয্বাছি, 
কিন্তু বিশেষ প্রমাণাভাবে কোন কোন তথ্য আমরা বুঝিতে সমর্থ 
হই নাই। যতদূর আমরা বুঝিতে পারিয়াছিঃ তাহা এই অধ্যায়ে 
লিপিবদ্ধ হইল। 

প্রধানাচাধ্য মহাশয় এই সময়ে প্রায় পঞ্চাশত্বর্ষে উপনীত হইয়াছেন। 
তাহার প্রকৃতি পাঠকেরা অবগত হইয়াছেন। বাল্যকাল হইতে ব্রক্ম- 
জ্ঞান ও ব্দ্মফোগের প্রতি তিনি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাহার 
প্রকাণ্ড জমিদাত্ীী, বিষয়, বিভব ও সংসার কোনদিন তাহাকে বঙ্জ 
করিয়া রাখিতে পাবে নাই । তিনি স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা সেখানে 
গমন করিতেন। এ বিষয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে এইপ্রকার 
শুনিয়াহি যে একমৃহূর্ত পূর্বে তিনি তেতলাতে বসিয়া আপনার কার্য্য 
করিতেছেন, পরযুহূর্তে তাহার নিকট হইতে সংবাদ আসিল তিনি 
বাহির হইবেন। তৎক্ষণাৎ তাহার ভ্রমণের উপযোগী সমস্ত উপকরণ 
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প্রস্তুত হইল, তিনি অমনি বহির্গত হইলেন। তাহার স্বাধীনতা 
এইপ্রকার ছিল। বরষার যেঘখণ্ডের ন্যায় যেখানে ইচ্ছা সেখানে 
গমন করিতেন । কেহ কোন বাধা দিতে পারিত না। এতদিন তিনি 
ব্রাহ্মদমাজের কার্য্যে নানা প্রকারে নিযুক্ত ছিলেন। সংসারের বিষয়রক্ষা 
ও সর্বোপরি ব্রাক্ষদমাজের সেবাতে তিনি অসাধারণ পরিশ্রম ও ক্লেশ 
করিয়াছেন। এক্ষণে যখন ইন্্িরসমূহ শিথিল হইয়া আসিতেছিল, 
যখন শরীরের শক্তি ক্রমশঃ হাস হইতে লাগিল, তখন স্বাভাবিকভাবে 
পূর্বের ন্যায় কার্ধ্য করিবার প্রবৃত্তিও কিঞ্চিৎ সংযত হইল। এক্ষণে 
যুধকদল ব্রাঙ্গসমাঁজের কার্য করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাদের 
হস্তে ব্রাক্মসমাগের সমস্ত কার্যতার অর্পণ করিয়া নিজ্জে একটু একটু 
দুরে থাকিয়! তাহাদের কাধ্যসমূহ পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। 
,কেশবচন্ত্রকে ব্রাঙ্গদমাজের আচার্য ও সম্পাদক, প্রতাপচন্ত্রকে সহ- 
কারী সম্পাদক, গোস্বামী ও অন্ত কয়েকজনকে প্রচারক ও উপাার্ধ্য 
পদে নিযুক্ত করিয়া তিনি অবসর গ্রহণ করিবার স্থযোগ , অন্বেষণ 
করিতেছিলেন। ভাহার এই ইচ্ছা ছিল ব্রাঙ্গসমাজের কাধ্যভার 
উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করিয়া তিনি ত্রন্ষধ্যান ও ব্রজ্মযোগে 
জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করেন । এই জন্যই তিনি নব্য- 
সলকে নানাপ্রকার কাধ্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহারা ব্রান্ছ- 
সমাজের কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়। এমন সকল কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন এবং ব্রাঙ্মমমাজের উপর এমন সকল অধিকার স্থাপন করিতে 
প্রয়াসী হইলেন, যাহাতে ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যতে অনিষ্ট হইতে পারে, 
এইরূপ আশঙ্কা! করিয়! দেবেন্দ্রনাথ যুখ ফিবাইয়। দণ্ডায়মান হইলেন ও 
'ল্রাহ্মসমাজের পক্ষে যাহা কল্যাণকর তাহ] সাধন করিবার জন্য অগ্রসর 
হইলেন। ইহা হইতেই এই বিবাদের উৎপত্তি। এ সম্বন্ধে একজন 
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প্রাচীন ব্রাঙ্দের লিখিত ইতিবৃত্ত হইতে আমর! কিয়দংশ উদ্ধৃত 
করিতেছি। 

পনৃতন ব্রাহ্মগণ সত্যের উন্নতির জন্ত যে-সকল অভিনব নিয়ম 
প্রবর্তন করেন, দেবেন্দ্রবাবু তাহাতেই যোগ দিয়া তাহাদের সাহায্য 
করিতেন। কিন্ত তথ্দারা এ পর্য্যন্ত তাহার এনপ প্রত্যর হয় নাই যে 
ব্রাহ্মদমা্জ ক্রমশঃ সাম্প্র্া্িক মতাক্রান্ত হইয়! পড়িতেছে। যখন 
ইহা তিনি জানিলেন তখন একেবারে সাহার গতিরোধ হইল? তিনি 
অন্তপথে গমন করিলেন; আর কোনদিন সেই পথ হইতে প্রত্যাৃ, 
'হুইলেন না। 
.. পদেবেন্দ্রধাবুর সহযোগী প্রাচীন ব্রান্েরা “অনুষ্ঠান”-সন্ঘন্ধে যে- 
সকল আপত্তি করিতেন, তাহ! তিনি বড় গ্রাহ্া করিতেন না। কারণ 
তিনি জানিতেন যে এসকল প্রাচীন ব্রান্মদিগের মতানুপারে চলিলে 
ত্রাহ্মধণ্মে অগ্রসর হওয়া বায় না। কিন্ত ব্রাঙ্গনমাঞ্জের যেরূপই উন্নতি 
হউক তাহারা বা তৎসদৃশ কোন ব্রঙ্গোপাসক যে ব্রাহ্মসমাজ হইতে 
বহিষ্কৃত বা অধিকারচ্যুত হইবে তাহা তিনি কখনই ইচ্ছা! করেন 
নাই। তিনি অবশ্য আগ্রহের সহিভ চাঠিতেন যে নিজে বা অধিকতর 
ধন্মবলধারী ব্রাহ্মদিগের দ্বারা উন্নতির দৃষ্টান্ত-সকল প্রদর্শিত হয়, কিন্ত 
তা বলিয়া কোনপ্রকার ব্রাক্ষকেই ব্রাহ্মপমাজ হইতে বিদায় করিয়া, 
দিতে চাহেন না। কিন্তু তিনি দেখিলেন বে নব্যদলদিগের চেষ্টার 
বৃক্ষে সেই ফলই প্রস্থত হয়। দেবেন্দ্রবাবু চীহেন যে অনুষ্ঠান- 
কারীদিগকে ব্রাঙ্গসযাজেব প্রধান প্রধান কাধ্যের ভার দেওয়া 
হয়, অথচ অনুষ্ঠানকারীদিগকে বিদায় করিয়া দেওয়া না হয়। এই 
হইতেই বিবাদের সুত্রপাত হইল। দেবেন্দ্রবাবু যদিও নৃতন ব্রাহ্ষগ্রণরে 
সমূহ আশার স্থল বলিয়া ভাবিতেন এবং ইহাদিগকে বিবিধ প্রকারে 
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সাহায্য করিতেন, কিন্তু ইহাদিগের কার্যে তিনি সম্পূর্ণ যোগ দিতেন 
না। ্রাহ্মদমাজের সমুদায় ভার কেশববাবুর উপরেই ছিল। দেবেন: 
বাত ত্রাহ্মঘমাজ হইতে একপ্রকার অবস্থত হইয়াঁছিলেন বলিলেও বলা 
যায় । প্রধান লাচার্ধ্য ও ব্রাহ্মদমাজপতি বলিয়া দেবেন্দ্রবাবুর উপরে 
যে কর্তৃতভাব অর্পণ কর] হইয়াছিল, তাহা বে সর্ববাংশে সার্থক হইয়াছিল 
এমন বোধ হয় না। এ সময়ে কেশববাকুই একপ্রকার সর্বময় কর্তা 
ছিলেন। মূল ব্রাঙ্গপমাজকে লইয়া সকল ব্রাক্মসমাজ। তিনি সেই 
সমাজের আচার্ধ্য ও বশীয়ান্‌ নেতা । তিনি সেই. ব্রাহ্মসমাজে যাহা 
করিতেন, তাহাই হইত। আর, তাহাই ব্রাঙ্গসযাজের স্বরে 
আরোপিত হইত। ইহার ফল এই হইল যে কেশব বাবুর সহিত 
সর্ব বিষয়ে ষীহারা যোগ রাখিতে পারিলেন, তাহারা সফল 
হইলেন! মীহারা তাহা! না পারিলেন, তাহারা হতপ্রত হইয় 
পড়িলেন $ কেহ কেহ বা সমাজ ত্যাগ করিতে লাগিলেন । ত্রাহ্মসমাক্জ- 
দকল ও ব্রাঙ্গদিগের যখন এইরূপ ভাবাস্তর ও মতান্তর, তখন এঁক্চু 
বন্ধনের উদ্দেশে কেশববাবু প্রতিনিধি-সভার চেষ্টা করেন। কিন্তু 
রোগ একপ্রকার ও উষধ অন্প্রকার হওয়াতে তান্বারা কোন ইষ্টগাত 
হইতে পারে নাই ।”? 

উপরে ষে প্রতিনিধি-সভার কথা দেখিতে পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে 
প্রথম বিজ্ঞাপন পত্রিকাতে নিয়লিখিত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল । 
পরবিবিধ উপায়ে ত্রাঙ্গবন্ধ প্রচার ও ভারতবর্ষস্থ সযুদায় ব্রান্মসমাজের মধ্যে 
শ্রক্য-সংস্থাপন-উদ্দেশে আগামী ১৫ কার্তিক রবিবার সন্ধ্যা ৭৫ ঘটিকার 
সময় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাঙ্গের দ্বিতীয়তপ গৃহে ব্রাক্ষদগের একটি 
সপ্রতিনিধি-সভা” প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রতি শাখাব্রাক্মষমমাের 
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অভিমতান্থারে কলিকাতা-প্রবাসী ( অথবা নিবাসী) কোন ব্রাহ্মকে 
খরতিনিধি নিযুক্ত করিয়! সেই সেই প্রতিনিধির নাম নিয়ে স্বাক্ষরকারীর 
নিকট পাঠাইয়া দেন, এবং এ দিবসে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকিতে 
স্কাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন । 
১৪ই আশ্বিন শ্রীকেশবচন্দ্র সেন। 
৯৭৮৬ শক। ] কলিকাতা ব্রাহ্মদমাজের সম্পাদক । 
নব্যদাল ঘখন উপবীত ত্যাগ, বিধবা বিধাহ, শঙ্কর বিবাহ প্রভৃতি 
সামাজিক সংস্কারে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন হইতেই প্রাচীন ও নব্যদলের 
মধ্যে একটি মতভেদ উপস্থিত হর এবং এই মতভেদ হইতেই বিরোধের 
' স্ুত্রপাত হয়। উপাচাধ্যদিগের উপবীত ত্যাগ সম্বন্ধে আমর] এই কথাই 
শুনিতে পাই যে নব্য ব্রাহ্মদল যখন বুঝিলেন যে ত্রাহ্মদিগের জাতিভেদ 
থাকিতে পারে না, তখন তাহার! দেবেন্্রনাথের নিকট এই প্রস্তাব 
করিলেন। উপবীত, জাতিতেদের চিহ্ৃস্থচক, সুতরাং ব্রাহ্ম হইলে 
উপবীত কিছুতেই রক্ষ! কর। যাইতে পারে না। বাহার! ব্রাহ্মসহাজের 
উপাচাধ্য তাহার! কিছুতেই এই জাতিতেদস্চক উপবীত রক্ষা করিতে 
পারেন না| ব্রাহ্মপাধারণেনু বিশ্বাস এই ষে প্রধানাচাধ্য মহাশয় 
এই বিষয়ে কেশববাবুর প্রস্তাবে সঞ্খত হয়াছিলেন, কিন্ত এ সম্বন্ধে 
আমরা যাহা অবগত হইয়াছি, তাহাতে এ কথ| ঠিক বলিয়া মনে 
হয় না। কেশববাবু তীহার নিকটে এ প্রস্তাব করিফ়াছিলেন 
সত্য। তিনি বপিয়াছিলেন ধীাহারা উপবীতত্যাগী, তাহারাই 
বেদীতে বসিবার অধিকারী, কিন্ত ধাহারা তাহ ত্যাগ করিতে 
পারেন নাই, তাহারা বেদীতে বসিতে পারেন লা। তাঁহার 
উত্তরে প্রধানাচার্ধ্য বলিয়াছিলেন প্তাহা। হইতে পারে না, উভয়েই 
বসিতে পারেন।” এ পথ্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ কোন বিষয়েই কেশববাবুর 
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প্রতিবাদ করেন নাই কিন্তু এই প্রথম প্রতিবাদ হইল। ইহাতে 
কেশ বচন্ত্র দুঃখিত হইলেন । মতভের্দের মধ্যে বিরোধের যে বীজ 
উপ্ত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে অস্কুরিত হইল। 
কেশবচন্দ্র ষে প্রকার শক্তিমান ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন, 
তাহাতে তিনি যেকোন সময়ে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তখনকাগ 
নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ইহা বুঝির। 
তাহাকে অনেক আধকার প্রদান করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ যখন তাহার 
অপেক্ষা ঘোগ্যতর ব্যক্তি তখন ছিল না, তখন তাহার উপর এই-সমস্ত 
ভার দিল্লা তিনি ভালই করিয়াছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র এই-সমস্ত লাভ 
করিয়াও সন্তষ্ট ছিলেন না। তাহার ইচ্ছা ছিল যেমন তিনি ব্রাহ্মদমাজের 
একপ্রকার কর্তী হইয়াছেন তেমনি দেবেন্দ্রনাথের পারিবারিক সমস্ত 
কার্য্েও সর্বময় বর্তী হয্সেন। দেবেন্দ্রনাথ ইহা বুঝিয়া তাহার এই প্রকার 
ইচ্ছাতে বাধা দিতেন। কেশবচন্দ্র ধন্মান্থরাগী, বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী 
ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার শিক্ষা করিবার তখনও অনেক বাকী 
ছিল। সংযম, বৈরাগ্য, কর্তৃত্বশূন্ততা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক উচ্চ সম্পদসসুহ 
লাভ করা তাহার পক্ষে একাস্ত আবশ্যকীয় ছিল! দেবেজ্রনাঞথ 
আপনার অকৃত্রিম ন্রেহপূর্ণ ব্যবহারের জন্ত কেশবচন্দ্রের 
পিতৃস্থান অধিকার করিয়াছিলেন এ৭ং তাহার গুরুও ছিলেন। 
তান কেশবচন্দ্রকে পাইয়। ব্রাঙ্মঘমাজের ভবিষ্যৎ সন্বন্ধে অত্যন্ত 
আশান্বিত হইয়াছিলেন, সেইজন্য তাহার চব্িত্র ও জীবন যাহাতে 
যুগধর্মপ্রচারকের চরিত্র ও জীবনের ন্যায় মহৎ হয়, সে বিবয়ে 
তাহার প্রথর দৃষ্টি ছিশ্। এইঙ্রন্ত বিবিধ উপায়ে তাহার শিক্ষার 
প্রতি দৃষ্টি রাবিয়! দেবেন্দ্রনাথ তাহার সম্বন্ধে সমস্ত কার্ধোর বন্দোবস্ত 
*করিতন। কোন ৫কোন সময়ে ভীাহাঁকে কোন কংর্ধোর ভার অর্পঞথ 
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না করাতে কেশবচন্দ্র এবং তাহার বন্ধুগণ দেবেন্দ্রনাথের প্রতি অসন্তষ্ট 
হইয়াছেন ও দেবেন্দ্রনাথের যথার্থ উদ্দেশ্ত বুঝিতে না পারিয় তাহার 
উপর অন্যায় আতসন্ধির আরোপ করিয়াছেন। এ সব্ন্ধে আমরা 
দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । 
দেবেত্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র ও কেশবচন্দ্রের সহপাঠী এবং বন্ধু সত্যেন্্র- 
নাথ বখন ইংলণ্ড গমন করেন, তখন তাহাকে বিদায় দিবার সময়ে 
অনেকে উপস্থিত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং উপানন। করিক্ব] তাহাকে 
উপদেশ প্রদান করেন। ইহা ঠিকৃই হইয়াছে) কিন্ত কেশবচন্দ্রের ইচ্ছা 
ছিল তিনি তাহাকে উপদেশ প্রদান করেন। তাহা করিবার সুবিধা না 
পাওয়াতে তিনি ক্ষু্ হয়েন ও অকারণ তাহার প্রতি বিরক্ত হয়েন। 
সত্যেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র দুই জন সমপাঠী ,ছিলেন। একজনের সঙ্গে 
আর-এক ছনের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ছিল। কেশবচন্দ্রের প্রতিভ। সত্যেশ্রনাথ 
অপেক্ষা অধিক হইলেও তিনি তাহার উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিবার 
উপযুক্ত ছিলেন না। বিশেষতঃ দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং যখন সেস্থানে 
উপস্থিত থাকিন্না উপদেশ প্রদ্দান করেন, তখন তাহাতে বিন্দুমাত্রও 
দোষ খর নাহ, একখ। সাহসের সহিত বলা যাইতে পারে । 
আর একবার তাহার পঞ্চম পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোভিরিক্্রনাথের 
ঃদীক্ষার সময়ে দেবেন্দ্রনাথ অনেক বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । 
পুরে একদিন কথাপ্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে বলিলেন “অমুক 
দিব জোতির দীক্ষা হইবে ভোমরা সকলে সেইদিন উপস্থিত 
থাকিয়! উপ।সনাতে যোগদান করিবে এবং গ্রীতিভোজন করিয়া 
আনন্দ বর্ধন কর্রিবে” ইত্যার্দি। কেশবচন্তররকোন উত্তর না করিয়া 
চুপ করিয়। বসিয়া রহিলেন। ঠাহার মুখে কোন প্রকার আনন্দের 
; চিহ্ন প্রকাঁশ পাইল না, বরং একটু ছুঃখিততাঁবে বলিয়া রুহিলেন ॥ 
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'দেবেন্্রনাথ ইহার কোন কারণ বুকিতে পারিলেন ন!। একটু 
পরে তাহার একজন সহচব্র বলিলেন “সেই দিন বাগত্বাচড়াতে 
আমাদের নিমন্ত্রণ আছে, এখানে কেমন করিয়া উপস্থিত থাকিব?” 
'কেশবচন্দ্র বলিলেন “তাইত, সেদিন তা'ভলে এখানে আর আসা 
হয় না” এই কথ বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন । তাহার পর দেবেন্দ্র- 
নাথ তাহাকে এক পত্র লিখিলেন। তাহাতে লিখিলেন “জ্যোতির দীক্ষা- 
সম্বন্ধে তোমার কোনও উৎসাহ দেখলেম না কেন? আমাদের এখান- 
কার ক্রিয়া উপেক্ষা! করিয়া তুমি বাগঅশচড়ার যাবে, তারই বা কারণ 
কি?” তিনি তাহার এক উত্তর লিখিলেন এবং অনুষ্ঠানের দিন উপস্থিত 
হুইলেন। দেবেন্দনাথ বলিতেছেন “আমি বুঝ লেম জ্যোতির দীক্ষা 
নব্ঘন্ধে কেশববাবুর সবিশেষ পরামর্শ না নেওয়াতেই তার এই বাগ। 
"আমিও মনে মনে বিরক্ষ হলুন্। দীক্ষা সমন আমি পাকৃড়াসঁকে 
আসন গ্রহণ করতে বল্লুম। কেশববাবু অতান্ত বিষন। খাবার সময় 
তারা সদলে অন্থপস্থিত।” এই ছুই ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে 
কেশববাবুর এই ইচ্ছা ছিল যে দেবেন্দ্রনাথের পারিবারিক বিষয়েও 
তাহার কর্তৃত্ব ্াভটিত হয়। সেই সময়ে আরও এই প্রকার ০417 
কোন ঘটনা হওয়াতে কেশবচন্দ্র ও তাহার অন্ুুচবের। দেবেন্দ্রনাথের 
প্রতি বিরক্ত হইলেন। এদিকে নব্যদল সাহাদের ইচ্ছামত নৃতন 
নুতন সামাজিক সংস্কার আরগু করাতে দেবেন্দ্রনাথও তাহাদের উপর 
বিরক্ত হইলেন। তাহার সমাজসংস্কাবের ভাব ও আদর্শ অন্ত প্রকার । 
এসঘন্ধে পৃর্ধেবে আলোচনা করা গিয়াছে। কিন্তু নব্যদল তীস্থার 
সংস্কারের আদর্শে সন্তষ্ট থাকিতে পারিলেন না । ইহা হইতে বিরোধের 
সষ্টি হইল। 

“ তৎপরে উপবীতের প্রশ্ন যখন উঠিল, তখন এই বিরোধ ঘনীভূত 
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আকার ধারণ করিল। এইবারে আমরা এমন একস্থলে আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছি যেখানে অতান্ত শান্তভাবে, পক্ষপাতিত্বশূন্থ হইয়া, 
দ্লাদলি ও অস্থরাগ বিরাগের অতীত স্থলে দণ্ডায়মান হইতে না 
পাঁরিলে দেবেন্দ্রনাথের কার্যযাবলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার 
উদ্দেস্ট বুঝিতে সক্ষম হইব না। “১৭৮৬ শরকের ২* আশ্বিন দিবসে 
যে প্রলয়ঙ্করী ঝটিকায় কপিকাতার বহুসংখ্যক অদ্টালিকা নিপতিত 
হইয়াছিল, সেই হর্ষোগে ত্রাক্মসমাঞ্জের গৃহও এমন তগ্রপ্রাক়্ হইয়া 
পড়িয়াছিল যে তাহার সংস্কার না করিলে, তাহাতে কোনমতেই 
সাধারণের উপাননা-কাধ্য নির্বাহ হইতে পারে না। অতএব 
দেবেন্দ্রবাবু, এই ব্যবস্থ। করিলেন যে যতদিন না৷ ত্রাঙ্গসমাজগৃহ 
পুনরায় সংস্কৃত হইবে, ততদিন ভাহার বাটাতে সাধারণ উপাসনা 
হইবে 1” এই মন্খে পত্রিকাতে নিয়লিখিত বিজ্ঞাপন প্রদত্ত হইল। 

“ব্রাঙ্গমান্জ-গৃহ সংস্কারের প্রপ্বোক্গন হইগ্লাছে। যে অবধি ইহার 
সংস্কার সম্পন্ন না হয়, সেই অবধি এখানে ব্রক্ষোপাদনা স্থগিত 
থাকিবেক। অতএব সাধারণ সজ্জনকে অবগত কর] যাইতেছে শ্রীযুক্ত 
দেবেন্্রনথ ঠাকুর মহাশরের ভবনে প্রতি বুধবারে সায়ংকালে 
ব্রক্ষোপাসনা হইবেক1 যাহার মানস করেন, তথায় যাইয়। উপাসন॥ 
কর্সিবেন। টা 

শ্মানন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ |” 

এই সময়ে শ্রীযুক্ত আনন্বচক্্র বেদান্তবাগীশ, জ্ীযুক্ত বেচারাম 
চট্টরে।পাধ্যায় ও গ্ধুক্ত অধোধ্যানাথ পাক্ড়াশী প্রাচীন দলের মুখপাত্র- 
স্ব্ূপ 1ছলেন। তাহারা বহুদিন হইতে ব্রাহ্মদমান্জের উপাচার্ধ্যের 
কার্ধা করিয়া আসিহেছেন, সুতরাং প্রধানাচাধ্য মহাশয়ের সহিত 
ইহাদের একটি ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হইয়াছে । ব্রাহ্মদমাজের কার্ধ্যে 
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উদ্ধত করিয়াছি, তাহ! একজন প্রাচীন, সুশিক্ষিত, ধার্দ্িক ও দেবেজ- 
নাথের সমসাময়িক ব্যক্তির লিখিত ইত্ডিবৃত হইতে গ্রহণ করা! 
হইয়াছে । তিনি বলেন যে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে উপাসনা, আরম্ত হস 
নাই, বরং নির্দিষ্ট সফয়ের পরে উপাসনা আরস্ত হইয়াছিল। «“আচাধ্য 
কেশবচন্্র”-প্রণেত! ভক্তি ভাজন, গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যার় মহাশয় 
এসঘন্ধে লিখিতেছেন “এখানে উপবীতত্যাগী উপাচার্ষ্যের উপস্থিত 
হুইবার অব্যবহিত পূর্বে উপবীতধারী ব্যক্তিগণ উপাচার্যের কাধ্য 
আদ্বস্ত করিলেন।” ইহা দ্বারাও প্রমাণ হয় না যে নির্দিষ্ট সময়ের দশ 
মিনিট পূর্বে মহ্র্ধি উপবীতধারী উপাচার্ধ্যদিগকে বেদী গ্রহণ করিতে 
আদেশ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উখাপন করিয়। দেবেন্্র- 
লাখের দৃঢ় সত্যনিষ্ঠার উপর সংশয় আরোপ করিতে বোধ হয় কেহই 
প্রত্বত নহেন; কারণ যিনি প্রথম বয়সে এই সত্যের জন্য আপনার বথা- 
সর্বস্ব অর্পণ করিয়া পথের ভিথারী সাঞজিতে কুটি হয়েন নাই, তিনি 
পরিণত বয়সে, ধর্শের উচ্চস্থানে প্রতিটিত থাকিয়। সাংসারিক-বুদ্ধি- 
প্রণোদিত হইয়া সেই সত্যের মর্ধ্যাদ রক্ষা করেন নাই, একথ| মানব- 
চৰ্িত্রজ্ঞ কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারেন না। 

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর সন্বদ্ধে আমরা পৃর্বের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি। 
কেশববাবু তাহার নিকটে যখন প্রথমে প্রস্তাব করেন যে উপবীত- 
ধারী উপাচার্য বেদীতে বসিতে পারিবেন, তখন তিনি তাহার উত্তরে 
বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে পারে না, উতত্েই বসিবেন, * উপবীত- 
ত্যাগী ও উপবীতধারী উভয়েই বসিতে পারিবেন। কিন্তু এ সঘন্ধেও 
মতভেদ আছে। নব্যদল বলেন তিনি প্রথমে উপবীতধারী দিগকে 
বেদীতে বিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন, পরে তাহাদিগের 
অনুরোধে পুনরায় তাহাদিগকে বেদীতে বসিবার অধিকার প্রদান 
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করেন। পুর্বে এ সঘন্ধে আমারা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহা 
মহর্ষি নিজে বলিয়াছিলেন, সুতরাং এসম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকিতে 
পারে না। পত্রাহ্ষসমাজের ইতিবৃত্ত”কার একস্থলে লিখিতেছেন 
পশ্বিজয়বাবু ও অন্নদাবাবুকে উপাচাধ্যপদে নিয়োগ করিবার সময় 
প্রধান আচার্য মহাশয় এই নিয়ম করেন যে আহ্থষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ভিন্ন কেহ 
কলিকাতা সমাজের বেদীতে বসিতে পাইবেন ন1।” ব্রাঙ্গসাধারণের 
এইরূপই বিশ্বাস আছে। কিন্তু “ইতিবত্তকার” মহাশয়কে আমরা এইই 
কথা পিজ্ঞাসপা করিতে পারি_ে নিম এতকাল প্রচলিত হইয়া 
আসিয়াছে, তাহা রহিত করা হইল অথচ পত্রিকাতে সে সম্বন্ধে 
কোনপ্রকার উল্লেখ নাই কেন? ব্রাহ্মসমাজ সব্ন্ধীয় সমস্ত কার্ধয ও 
ঘটনা যখন রীতিমত তব্রবোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে, তখন 
এমন একটি গুরুতর নিয়ম প্রবর্তিত হইল, অথচ তাহার কোন উল্লেখ 
নাই। সুতরাং আমর! এ কথ। বিশ্বাস করিতে প্রস্তত নই। ধীহার! 
এ পর্য্যন্ত প ধারণার বশবর্তী হইয়া কাগঞ্ছে পত্রে ও বন্তৃতাতে উত্তত 
কথা প্রচার করিয়াছেন, তাহারা যে সত্যবাদী তাহা কোন সন্দেহ 
নাই। তবে একথার মূল কি? সম্ভবতঃ কেশবচন্্র দেবেন্দ্রনাথের 
কথা বুঝিতে একটু ভূল করিয়াছিলেন অথবা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে 
পারেন নাই। এ প্রকার দৃষ্টান্ত আমর সর্দদাই প্রতিদ্রিনের জীবনে 
দেখিতে পাই। সুতরাং ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। 

যাহা হউক এইরূপে নব্যদল দেবেন্্রনাথের প্রতি বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট 
হইয়া! পড়িলেন। আর সাঁাজিক কার্যে তাহাদের সেপ্রকার মনোযোগ 
ও উৎসাহ দেখা গেল না। একদিন বেদীতে একজন উপবীতধারী 
উপাঁচাধ্য বসিয়া আছেন, এমন সময়ে শ্রদ্ধেয় বিজয়রুষ্ গোস্বাধী 
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বসিবার নিয়ম ছিল। দেবেন্দ্রনাথ সেস্থানে একজন দেখিয়া গোস্বামী 
মহাশয়কে বলিলেন “উহার সঙ্গে বেদীতে বস।” গোস্বামী মহাশক্ 
বলিলেন “উপবীত-বারীর সহিত আমি বেদীতে বসিতে পারি ন1।” 
ইহাতে দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত আশ্চর্য; হইলেন। কারণ এইভাবে 
তাহার কথার প্রতিবাদ এই তিনি প্রথম শুনিলেন। ব্রাহ্মসমাজের 
কার্যে তিনি যেষন শক্তি, সামর্থ্য, জীবন দিয়া পরিশ্রম করিতেছিলেন, 
তখন এরূপ আর কে করিয়াছেন? বিশেষতঃ তিনি যুবকদলের 
গুরুস্থানীয় ছিলেন। এবং তাহাদিগকে সর্ধপ্রকারে সাহায্য 
করিতেছিলেন। তাহারাও এ পধ্যন্ত তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা 
বলা বা কোন কাজ কর! ধৃষ্টতা বলিয়া মনে করিতেন। হঠাৎ 
যুবক গোস্বামীর নিকট হইতে উক্তপ্রকার প্রতিবাদ শুনিয়! তিনি 
আশ্যধ্য হইলেন! দেবেন্দ্রনাথের তীক্ষবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার 
নিকটে যুবকর্দিগের সমস্ত আন্তরিক ভাব প্রকাশিত হইয়। পড়িল। তিনি 
তখন সমাজরক্ষার জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। যে সমাজকে তিনি 
এতদিন আপনার পক্ষপুটে আচ্ছাদন করিয়া! সকলপ্রকার বিপদ 
হইতে প্রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাহ!কে পুনরায় রক্ষা করিবার 
প্রয্বোজন বোধ করিনেন। কিন্তু তখন সকল ক্ষমতা! তিনি যুবকদিগের 
হস্তে অর্পণ করিয়া নিজে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তখন 
কেবল সমাজের একজন ট্রষ্টী ছিলেন মাত্র। বাধ্য হইয়া তাহাকে এই 
্ষ্টীর স্তাষ্য অধিকারের সাহায্য লইতে হইল। তিনি নিপ্নলিখিত 
বিজ্ঞাপন পৃত্রিকাতে প্রকাশ করিলেন । 

একলিকাতা সমাজের ট্রষ্টভীড অন্থ্যায়ী উপাসনাকাধ্য সম্পাদনের 
অন্ত ্রীযুক্ত দিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাহার সম্পাদকীয় কার্যে নিযুক্ত করা 
গেল এবং যাবতীয় টষ সম্পত্তি তাহার হস্তে অর্পিত হইল । 
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“কলিকাতা ত্রাঙ্মসমাঞ্জের সম্পাদকের সহায়তা নিষিত্ত শ্রীযুক্ত 
'অযোধ্যানাথ পাকৃড়াশী মহাশয়কে সহকারী সম্পাদকের পদে নিধুক্ত 
করিলাম। 

জ্রীদেবেন্্রনাথ ঠাকুর 
কলিকাভ৷ ব্রাহ্মসযাজের ট্রষ্টা ৮ 


চত্বরিংশ অধ্যায় | 
বিরোধ-বটিকা। 


যুবকদল যখন দেখিলেন তাহার সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত 
হইলেন, তখন তাহারা? অপর ছুইজন ট্রগ্টীর নিকট গমন করিয়া 
দেবেন্দ্রনাথের কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করা আবশ্তক মনে করিলেন না» 
সুতরাং তাহারা নিরাশ হইয়া অন্যপথ অবলম্বন করিলেন। এই সময়ে; 
তাহারা দেবেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার বাক্যবাণ প্রয়োগ ও তাহার 
কাধ্যপ্রথালীকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। শান্ত- 
প্রকৃতি, গম্ভীরস্বভাব, বহুদশী ও স্থিতপ্রজ্ঞ দেবেন্দ্রনাথ কিছুতেই চঞ্চল' 
হইলেন না। তিনি আপনার কাধ্যে মনোনিবেশ করিয়] কর্তব্য সাধন 
করিতে লাগিলেন । যুবকদলও আপনাদের প্রণালী অনুসারে উপাসন! 
ও অন্ঠান্ কার্য করিবার সুবিধা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ধখন 
তাহার! দ্েখিলেন যে ব্রাহ্গসমাজের ট্রষ্টী সমস্ত সম্পত্তির ভার নিজে গ্রহণ 


করিয়াছেন, তখন কেশবচন্ত্ প্রত্ৃতি ব্রাহ্মসমাজের যুবক কর্শচারীগণ' 
আপন আপন কার্যভার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এক বিজ্ঞাপন 


পত্রিকাতে প্রকাশ করিলেন। ৩ 

এই সময়ে ১৭৮৬ শকের অগ্রহায়ণ মাসে যুবকদল 'ধর্্তত্ব' নামক, 
পত্রিকা প্রকাশ করির়া তাহাতে আপন আপন মতামত ও কার্য প্রণালী 
সাধারণের সমক্ষে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে ছুই 
দলের মধ্যে যে ঘোরতর আন্দোলন ও বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা 
সবিশেষ বর্ণনা কর? উচিত নয় এবং তাহার কোন প্রয়োজন নাই ॥ 


নি রদ বটি রা : ৮১০ নিই রান ০ 7: ০৬ ০ না. 
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সমূহ লিপিবদ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু মহধির জীবনীলেখকের সে 
অধিকার নাই এবং থাকারও কোন প্রয্োজন নাই। তবে এই বিবাদের 
মধ্যে মহর্ষি ও কেশবচন্দ্রের মধ্যে যে-সমস্ত পত্র চপিয়াছিল, তাহার 
দুই একটি আমরা এস্থলে উদ্ধত করিব। কারণ মহর্ষির নিজের 
পত্র ও লেখ! তাহার কার্ধপ্রণালী সন্বন্ধে যেপ্রকার আলোক প্রদান 
করিবে, তাহারই সাহায্যে তাহাকে বুঝিতে দেওয়া বর্তমান লেখক অতি 
আবশ্যক মনে করেন। এতদ্বযতীত মহর্ষি যে-সমস্ত পত্র কেশবচন্দ্রকে 
পিখিয়াছেন, তাহার ভাষা ও প্রণালী সন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়। 
দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে এই মততেদ, আন্দোলন ও বিরোধের 
মধ্যেও তাহার হৃদয় কেমন স্সেহের কোমল ভাবে পূর্ণ ছিল। তখন 
কেশবচন্দ্র ভীহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিবার কল্পন। করিয়াছিলেন 
এবং সঙ্গে সঙ্গে আদিসমাজকে দুর্বল ও শক্তিহীন করিয়া অন্ত এক সবল 
সযাঁজ স্থাপন করিবার চিন্তা করিতেছিলেন। মহর্ষি ইহ! জীনিতেন 
এবং তাহা হইলে তীহার প্রিয় তম ব্রাহ্মলমাজ যে অকালে দুর্বল হইয় 
পড়িবে, তাহাও তিনি জানিতেন। কিন্তু ইহা বুঝিতে পারিয়াও তিনি 
অধীত্র অথবা প্রকৃতিচ্যুত হয়েন নাই। ১৭৮৭ শকে ২৪ বৈশাখ 
শিবপুর হইতে কেশবচন্দ্র লিখিতেছেন “প্রণাম নিবেদনঞ্চ। আঘার 
প্রতি আপনার পুর্বে যেরূপ ন্মেহ ও প্রীতি ছিল তাহার ঞহিত, 
আপনার বর্তমান ব্যবহার তুলনা! করিলে যে কি পর্যন্ত বিন্ময়াপন্ন ও 
দুঃখিত হইতে হয় তাহ বলিতে পারি না । আপনি যে-সকল পত্র আমাকে 
লিখিতেন এবং যেপ্রকার প্রিয় সম্ভাষণ করিতেন তাহা যে অসাধারণ 
প্রণয়ের লক্ষণ তাহা আপনিও বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। বাস্তবিক 


পিতা-পুত্রের যে কোমল নিকট সম্বন্ধ সেই সন্বদ্ধই আমাদিগকে আবদ্ধ 
করতাছে লা ) উল+লিউ হত্যা ভাঠগপনাঁল বর্হাঁন বাবার আমান প7সু 
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নিতান্ত কষ্টদায়ক হইয়াছে, এবং বখন ইহা স্মরণ করি তখনি হৃদয়ে 
ভগ্ানক আঘাত লাগে। যাহা হউক ঈশ্বরের মহিমা কে বুঝিতে 
পারে। কয়েক দিবস হইল প্রতিনিধি-সঘ| সম্বন্ধে একথানি পত্র 
লিখিয়াছিলাম, কিন্ত আপনি অবজ্ঞা করিয়া তাহার উত্তর দেন নাই। 
সে পত্রের উত্তর লেখাতে সমাজের মানের হানি বা মহত্বের, হাঁস হইত, 
ইহ? কোন মতেই স্বীকার করা যায় ন।। বিশেষতঃ আপনি আমার 
বিধয় যাহ! কিছু জানেন তাহাতে কখনই আমাকে এত নীচ বলিয়া 
ঘৃণা করিতে পারেন না এবং আমার সহিত সামান্ঠ ভদ্রতা রক্ষা করিতে 
কুষ্টিত হইতে পারেন না। ইহাতে আমার যে বিশেষ অনিষ্ট বা ক্ষতি 
হইস্সাছে তাহ! নহে; এ বিষয়ের উল্লেখ করিবার এইমাত্র ভাৎপর্ধ্য যে, 
যদি আমরা উভয়েই ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্বীয় স্বীয় উদদেস্ত সাধন 
করিতে প্রবৃত্ত হইয় থাকি তাহা হইলে পরস্পরকে ঘৃণা বা ভয় কর! 
নিতান্ত অকর্তব্য; প্রশান্ত চিত্তে সাহসপুর্ধবক সত্য পালন করিলে 
সকল দিক শোভা পাইবে । আমার দোষ দেখেন ভৎসনা করুন, 
আমার অসঙ্গত যত থাকে প্রকাশ্ঠরূপে নির্ভয় মনে তাহা খণ্ডন করুন ; 
কিন্ত বিদ্বেষ, ঘ্বণা বা ভয় এ-সকল ঈশ্বরের কার্যের এরকত লক্ষণ 
কখনই নহে। যাহা হউক এবিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই ; 
পূর্বে আপনি যে অসামান্ত মহত্বের পরিচয় দিয়াছেন. তাহার উপর এই 
বিষয়টি নির্ভর করিতেছি, আপনি ইহার ন্টায়ান্তায় বিবেচনা করিবেন। 

“€২) আপনি পূর্ধ্বে বলিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ ট্রষ্ভীভ 
অনুসারে কেবল উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং প্রচারের জন্য 
ভিন্ন স্থান আবগ্তক 1 কিন্তু এ গৃহে আবার (উষ্টডীভ-বিরুদ্ধে ) প্রচা- 
রের রন্ত ব্রহ্মবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল, তবে পূর্বের ন্তায় তথায় 
প্রতিনিধি-সভা বা প্রচার সব্ন্ধীয় অন্টান্ত কাঁ্ধ্য কেন হইবে না তাহ 


চত্বারিংশ অধ্যায় _-বিরোধ-ঝটিক! ২৯৭ 


বুঝিতে পারি না। এইমাত্র বোধ হয় যে উক্ত সভা এবং আমাদের 
সমুদায় কাধ্য আপনি ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির প্রতিবন্ধকন্বরূপ জ্ঞান 
করেন এবং ততপ্রতি উৎসাহ দান করিতে আপনি ভীত হন। কিন্তু 
আপনি আবার প্রতিনিধি-সভার সভাপতি এবং প্রচাঁরকার্ধ্যের অন্ঠ- 
তর অধ্যক্ষ, তবে এ-সকল বিষয়ে আপনি বিশেষ অন্গরাগ ও উৎসাহ 
প্রকাশ না করিয়৷ কি ক্ষান্ত থাকিতে পারেন? উভয় দ্রিকে আপনি 
সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়াছেন, অতএব উভয় দিকেই সভ্ভাব থাক! আবগ্তক। 

(৩) যখন বর্তমান গোলমালের স্থত্রপাত হয় তখনই আমি 
বলিয়াছিলাম যে এই কলহ ক্রমশঃ বর্ধিত হইবে এবং সতক না 
হইলে ইহা হইতে অবশেষে দলাদলি হইবে। কিন্তু তখন আপনি 
এ কথায় উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এখন সেই কলহ-অগ্নি যেরূপ 
প্রজলিত হইন্তেছে তাহা প্রত্যক্ষের বিষয়! সামান্য বিবাদ হইতে 
কেমন ভয়ানক দলাদলি উৎপন্ন হইতেছে। এখন মতান্তর ও ভাবা- 
স্তর ছুই-ই দেখা যাইতেছে। আপনি ভবানীপুরে যে উপদেশ 
দিয়াছিলেন (যদিও তাহা হইতে কিয়দংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে ) 
তাহা লইয়৷ বিলক্ষণ আন্দোলন হইতেছে । ইহাতে আপনার যথার্থ 
মত ও বিশ্বাস বিবৃত হইয়াছে, এবং এতৎপাঠে আমার পৃর্ধের সংস্কার 
দূরীভূত হইয়াছে যে আপনি অনুষ্ঠানকারীদলের প্রতি যে কেবল 
অপ্রসন্ন তাহা নহে, তাহাদের উন্নতির পথ অবরোধ করিতেও আপ- 
নার একান্ত চেষ্টা। এ অবস্থায় যে দলাদলি ভাব আরে প্রগাঢ় 
হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? আপনি আমাদের কার্ধ্ের কিছু- 
মাত্র ব্যাঘাত না করিয়া যদি কেবল সমাজের ট্রষ্ট-সম্পত্তি সম্বন্ধীয় 
কার্যে নিষুক্ত থাকিতেন, এবং বিরোধী না হইয়। পৃথক ভাবে শ্থীয় 
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না। কিন্ত যখন দেখা যাইতেছে, যে-পরিমাণে আমরা সফলযদ্্র হইব 
সেই-পরিমাণে আপনার উদ্দেশ্তসিদ্ধির ব্যাঘাত, তখন আপনি উল্লি- 
খিত উপদেশের গ্তার় মত প্রচার না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, 
না। এবং যখন আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস ষে এরুপ উপদেশ দ্বারা 
গৃঢ়রূপে ব্রাহ্মদমাজের অনিষ্ট হইবার সন্তাবন! তখন আমরাই ব। 
ঈশ্বরের দাস হইয়া তত্প্রচারে কিরূপে উপেক্ষা) করিব? এটি. 
অত্যন্ত গুরুতর রিষয়, ইহা বিশিষ্টরূপে বিবেচনা করা কর্তব্য । আমি, 
বিবাদের অন্ত লিখিতেছি না ; ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল হয় ইচ্ছ। আপনারও 
যেমন আমারে? তেমনি ইচ্ছ।। সমাঙ্জে এরূপ বিরোধ অত্যন্ত ভম্নানক, 
কিন্তু উভয়দিকেই আত্মপক্ষ সমর্থনে অ প্রতিহত চেষ্টা থাকিলে এ বিরোধ, 
হইবেই হইবে, নিশ্চয়ই হইবে। তাবে ভাবে, কথায় কথায়, উপদেশে. 
উপদেশে, বিগ্তালয়ে বিগ্ভালয়ে, লেখার লেখায় অশেষ বিবাদ চলিবে, 
তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 

“এ অবস্থায় কি.করা কর্তব্য? আমাদের পরম্পরের মধ্যে যে. 
বৈষয়িক সম্বন্ধ তাহ। পরিফার করা কর্তব্য। আপনি যেরূপ উপদেশ 
দিতেছেন তন্বারা আপনার ধন্দ্রবিষয়ক যথার্থ মত প্রকাশিত হইবে,. 
এবং আমরা যাহা লিখিতেছি ও লিখিব তাহাতে আমাদের মত 
প্রদর্শিত হইবে । এ বিবাদ নিবারণের উপায় নাই, কিন্ত এ বিবাদ 
হুইতে অবশেষে সত্যের জয় হইবে। ঈশ্বরের মহিম। মহীয়ান্‌ হইবে। 
আপাততঃ কেবল কলিকাত! ব্রাহ্মদমাজের বৈষয়িক সম্বন্ধ লইয় যে. 
বিবাদ হইতেছে তাহার মীমাংস! করা উচিত । এ বি্ষিষ্ধে আপনার 
 ষ্বাহা৷ বথার্থ মত তাহা বিস্তারিতরূপে প্রকাশ করা বিধেয় ; পত্র দ্বারাই 
হউক ব! অন্ত উপায়ে হউক ইহা আমাদিগকে অবগত করিতে হইবে। 
কলিকাত। ব্রাহ্মলমাজের অর্থ কি, ইহাতে কেবল উপাসনা হইবে. 


চত্বারিংশ অধ্যায়--বিরোধ-ঝটিকা ২৯৯ 


কি প্রচারও হইবে, ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে আমাদের কোন সভার অধিবেশন 
বা আমাদের প্রচার সম্বন্ধীয় কোন কার্ধ্য হইবে কি ন!, ইহার দান 
কিরূপে ব্যয়িত হইবে, ইহার সহিত সাধারণের কিপ্রকার যোগ 
থাকিবে, আপনি প্রতিনিধি-বভা ও আমাদের তাবৎ প্রচার কার্ধোর 
সহিত কিরূপ সম্বন্ধ রাখিবেন ; এ-সমুদায় আপনি পরিষ্কার করিয়া 
লিখিলে আমরা আমাদের কার্ধ্ক্ষেত্র বুঝিয়া লইতে পারি, এবং যাহাতে 
বৈষয়িক বিরোধ না থাকে এক্ূপ চেষ্টা কর যাইতে পারে। অতএব 
বিনীতভাবে আপনার নিকট প্রার্থন৷ করিতেছি এ বিষয়ে আপনি সত্ব 
মনোযোগী হইবেন। আগামী রবিবারে সাধারণ সভা হইবার কথা৷ 
আছে, যদি ইহার পূর্বে আপনি লিখিয়া৷ দেন তাহ? হইলে ভাল হয়।”” 

ইহার উত্তরে মহর্ধি যে পত্র লেখেন তাহাও উদ্ধৃত কর! যাইতেছে ) 

“প্রাণাধিকেধুঃ 

“সাত্বনাপূর্ববকম্‌ সম্তাষণমিদম্‌। 


“আমার প্রতি কুদ্ধ হইও না, আমার কথার বিরক্ত হইও না। 
তোমার মনোহর কান্তি ও উজ্জল মুখ যখনি মনে হয়, তখনি তোমার, 
প্রতি আমার স্পেহ-অগ্নি প্রজলিত হইয়া ধাবিত হইতে যার, কিন্তু 
. পরক্ষণেই আমার প্রতি তোমার নিষ্ঠুর নির্যাতনের চেষ্টা স্মরণ হইয়া 
অমনি তাহা নির্বাণ হইয়া যায় এবং তাহা হইতে ধূম বিনির্গত হইয়া 
আমার হৃদরকে ব্যথিত করিয়া তুলে। আমার জীবনে বঙ্গভূমি- 
মধ্যে তোমার অপেক্ষা বিশুদ্ধ চরিত্র ও মহৎ ব্যক্তি আমি দেখি 
নাই, বিশুদ্ধতার সঙ্গে মহত্বের সঙ্গে ঘ্বণাভাব কখনই থাকিতে পারে 
না। অতএব তোমাকে আমি কখনই দ্বণ! করিতে পারি না_ 
বিশেষতঃ তোমার হৃদয়ে যখন পবিত্রত্বরূপ বাস কত্রিতেছেন। 


৩০০ মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


প্রতিনিধি-সভার অধিবেশনের জন্যে সম্পাদককে যে পত্র লিখিয়া- 
ছিলে, তিনি তাহ।র উত্তর দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমার কোন 
মত দেওয়া নিপ্রয়োঙ্ছন ভাবিয়া পুনর্ববার তাহার উল্লেখ করিতে 
সম্পাদককে বলি নাই। তোমাকে আমি নীচ ভাবিগ়া, তোমার 
প্রতি আমি দ্বণ। করিয়া যে সম্পাদককে তাহার উত্তর লিখিতে 
বলি নাই ইহা ,কদাচ মনে করিবে না। তুমি চিরকালই আমার 
সমাদরভাঙ্রন আছ ও থাকিবে। তোমার বুদ্ধি, কৌশল, তোমার 
অনের কল্পনা, তোমার বাকৃপটুতা, নিপুণতা, একাগ্রতা, প্রভৃতি যে- 
সকল প্রচুর সদৃগ্ আছে, ইহাতে তুন্মি যে জয়লাভ করিবে, ইহাতে 
'আযার একটুকুও সন্দেহ নাঠ। কিন্তু যদি তুমি আপনাকে ভূলিয়। 
এবং জয় পরাজয় তুলিয়া কেবল ঈখরের মহিমাকে মহীয়ান্‌ করিতে 
প্ররন্ত থাক, তনে এই বঙ্গভূমিতে অমৃতবারির বর্ষণ হইবে ও 
ইহার মহোপকার সাধিত হইবে_-নতুবা! আপনার গৌরবের জন্ঠে 
আপনার দলপুষ্টির জন্তে, আপনার. জয়লাভের জন্যে যদি ঈশ্বরের 
মহিমা ঘোষণা উপায় মাত্র করা হয়, তবে তাহা হইতে কালকুট 
গরল উৎপন্ন হইয়। সকল লোককে অভিভূত করিবে। আমার 
ভয় হইতেছে ফেপাছে তোমার হৃদয় অত।ব কঠোর হইয়। তোমার 
সর্গুণসকলকে অযোগ্যরূপ ব্যবহার করে এবং”লোকের অনিষ্ট 
উৎপৰ হয়! এজগ্ত বলিতেছি যে, যাহাতে “তাবে তাবে, কথাক্ 
কথায়, -উপদেশে উপদেশে, বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে, লেখায় লেখায় 
অশেষ বিবাদ” না চলে এমন বিধান সর্বাগ্রে করিবে। আমার 
কথা যদি শ্রবণ কর, তোমার এই করা কর্তব্য ষে তুমি আমার 
কোন কার্যে হস্তক্ষেপ না কর। আমি তোমার কোন কার্যে 
হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না। এই ছয় বৎসর যেরূপ প্রাণে প্রাণে 


চত্বার্িংশ অধ্যায়--বিরোধ-ঝটিকা ৩০১ 


হৃদয়ে হৃদয়ে মনের সহিত তোমার সহিত যুক্ত হইয়া কর্ম করিয়া 
আসিতেছিলাম, এখন আর তোমার সহিত সেপ্রকার যোগ হইবার 
সম্ভাবনা নাই। কেবল মৌখিক যোগ দিলে হিতে আরে বিপরীত 
হইয়া পড়িবে । তোমার অভিপ্রায়-মতে আমি কর্ম না করাতেই 
বর্তমান গোলমালের হ্থত্রপাত হয়। এ বিষয়ে তুমি লিখিয়াছ ফে 
'ষখন বর্তমান গোলযোগের স্ুত্রপাত হয়, তখনই আমি বলিয়াছিলাম. 
যে, এই কলহ ক্রমশঃ বর্ধিত হইবে'। পরে তুমি লিখিতেছ যে, 
“আপনি এই কথায় উপেক্ষা করিয়াছিলেন। যথার্থই আমি তখন 
এই কথায় উপেক্ষা করিয়াছিলাম, যেহেতু “তখন আমি জানিতে 
পারি নাই ষে তোমার মনে মনে এত ছিল।' কলিকাত। ব্রাহ্মসমাজ 
আমার কাধ্যের পরিমিত ক্ষেত্র, আমি তথায় ত্রাক্মদিশের ও ঈশ্বর- 
পরায়ণ সাধুদিগের সঙ্গে একপ্রে হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিব? তথা 
হইতে যাহাতে ব্রদ্ধবিদ্যার শিক্ষা হয়, তাহার সছৃপায় অবলম্বন 
করিব; পত্রিক দ্বারা ও অন্ঠান্ত উপায়ে ব্রাঙ্গধর্ম যাহাতে প্রচার 
হয়, তাহাতে যত্র করিব। ইহা করিলে যদি তোমার বিপক্ষতা 
করা হয়, তবে ইহার উপায় নাই। আমার দল নাই, বল নাই, 
আমার এ পৃথিবীর জীবন অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে, আমি সেই 
কয়দিনের জন্য যডটুকু পারি একাকী বা আমার স্থহৃদদিগের সঙ্গে 
ঈশ্বরের আদিষ্ট কাঁধ্য ও তীহার নির্নাত ভার অপরাজিত চিত্তে 
বহন করিব, এই আমার প্রি অভিলাষ। কর্ম্েতে আমার অধিকার, 
কিন্তু ইহার ফল ফলদাতার হস্তে, আমি সে ফল উৎপন্ন হইবার 
পুর্বেই এখান হইতে প্রস্থান করিব। তোমার সহিত যুক্ত থাকিয়া 
এই ছয় বৎসর তোমার নিকট হইতে যেকিছু উপকার প্রাপ্ত 
€ইরাডি-ভাহার এত তাল তি, তি হউক এর 


৩০২ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


এই পত্র শেষ করিতেছি। সুবিজ্ঞকে আর অধিক লিখিবার 
প্রয়োজন কি ।” 

এই সময়ে এবং ইহার পরবর্তা সময়ে মহর্ষি ও ব্রহ্মানন্দের 
মধ্যে ফেন্সমন্ত পত্র আদানপ্রদান হইয়াছিল, তাহার কতকগুলি 
শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ী মহাশয় তাহার প্রকাশিত মহর্ষির 
আত্মঙ্ীবনচরিত গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রকাশ করিয়াছেন। এই-সমস্ত 
পত্র পাঠ করিলে অনেক তত্ব জানিতে পারা যায় এবং অত্যন্ত 
আনন্দ হয়! সুতরাং আমরা পাঠকবর্গকে সেই-সমুদয় পত্র পাঠ 
করিতে অন্গরোধ করি। এই পুস্তকে মামর1 আরও দুই একটি পত্র 
প্রয়োজনমত প্রকাশ করিব। 


একচত্বারিংশ অধ্যায় | 
আরও ছুইখানি পত্র। 


যখন ত্রাহ্মদমাজের মধ্যে এইরূপ গোলযোগ চলিতেছিল, তখন 
মহধি ও ব্রদ্মান্দ আপন আপন সতান্গুযায়ী কর্তব্যসাধনে অগ্রসর 
হইতেছিলেন। ১২ই বৈশাখ ৯৭৮৭ শকে কলিকাতা ব্রা্সমাজগৃহে 
পুনরায় ব্রক্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল এবং ইংরাজী ভাবায় শ্রীযুক্ত 
নবগোপাল মিত্র ও শ্রীযুক্ত ব্রেলক্যনাথ রায়, বাঙ্গাল। ভাবায় শ্তরীবুক্ত 
বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অযোদ্যানাথ পাকড়াসী উপদেশ 
প্রদান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্ত্র মজুমদার 
মহাশয়ও কলিকাতা ব্রাহ্মপমাজের পদত্যাগ করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র 
শ্বদলসহ কলিকাতা ব্রাক্মলমাজের উপাসনাতে যোগদান করিতে নিরস্ত 
হইলেন বটে কিন্তু তথাপি তাহারা সমাজের কার্ধ্যপ্রণালী পরিবর্তনের 
প্রস্তাব করিয়া এবং একত্রে উপাসনা করিবার অভিপ্র।শ্ণ প্রকাশ 
করিয়া প্রধানাচার্ধ্য মহাশয়ের নিকট এক আবেদনপত্র প্রেরণ 
করিলেন। তাহাদের আবেদন এবং প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উত্তর 
নিয়ে উদ্ধত করা গেল। 

“অন্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

কলিকাতা ব্রান্মদমাজের ট্রঈী ও প্রধান আঁচাধ্য মহাশয় সমীপেষু। 
“বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন। 

কয়েক বংসরাবধি ব্রাঙ্গসমাঞ্ছের যেরূপ উন্নতি হইয়া আসিয়াছে 
দর্শনে ব্রাঙ্গমাত্রেরই হ্বদয়্ উদ্ভাসে পূর্ণ হইয়াছে, এবং ইহাতে ঈশ্ব- 
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রের করুণা ও সত্যের মহিম। প্রত্যক্ষ করিয়া অনেকেই ব্রা্ষধর্ণের 
প্রতি সমধিক অন্ধুরক্ত হইয়াছেন । এই উন্নতি, সমগ্র ও জীবন্তভাঁবে 
প্রকাশিত হইতেছে। চতুর্দিকে, দেশে বিদেশে ্রাহ্ধর্ম্মের সত্য- 
সকল ধাবিত হইতেছে $ যুব! বৃদ্ধ নরনারী, নিধন সধন, জ্ঞানী ও" 
জ্ঞানহীন, সকলপ্রকার লৌকেই ইহার শরণাপন্ন হইতেছে; এাক্গের- 
সংখ্য। বুদ্ধি হইতেছে, এবং ব্রাহ্মবমাজের শাখা প্রশাখ! নানাস্থানে' 
স্থাপিত হইতেছে। ব্রান্ধর্থের ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ইহার গতীরতারও 
বৃদ্ধি হইতেছে। ইহা যেমন অধিকতর লোককে এক বিশ্বাসন্থত্রে 
গ্রথিত করিতেছে, তেমনি আবার প্রত্যেকের জীবনে গভীরতররূপে- 
প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । জ্ঞানোন্ততি, প্রীতির বিকাঁশ+ চরিতোৎকর্ষ, 
সামাঞ্জিক সংস্কার ও ধন্মগ্রচার, সকল বিষয়েই উন্নতি দেদাপ্যমান। 
কিন্তু আপনার নিকট এবিষয়ে বিস্তারিতরূপে বর্ণনা কর! অনাবশ্তক। 
আপনি স্বয়ং যেরূপ অ প্রতিহত অনুরাগ ওবদ্রসহকারে প্রায় ত্রিশ বৎসর 
ব্রাহ্মদমাঁজের মঙ্গলসাধন করিয়াছেন, তাহাতে এখনকার উন্নতি ষে 
আপনার পক্ষে বিশেষ আনন্দকর তাহ। আমরা সহঞ্জেই অন্থভব 
করিতেছি। আপনি কত সময়ে আনন্দের সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, 
আমি আমার অতীত ফললাভ করিয়াছি ।” 

«এই উন্নতির আ্রোত হইতেই বর্তমান বিরোধ উৎপন্ন হইয়াছে, 
অনেকেই ত্রাক্মসমাঙ্জের পুরাতন কার্ধ্যপ্রণালীর প্রতি অনন্তস্ট হইয়া- 
ছেন। এই অসস্তোষই এক্ষণকার বিবাদের মূলীভূত কারণ। ক ক্গ* 

“ল্ুতরাং এ অবস্থাতে ত্রাঙ্ষদমাজে কতকগুলিন পরিবর্তন নিতান্ত: 
আবস্তক। কালের উন্নতভাবের সহিত যোগ রাখিয়া জনসমানের 
নুতন ভাব ও নৃতন অভাব অন্দরে ইহার কার্য প্রণালী পরিবর্তন না, 
করিলে ইহা। অগ্রগামী লোকদিগের অস্্রাগবিরহিত হইয়া স্থীক্- 
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মহান্‌ উদ্দেশ্ঠ সংসাধম করিতে অক্ষম হইবে । ব্রান্গধর্্ ধেমন উদ্নতির 
ধর্শ, ব্রাঙ্গঘমাজকেও সেইরূপ উন্নতিশীল করা কর্তব্য । 

«এই কর্তবাজ্ঞানের অনুরোধে অগ্য আমরা বিনীতভাবে নিম্নলিখিত 
কয়েকটি প্রস্তাব আপনার উদ্দার বিবেচনার উপর নির্ভর করিতেছি, 
আপনি বথাবিহিত বিধান করিবেন। 

“১ম ।  ব্রাঙ্গঘমাজের আচার্য বা উপাচার্য বা অধ্যেষ্ঠা, কেহ 
সাম্প্রদায়িক ব। জাতিভেদস্চক কোন চিহ্ন ধারণ করিবেন না। 

“্য়। সাধুঃ সচ্চরিত্র ও জ্ঞানাপন্ন ব্রান্গেরাই কেবল বেদীর 
আসনের অধিকারী হইবেন। 

“য় । ব্যাখ্াযান, স্তোত্র ও উপদেশে ব্রাহ্গধর্ম্ের উদার, প্রশস্ত ও 
নিরপেক্ষ ভাব প্রকাশ পাইবে। কোন বিশেষ সপ্প্রদায়ের প্রতি 
অবজ্ঞা। বা দ্বণাস্থচক বাক্য উহাতে ব্যবহৃত হইবে না, সকল সম্প্রদায়ের 
মধ্যে সস্তাব স্থাপন করা উহার উদ্দেশ্ঠ থাকিবে । 

প্যদ্যপি উপাসনা সম্বন্ধে উল্লিখিত নৃতন প্রণালী অবলম্বনে আপনি 
স্বীকৃত না হন তাহ হইলে সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে এ প্রণালী অন্কু- 
সারে অপর দিনে ব্রাহ্গপমাজগৃহে উপাসন? করিতে অন্থমতি দিয় 
বাধিত করিবেন, ইহা হইলে উভয় দিক্‌ রক্ষা হইবে এবং ব্রাহ্ম দিগেন্র 
মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে তৎপরিবর্তে সপ্তাব মথশরের সম্তা- 
বনা হইবে। যদ্যপি ইহাতেও আপনি অস্বীকৃত হন তাহা হইলে 
আমাদিগকে পৃথক্‌ ব্রাহ্মদমাঁজ সংস্থাপন বিষিয়ে সৎপরামর্শ দিবেন । 

“কলিকাতা ১৯ আষাঢ় ঃ নিতান্ত বশর 
শকানদা ১৭৪৮৭ ১. প্রীকেশবচন্দ্র দেন, প্রীউযানাথ গুপ্ত, 
শ্রীমহেন্দ্নাথ বসু, শ্রীধুনাথ চক্রবর্তী 
জীনিবারণচন্দ্ মুখোপাধ্যায়, রী প্রতাপচন্ত্র মজুমদার” 
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ইহার উত্তরে মহধি ভাহাদিগকে নিয়লিখিত পত্র লেখেন। 
*গুতৎসৎ। 
প্গ্রীতিভাজন , 

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত, শ্রীধুক্ত 
বাবু মহেন্্রনাথ বস্গ, শ্রীযুক্ত বাবু যছুনাথ চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণ- 
চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ম্ুমদার মহাশয় সমীপেষু। 
প্সাদর নিবেদন, 

৭১। তোমারদের ৯৯ আষাঢ়ের পত্র পাইয়! তোমারদের অভিপ্রায় 
ও সেই অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রার্থনা অবগত হইলাম। তোমরা যে 
ব্রাঙ্মসমাজের বর্তমান প্রণালীতে অসন্তষ্ট হইয়। নূতন প্রণালী সংস্থাপনে 
উদ্যত হইরাষ্ছ, ইহা ব্রাহ্মসমাঞ্জের উন্নতিরই লক্ষণ; আমিও বিলক্ষণ 
অবগত আছি থে কেবল ব্রাহ্ষসমাজজ নয় কোন প্রকার জনসযাজেই 
চিরকাল একটি প্রণালী প্রচলিত রাখিঝার নিমিত্তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া 
সামাঞ্জিক নিষ্বমের নিতান্ত বিরুদ্ধ, কালসহকারে মন্থষ্যের অবস্থা 
পরিবর্ত হইয়া উঠে, সেই পৰিধর্তসহকারে পুর্লাতন সামাজিক প্রণালীও 
পরিবন্তিত করিতে হয়ঃ তাহা না করিলে উন্নতির মধ্যে অনেক ব্যাঘাত 
উপস্থিত হইতে পারে । ব্রাহ্মসমাজ্জে কদাপি এ নিয়দের অন্যথা হয়। 
নাই। যখন বখন থে বিবয়ের বে প্রকার পরিবর্ভ আবশ্তক হইয়াছিল, 
সাধ্যানুলারে তাহা সম্পন্ন করা গির়াছে এবং এইক্ষণেও সেইরূপ 
নিয়ম চলিতছে। 

*“২। অনেকে ব্রাহ্মধর্রকে পৌভুলিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা এবং 
সামাদ্ধিক ও গৃহসম্ব্ধীয়্ সকল প্রকার পাপ ও অনিষ্টের সম্পুর্ণ বিরোধী 
বলিয় যেপ্রকাঁর বিশ্বাম করিয়াছেন, তাহা আশ্চধ্যের বিষয় নহে। 
এপ্রকার বিশ্বাস নাঁ থাকিলে ব্রান্গধর্ম গ্রহণের ফললাভ হয় না। এই 
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বিশ্বাসের অন্থবর্তী হইস্গা সুশিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়ের অনেকেই যে 
ব্রাহ্মসমাঞঙ্জের শাসনপ্রণালী, উপাসনা প্রণালী অগ্রশস্ত ও সাম্প্রদায়িক 
লক্ষণাক্রান্ত ও উন্নতির প্রতিরোধক জানিয় তাহার সহিত যোগ রাখিতে 
অক্ষম ও তদপেক্ষ। উৎকৃষ্ট প্রণালী অবলঘধনে উন্মুখ হইয়াছেন এবং 
তন্নিমিত্তে তোনর] একত্র হইয়া যে তিনটি প্রস্তাব করিয়াছ, তাহ! 
আহ্লাদের সহিত বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 

“৩। তোমারদের প্রথম প্রস্তাব এই যে “ব্াহ্গসমাজের আচার্য্য 
ব! উপাচারধ্য বা অধ্যেতা কোন সাম্প্রদায়িক বা জাতিভেদন্থচক চিহ্ন 
ধারণ করিবেদ না)? জাতি-বিভাজক ও গোত্রপ্রকাশক যেসকল 
উপাধি সাশুদায়িক ও জাতিভেদ-ক্চক্ দীপামান চিহ্ুম্বরূপ রহিয়াছে, 
বোধ হয় তাহ ব্হিত কর তোমাদের উদ্দেশ্রা নয়। ভাতিভেদ-শুঁচক 
একমাজ উপবীতই তোমাদের প্রস্তাবের লক্ষ্য! আমি এক্ষণে এ 
প্রস্তাবে নানা কারণে সম্মত হইতে পারি না। ধেসকল কারণে ইহাতে 
অসন্মতি প্রদর্শন করিতেছি, তাহা নিষ্রে প্রদর্শিত হইতেছে। 

“91 অন্থষ্ঠান-প্রণালী প্রচার ও প্রচলিত হইবার পৃর্কে ব্র্ষো- 
পাসনা প্রচপিত হইয়াছিল, সেই সম? অবধি খীহারা উৎসাহপূ্ব্ক 
শ্রদ্ধার সহিত ত্রাঙ্গনমাজে যোগ দিয়াছিলেন এক্ষণকা'র কুতাহুষ্ঠান 
ত্রাহ্মদিগের ন্যায় *তাহার।ও ছুর্বিবহ তাড়না সহ করিতে প্রস্তুত 
হইয়াছিলেন এবং অনেককে তাহা সহ করিতেও হইয়াছিল। বর্তমান 
অনুষ্ঠান প্রণালী এবং তোযারদের গ্তায় উন্নত ব্রাক্মবিগকে লাত কর! 
তাহাদ্িগেরই উৎসাহ ও আন্দোলন ও ধৈর্যের কল। তোমরাও 
প্রথমে কেবল ব্রক্মোপাসনাব নিমিত্তে ব্রাহ্মঘমাজে যোগ দিয়াছিলে, 
এবং অদ্যাপি হয় তো ভোমাদের মধ্যে এমত লোকও আছেন যে 


নিবি ারার. ব্র্রারিরবারার ররর রা প্ 
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ও নব্যদিগের মধ্যে অনেকে অদ্যাপি অগ্রসর হইতে পারেন নাই বটে 
কিন্তু তাহারা ও তোমরা কেহই আমার অনাদরের বস্ত নহ। তোমরা 
উভয় পক্ষই সন্ভাবে ও সাধুভাবে মিলিত হইয়া ব্রদ্মোপাসন! ও ব্রাঙ্গ- 
সমাজের উন্নতিসাধন কর, তাহারদের বল তোমারদের নৃতন বলে 
মিণিত হইয়া] তাহাকে আরো পোষণ করুক এবং তোমারদের দৃষ্টান্তে 
ভাহারদের উৎসাহ বর্জিত হউক, এই আমার অভিলাষ। তোমারদের 
পরস্পর বিচ্ছেদ উপস্থিত হইলে তোমরাও অপেক্ষাকৃত হীনবল হইয়! 
পড়িবে, এবং তীহারাও তোমাদের সাহাধ্য-অভাবে আরো মৃদ্ুগতি 
হইবেন। এই উত্য় ঘটনাই আমার ক্লেশকর ও ব্রাঙ্গসমাজের 
অহিতকর। যেসকল কার্ধ্য অনুষ্ঠিত হইলে এইরূপ ঘটনার সম্ভাবনা 
তাহ! পরিহার করা আমার পক্ষে নিতান্ত কর্তব্য। তোমারদের 
প্রথম প্রস্তাবের অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য আরস্ত হইলেই এই অনিষ্ট 
ঘটনা সংঘটিত হইবার আর কোন কারণই অবশিষ্ট থাকিবে ন।। 
আবার তোমাদের অভিপ্রায় সম্পন্ন না হইলে তোমরাও পৃথক হইয়! 
সেইরূপ সংঘটিত করিতে পার, এই ভাবিয়া তোমাদের ইচ্ছার অনুরোধে 
যদি তাহাদের প্রতি উপেক্ষা করি, তাহ হইলে নিতান্ত পঙ্ষপাত করা 
হয়। বীহারা যে তাবের সহিত এতকাল পর্য্যন্ত ব্রাঙ্ষসমাজকে বক্ষা' 
করিয়া আসিতেছেন, তাহাদের সেই তাব সত্বে ক্রি প্রকারে তাহা- 
দিগকে পূর্বাধিকার হইতে বঞ্চিত করি । তাহার! ব্রাহ্মসমাজে যেসকল 
অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তোমর1 বন্দ ওদাধ্যগুণে তাহা সহ করিতে 
পার এবং প্রীতিপূর্ববক শ্রেষ্ঠ ভ্রীতার তুল্য তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গমন 
করিতে পার, তাহা হইলে প্রথম প্রস্তাবন্ধারা যে সকল উন্নতির কল্পন। 
করিতেছ, তাহ? অপেক্ষা ও অধিকতর উন্নতি হইবার বিলক্ষণ সস্তাবন! 


একচত্বারিংশ অধ্যায়__ আরও ছুইখানি পত্র ৩০৯ 


ন্ান্থৃকুল্য বাতীত ব্যাখাত হইবার সম্ভাবনা নাই। তোমরা. যে সাধু 
লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার জন্ত ধাবমান ভইতেছ, ইহারদেরও তাহাই লক্ষ । 
কেবল উপায়-অবলম্বন-বিষয়ে তোমারদের পরম্পর মততেদ দঃ 
হুইতেছে। 

“৫ দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাব উত্থাপন কর] বাহুল্য জ্ঞনানুসারে 
সন্তবমত উক্ত ছুই প্রস্তাবের অন্ুযায়ী:কাঁধ্য চিরকালই হইয়! আসিতেছে 
এবং চিরকালই তদন্ুসারে চলিতে হইবে । 

“ডি। তোমরা পিিয়াছ যে 'যর্যপি উপাসনা সম্বন্ধে উল্লিখিত নৃতন 
প্রণালী অবল্থনে আপনি অস্বীরুত হন, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাঙ্গ- 
দিগকে এ প্রণালী অন্সারে অপর দিনে ত্রাঙ্মসমাজগুহে উপাসন! 
করিতে অনুমতি দিয়া বাধিত করিবেন।” ইহার দ্বারা বোধ হইতেছে 
যে তোমরা যে কয়েকটি ব্রাঙ্গসমাজের বর্তমান অবস্থাতে অসন্তষ্ট 
হইয়াছ, সেই অতি অগ্গসংখ্যক কএকটিকেই সাধারণ ব্রাহ্ম বির 
গ্রহণ করিতেছ। বাশুবিক তোমারদের সহিত মিলিত হন নাই, এমন 
এত ব্রা্গ রহিয়াছে যে, তাহারদের সংখ্যা তোষারদের অপেক্ষ। অনেক 
অধিক। তোমারদের ও তাহারদেপ সকগেই সাধারণ ব্রাহ্ম বলিয়! 
পরিলক্ষিত হইয়৷ থাকেন! যদ্ধি সকলকে সাধারণ মনে করিয়া 
তাহাদের জগ্তে অগর দিনে উপাসনা করিবার প্রস্তাব করিয়া থাক, 
তাহ। হইলে এ প্রস্তাব নিতান্ত অনাবস্তক হইয়াছে । কেননা, উপা- 
সনার ভন্ত যে বে দিন নির্দিষ্ট আছে, তাহা সাধারণ ব্রাহ্মগণেরই জন্টে | 
কেবল ব্রাহ্মসাধারণের জন্যেও নর, সর্বসাধারণের জন্যে । সেই সেই 
দিনে ত্রাঙ্গদিগের-_সাধারণ ত্রাহ্মদিগের দ্বারা উপাসনা-ষগ্ডপ অলঙ্কৃত 
হইয়া থাকে। তাহাতে তাহারা আপনাদের মনের আনন্দই ব্যক্ত 
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ৈ 


41 তোমর। বর্দি আপনাদের জন্যে আর একটি দিন প্রার্থনা 
করিয়া থাক, তাহাতেও সম্মত হইতে পারি না বলিয়। দুঃখিত হইতেছি। 
তোমরা লিখিয়াছ যে, “ইহা হইলে উভয়দিক রক্ষা হইবে এবং 
ব্রাহ্গদিগের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তৎপরিবর্তে সন্তাব 
সঞ্চারের সম্ভাবন। হইবে । আমার নিশ্চয় প্রশ্তীতি হইতেছে যে ইহা 
হইলে আরো। অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা এবং সাধারণ ত্রঙ্ষসমাজ-গৃহে 
তাহা হওয়াও সুসঙ্গত বোধ হয় না। ইতিপূর্বে এইরূপ নিয়ম করিয্বা- 
ছিলাম যে মাসের প্রথম বুধবার তোষাদের অভিলবিত ব্যঞ্জিবা 
বেদীতে আসন গ্রহণ করিয়া উপাসনা সম্পন্ন করিবেন, ইহা হইলে 
অতিরিক্ত দিনের আবশ্ক তোমাদের মনে হইত না, অথচ নির্বিঘ্নে 
একটি পরিবর্তনের ও উন্নতির সোপান নির্ধাধ্য হইত। এইরূপ নিয়মে 
একবার উপাসনাকাধ্যও চলিয়াছিল এবং কয়েকবার তোমাদের জন্যে 
প্রতীক্ষা করাও হইয়াছিল, কিন্তু তৎকালে তাহান্তেও তোমাদের 
অভিরুচি না হওয়াতে আমি অত্যন্ত কষুব্ হইয়াছিলাম। এইক্ষণে পূর্ববধব 
একজ্র মিলির উপাবনা ব্যতীত এ্রক্যের আর কোন সন্তাবনা নাই । 

৮1 তোমারদের শেষকথা এই যে আমি কিছুতেই সম্মত না হইলে 
তোমরা পুথক্‌ ব্রাহ্গসমাঙ্গ সংস্থাপন করিবে এবং তন্িমিত্ত আমার 
নিকট সং পরাণদর্শ প্রার্থনা করিয়াছ। একমেবাদ্িতীন্সং পরব্রন্মের উপা- 
সন। বিস্তারের জন্য ব্রাহ্মসযাজ স্থানে স্থানে যত সংস্থাপিত হয়, ততই 
মঙ্গল। ব্রান্মধর্ধের প্রথম প্রবর্তক মহাত্বা রামমোহন রায়ের উপদেশ 
অব্লন্বন করির] ইহাতে আমি এই পরাদর্শ দিতেছি বে যাহাতে পরমে- 
স্বরের প্রতি মন ও বুদ্ধি হ্বদয় ও আম্মা? উন্নত হয়, বাহাতে ধন্ম, প্রীতি, 
পবিত্রতা ও সাধৃভাবের সঞ্চার হয়, সেই সমাজের উপাসনা-সময়ে এই 
প্রকারে বক্তৃতা, ব্যাখ্যান স্তোত্র ও গান ব্যবন্বত করিবে । 
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*৯ । উপরিউক্ত সকল হেতুতে বাধ্য হইয়া! তোমারদের ইচ্ছার অন্ু- 
কূল অভিপ্রায় ব্যক্ত কত্িতে পারিলাম না, ইহাতে আমার প্রতি অসন্তষ্ 
হইবে ন!। স্বস্তি হউক, শান্তি হউক, মঙ্গল হউক, তোমারদের নিকট 
ঈশ্বর সর্বদা প্রকাশিত থাকুন । 


কলিকাতা ২৩ আষাঢ় নিতান্তশুতাকাজ্ফিণঃ 
১৭৮৭ শক। শদেবেক্্রনাথ শরণ; |” 


রা দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায় | 

কয়েকটি অনুষ্ঠান ও ত্রাঙ্গধর্্ম সম্বন্ধে মহধ্ির মত। 

ব্রাহ্মমাঞ্জগুহে যুবকদল আপনাদের মনোমত উপাসন! ও অন্তান্ত 
কার্য করিতে অসমর্থ হইয়া অত্যন্ত অন্থবিধা বৌধ করিতে লাগিলেন । 
তাহাদের ইচ্ছা ছিল যে প্রধান আচার্য্য মহাশয় তাহাদের সমস্ত কার্যে 
সহানুভূতি প্রদর্শন করেন এবং সমাজের সমস্ত কার্য পরিচালনার ভার 
তাহাদের উপর অর্পণ করেন, কিন্ত যখন সে বিষয়ে তাহারা নিরাশ 
হইলেন, তখন নৃতন সমাজ সংস্থাপনের জন্য যত্ত ও চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। এ সম্বন্ধে তাহাদের পত্র ও প্রধান আচাধ্য মহাশয়ের 
প্রত্যুত্তর পূর্ধবাধ্যায়ে প্রকাশিত হইয়াছে। যদিও তাহারা আর 
পূর্বের স্টায় উৎসাহের সহিত সমাজের কার্যে যোগদান করিলেন না, 
তথাপি ১৭৮৭ শক ১১ই মাঘে যে ব্রন্মোৎসব হইয়াছিল, তাহাতে 
প্রধানাচার্ধ্য মহাশয় ব্রন্মীনন্দ কেশবচন্দ্রকে ও দ্িজেন্দ্রনাথকে লইয়া 
বেদীতে উপবেশন করিলেন এবং উৎসবের উপ!সনাদি রীতিমত সম্পন্ন 
করিলেন। ছুই দলের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হওয়ার দরুণ ব্রন্মোৎসবের 
কোন প্রকার ব্যাঘাত জন্মে নাই, বরং আবে? উক্ষমরূপে উৎসবের 
কার্যযাদি সম্পন্ন হইয়াছিল! 

এদিকে নব্যদল ধণ্মতত নাম দিয়া এক নৃতন পত্রিকা বাহির 
করিলেন। ইহা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা গিরাছে। ইগ্ডিয়ান মিররও 
তাহার] অধিকার করিলেন। এই ছুই পত্রিকাতে তাহাদের মতামত, 
কাধধয.ও অন্থান্সয ঘটনাসমূহ রীতিমত প্রকাশ করিয়া সাধারণের সহিত 
যোগন্থাপন করিলেন। কেশবচন্দ্র আপনার ইচ্ছামত ভারতের ভিন্ন 


দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায় ল্রীক্ষধর্্ম সন্বদ্ধে মহর্ধির মত ৩১৩ 


কিন স্থানে গলয়ন করিয়। অদম্য উৎসাহসহকারে ত্রাঙ্গধন্ম প্রচার করিতে 
লাগিলেন।. অন্যদিকে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ও এই পরিণত বয়সে 
ব্রন্মবিদ্যালয়ে উপদেশ, মাসিক সমীজ্জে উপদেশ ও ব্রাহ্মধর্ম, প্রচার 
সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া ব্রন্ষের সেবা করিতে 
লাগিলেন। তাহার উপদেশগুলি একত্রে প্রকাশ করিলে বঙ্গতাষাবর 
একটি অমূল্য সম্পত্তি হইবে । ভাষার গাতীর্ষ্য, ভাবের মাধুর্ধ্ে, চিস্তার 
গভীরতাতে এবং ঈশ্বর-প্রেমে ভূষিত হইয়া এই উপদেশগুলি এখনও 
পর্য্যন্ত প্রাচীন তন্ববোধিনী পর্রিকাগুলির মধ্যে বর্তমান আছে। যদি 
€কান ব্যক্তি এইগুলি সাধারণের নিকট প্রকাশ করেন, তিনি দেশের 
অনেক উপকার করিবেন। 

১৭৮৮ শকে তাদ্রমাসের চতুর্থ দিবস রান্রিতে হরদে ব চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় পরলোক গমন করেন। ইহার একটি চ্ষুত্র জীবনী ইতিপূর্বে 
দেওয়া হইয়াছে । ইহার মৃত্যুর পরে প্রধানাচাধ্য মহাশয় কয়েকজন 
ত্রান্মবন্ধু সঙ্গে করিয়! ইহার ভবনে উপস্থিত হয়েন এবং একটি গম্ভীর 
ও সরল বক্তৃতা প্রদান করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। এই বন্তৃতাটি 
এমন সময়োপযোগী ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে আমর। ইহার কোন 
কোন অংশ এস্থলে উদ্ধত করিলাম। “যখন এই মহাত্মা ভূমিষ্ঠ হইয়া- 
ছিলেন, তখন কহ আমর। ইহাকে আহ্বান করি নাই, সে সময় কেহই 
আমরা পৃথিবীতে ছেলাম না। এখন, যখন ইনি স্বর্স্থ হইলেন এখন 
ইহাকে সম্মান করিতে আমরা সকলে এখানে একত্রিত হইয়াছি। যদিও 
আমারদের মুখ মান, কিন্ত ইহার সদগতি অনুভব করিয়া আমারদের 
আত্ম! নির্মলানন্দে প্লাবিত হইতেছে । দেখ, ধর্মের কি পুরস্কার। ইনি 
একাকী ৬৫ বৎসর পধ্যন্ত এক ধন্ৰের উদ্দেশে নানাপ্রকার ত্যাগ. ও 
কষ্ট স্বীকার করিয়া! আত্মাকে নির্মল করিয়াছেন । যতদিন পধ্যস্ত 


৩১৪ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


এই শরীরে ইহার আত্মা ছিল, ততদিন এমন দিন যায় নাই, যেদিন. 
ইনি কোন-না-কোন উপকারের চিন্তা না করিয়াছিলেন। ইনি- 
ক্রমিক ৬৫ বৎসর পর্য্যন্ত একাকী নিঃস্বার্থ ধর্ট্রের পথে গমন করিয়! 
এখন দিব্লোকে আনন্দ অনুতব করিতেছেন। * * * * 
এইক্ষণে দেবতারা দিব্যধামে ইহার আত্মাকে আদরপুর্বক গ্রহণ 
করিতেছেন। মন্তুষ্লোকের আর একজন সচ্চরি্র অমল সাধু 
আত্মাকে লাভ করিয়া দেবতারা প্রহষ্ট হইয়াছেন। এই সাধু 
মহাত্ব। কত ত্যাগ স্বীকার করিয্াছেন। * * * ক * যেমন 
ইনি ইহার আত্মাকে ইঈথরে অর্পণ করিয়াছিলেন, তেমনি ঈশ্বর ইহার 
শরীর ও ইহার সকল পরিবারকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন । * * * 
- কিসে সমুদ্রয় বঙ্গভূমি এই মাতৃভূমি শ্রীদৌভাগো উন্নত হয়, দিবারাত্রি 
এই তার চিন্তা ছিল। * * * আমার সহিত প্রথম দিনের 
আলাপে প্রথমেই এই মুখ হইতে বিনিরগত হয়__'জলপ্রাবনে দেশ ভেসে 
গেল, কিসে প্রঙ্গাদের ছঃথ নিবারণ হইবে।' পরের ছুঃখ নিবারণ করা 
ইহার আত্তরিক চেষ্টা ছিল। * * * কি সহ-নরণ নিবারণ, কি 
বিধবা-বিবাহ__কি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন, কি ব্রাঙ্মসমাজ প্রতিষ্ঠাতে, 
দেশের সকলপ্রকার মঙ্গলকার্ষোে, ইনি সকলের অগ্রসর ছিলেন। ইনি 
লোৌক-ভয়ে ভীত হইতেন না, ইনি লোকের অত্যাচার অবসন্ন হইতেন 
নাঃ ইনি ধশ্বধৃদ্ধে কখন পরাম্ুখ হয়েন নাই। দেখ অদ্য এখানকার 
কি বিষণ্ণ ভাব__এখন ক্ু্ধ্য উত্তাপ দ্দিতেছে না, এই মেঘাবুত মলিন 
নতোমগ্ল আমারদের অন্তঃকরণের বিষাদ-ভাবের অনুরূপ রূপ ধাবুণ 
করিরাছে--সম্মের সহিত এই মৃতদেহকে ছার়াদ্ান করিয়া রক্ষা 
করিতেছে] * * * ইহার পিতামাতার প্রতি তক্তি ইহার মুখ 
হইতে কতবার শুনিরাছি, আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস, ইহার মত পিতৃতক্ত 


দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়__্রান্মধন্ সম্বন্ধে মহধির মত ৩১৫ 


সংপুত্র পৃথিবীতে অতি হল্পভ। ইনি প্রতিদ্দিন মাতার পদপৃজা 
করিতেন। মাতার মৃত্যুর সময় হইতেই ইহার তবঞ্জালের আলোচনা 
আরম হইল। »* * * ইহার পৈতৃক ধর্ম শাক্তধর্্ম ছিল, ইনিও, 
প্রথম বয়সে শক্ি-মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে ইনি 
আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে কালীনুত্তি, ছূর্গাযুর্তি কিছুই নহে, 
আত্মাই সত্য এবং লোকের উপকারই ঈশ্বর-পৃঞ্জার নৈবেদ্য ; অতএব 
ইনি প্রাণপণে পরোপকারে আপনার শরীর ও মনকে নিধুক্ত করিলেন! 
ইনি যখন যে সত্য জানিতেন, তদন্থুূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইতেন। ইনি 
একটি সত্যপালনের জন্য ইহার পৈভৃক নিবাসনাটা পরিত্যাগ করিতে 
বাধিত হইলেন। ইহার নিকটে বিষয় এমনি তুচ্ছ ছিল বে পিতৃভূমি, 
ছোট ভ্রাতাকে দিয়া সন্ন্যাসী হইয়। চলিয়া আইলেন।” 

এই শকে পৌধমানের নবম দিবসে বোয়ালিয়াতে ব্রাহ্মপমাজ- 
গৃহ নিশ্দাণের কাধ্য আরম্ত হয়। এই উপলক্ষে গ্রধানাচাধ্য মহাশয় 
সেস্থানে গমন করেন এবং উপাসনার পর একটি শ্ুদীর্ঘ ও সারগর্ভ 
উপদেশ প্রদান করেন। ততপরে তিনি স্বহস্তে কর্ণিক লইয়া ব্রা্সসমাজ- 
গৃহের ভিত্ডি স্থাপনপুর্ববক তথাক্ম একখানি তাত্রফলক স্থাপন করেন। 

ইহার মধে/ ব্রাঙ্গসমাজের উপর দিয়া ঘোরতর ঝঞ্চাবাত 
চণিয়া গিয়াছে। *বক্কৃতাতে, পুস্তকে, সংবাদপত্রে উত্তর প্রত্যুত্তর 
প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রাঙ্গেরা এই আকস্মিক বিপদে অত্যন্ত ভীত 
ও উত্তেজিত হইয়াছিলেন, কিন্থ এখন দে ভীতি ও উত্তেজন! 
প্রশমিত হইয়াছে প্রাচীন ও নব্যদল পরম্পরের মতামত ও 
কার্ধা পরিফাররূপে হদয়জন করিয়া আপন আপন কার্যে মনো- 
নিবেশ করিয়াছেন। অগিমন্ত্রে দীক্ষিত কেশবচন্ত্র উত্তর-পশ্চিম 


দারিগরা নিববহবারে নি: পরার 4. 


৩১৬... মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ব্রক্ম-বিদ্যালয় এতিষ্টিত -করেন এবং মহধি দেবেন্রনাথকে এই 
বিদ্যালয়ে উপদেশ প্রদান করিবার জন্য আহ্বান করেন। মহর্ষি 
চিরদিনই কেশবের প্রতি অন্থুরক্ত এবং শ্রদ্ধাবান্‌ ছিলেন। পূর্বের 
মত আবার ছুইভনে যুবক্দিগকে ব্রাঙ্-ধর্খ শিক্ষা দিবেন, এই 
চিন্তাতে তাহার হৃদর আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি কেশব- 
চন্দ্রের আহ্বানে ্রদ্মাবিদ্যালয়ে শিক্ষা দ্রিতে আরপ্ত করিলেন। 
পুনরাক্স পিতা পুত্রের মিলনে বুবকেরাও উৎসাহিত হইয়! উঠিলেন। 
প্নবীন বিদ্যালয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং. কেশবচন্দ্র যখন সকল 
প্রকার বিরোধ বিশ্বত হইয়া দাক্ষণে বামে উপবেশন করিলেন 
তখন সকলের মনে যে কি প্রকার উৎসাহ আহ্লাদ উপস্থিত 
হইল, তাহা বর্ণনা দ্বাঝা প্রকাশ করিতে পারা যায় না। প্রতিদিন 
পরার্থনান্তে বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ত হইত) প্রথমতঃ মহর্ষি বাঙ্গলা 
ভাষায় উপদেশ দিতেন, তদনস্তর কেশবচন্্র ইংরেজিতে দর্শন, ধন্মন 
ও নীতি সম্বন্ধে বন্তৃত। করিতেন।” 

পাঠকেরা জানেন ইতিমধ্যে অনেকগুলি বিবাহ ত্রাহ্গ-পদ্ধতি 
অনুসারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে । সম্প্রতি মঞ্জিলপুরে শ্রীযুক্ত দরীননাথ 
ঘত্তের সহিত রাজনারাগ্ণণ বসু মহাশগের কন্তা শ্রীমতী হেমলতার 
বিবাহোপলক্ষে প্রায় ১৫০ বরঘাত্র ও কল্টাযাত্র« উপস্থিত ছিলেন। 
“এই বিবাহোপলক্ষে বর-পক্ষ ও কন্ঠা-পক্ষ কাহাকেই হিন্দুসমাজের 
বিশেষ আক্রোশে নিপতিত হইতে হয় নাই। এক্ষণে বোধ হইতেছে 
হিন্দু সমাজের মধ্যে থাকিয়! ব্রান্গধর্ম্ের অপৌভ্তলিক অনুষ্ঠান সহজ 
হইয়া আসিতেছে । ₹ * * * * তীহাদিগের চির পরম্পরাগত 
এই ব্যবহারটি রক্ষা করাতে বরপক্ষ ও কন্তাপক্ষ ভদ্র সমাজের 
বক্ষঃস্থলে বাস করিয়া অপৌন্তনিক ব্রান্মধন্ম প্রচার করিতে সমর্থ 


দ্াচত্বারিংশ অধ্যায়-_ব্রান্মধর্্ন সম্বন্ধে মহধির মত ৩১৭ 


হতেছেন।” তত্বনোধিনী পত্রিকাতে উদ্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশি 
হইয়াছিল। এ পত্রিকাতে আরও জ্ঞানিতে পারা যায় যে তখ 
শ্ীযুক্ত দবিজেন্রনাথ ঠাকুর ব্রাক্ষদমা্জের সম্পাদক এবং শীযু 
হেমচন্ ভট্টাচার্য্য পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন। 

“আদি ক্রাহ্মপমাক্ত চিরকালই ত্রানগধপ্্ুকে হিন্দুধর্থের সুসংস্কৃত পরি 
গতি বলিয়া বিশ্বাস করিয়! থাকেন। মহর্ষি দেবেন্রনাথ সেইজন্ঠ হিন্দুসম 
জের মধ্যে যাহাতে অপৌন্তলিক ধশ্ম বা ব্রাহ্মধর্ম প্রবেশ করে, তাহা; 
জন্য বিশেষ ফত্পশীল ছিলেন । তিনি বিশ্বাস করিতেন একটি প্রাচী 
সমাজকে সংশোধিত করিয়া উন্নত করা ধর্ের প্রধান কাজ, কিন্তু তাহা; 
মধ্যে ঘোরতর বিপ্লব প্থানয়ন করিয়া তাহাকে বিনাশের পথে লইগ 
যাইতে সাহাধা করা কথনও ধশ্মের উদ্দেস্ত হইতে পারে না। হিন্দু 
ধর্মের সহিত ব্রাহ্ম ধর্মের কি সধন্ধ এই বিষয়ে তাহার মনের ভাব আমর 
এই অধ্যায়ে কিঞিৎ বর্ণনা করিব। তিনি বলিতেছেন “অনেকে যনে 
করেন যে, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খুষ্টিয়ান্‌ ধর্ম বেমন হিন্দুধর্মের সহিত 
অবচ্ছেদাবচ্ছেদে বিরোধিতা ও বিসম্বাদিত] প্রদর্শন করিয়া থাকে, ত্রাঙ্গ- 
ধর্মাও সেইভাবে হিনদুধর্খ্ের সহিত বিবোধাচরণ করিতেছে । ধাহারা 
হিন্দুধর্মের আমূল বৃত্তাস্ত আলোচন] না! করিয়৷ বর্তমান সাধারণ 
লোকের মধ্যে প্রচলিত পৌক্তলিকভাকেই ইহার সর্বস্ব বিবেচনা করিয় 
থাকেন, তাহারা যে ত্রান্গধর্্রকে হিন্দুধর্ষের বিরোধী ও বিসম্বাদী 
বলিয়া সিদ্ধাত্ত করিবেন, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। হিন্দুসমাজে যে 
নানাপ্রকার দেবদেবীর আরাধনা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায় 
তাহা হিন্দুধর্মের নিক্ুষ্ট ভাগ। নানা দেব-দেবীর উপাসনাত্মবক যাগ 


যজ্ত হোমাদির ব্যবস্থা-সকল সেই অস্থিতীয় পরব্রদ্দের জ্ঞানলাভের, 
ল্সাপাখনিললপ কিনি ০৯০৭7১৮2৬২৬, 


৩১৮ মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


শনুবিভতীর্ণ হিন্দুসমাজে কালে কালে যে-সমন্ত ভিন্ন তির মত 
উদ্ভাবিত হইয়াছিল, হিন্দুরা তৎসমুদায়ই আপনাদের ধর্শান্্-মধ্যে 
নিবদ্ধ করিয়! রাখিয়াছেন। বুদ্ধি-ও-প্রবৃত্তি-ভেদে লোকে সেই-সমস্ত 
ভিন্ন ভিন্ন মত অবলখন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া 
পড়ি়াছে। * * * প্রত্যুত একেশ্বরবাদই হিন্দধর্ম্বের উতকৃষ্ট অংশ 
ও হিন্দুশান্্রাহ্থসারেই তাহা হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধ মত। হিন্দুধর্দ্বের সেই 
একেশ্বরবাদই আমাদের ব্রাহ্মধশ্ম। একেশ্বর প্রতিপাদক ধর্মে নানা 
দেবদেধীর উপাসনাম্রক কনিষ্ঠ ধর হইতে মহান্‌ গ্রভেদ প্রদর্শন 
করিরার নিমিভই আমরা বাক্ষবন্্ম এই নাম মনোনীত করিয়া লইরাছি। 

“যদি হিন্দুধন্মের পযুদায় অংশ 'আামর! বিশুদ্ধ যুক্তি দ্বারা রক্ষা 
করিতে পারিতাম ; তাহা হইলে আমরা আপনাদিগকে যার পর নাই 
সৌভাগ্যশাগী বোধ করিত[ন | বে যে অংশে ভ্রন প্রনাদ দেখিতে পাওয়। 
যায়, আমর] অতি দুঃখিত হুইয়] সেই সেই অংশ পিত্যাগ করি এবং 
তদ্ধারা হিন্দুধম্ম সংশোধিত হইতেছে ইহাই বিগাপ করিয়া থাকি । 
ষদি আমাদের পুরাতন শান্ত্-দকলের মধ্যে ত্রাঙ্গধন্্ না পাইতাঁম 
তাহা হইলেও ব্রাঙ্গধশ্মী আমাদের আশ্রয়স্থান হইতেন সন্দেহ মাই; 
কিন্তু সেরূপ হইলে হিন্দুধর্মের সহিত বিরোধে প্রত হইল? আমাদিগকে 
অত্যন্ত ক্ষোভ পাইতে হইত। ৮ * * যদি ত্রাহ্মধর্্মে এরূপ 
উদ্বারত! আছে যে, ইহা জাতিবিশেষে কখনই আবদ্ধ হইয়া থাকিবে 
না; তথাপি হিন্দুঙ্জাতির সহিত ইহার সবিশেব সম্বন্ধ চিরকালই বিদ্য- 
মান থাকিবে। * * * 

“আমরা শ্রাঘধার সহিত ব্যক্ত করিতেছি যে, ইংরাঞ্জি শিক্ষা দ্বারা 
এদেশীয় লোৌকদিগের সংস্কার-সকল যেরূপ পরিবর্তিত হইতেছে'তাহাতে 
্রাহ্মধর্দের আবির্ভাব না হইলে ধর্ম-বিষয়ে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত 
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হইত। এক্ষণে ব্রান্মধর্মুরূপ প্রবল সেতুর প্রতিবন্ধকতা সত্বেও যখন সেই 
বিপ্রবের নিদর্শন চতুর্দিকে দৃষ্ট হইতেছে, তখন ব্রাক্ষধর্ম না] থাকিলে 
হিন্দু-ভাতির আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না? যখন বিদ্যার আলোক 
আরও অধিকতর হিন্দু-সমাজের জ্রী ও পুরুষ উতয্লেবই মন হষ্টতে 
কুসংস্কাররূপ অন্ধকার অপসারিত করিবে, তখন ব্রাহ্মধর্্মন ব্যতীত আর 
কেহই হিন্দু-জাতিকে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারিবে না। মনে কর, সুপ্র- 
সিদ্ধ হিন্দু-জাতির আর সযুদয় বিষয়ই এক্ষণে বিজাতীয় ভাবে পরি- 
বন্তিত হইতে চলিল এবং তাহাও কিয়ৎপররমাণে আবশ্তক হইয়া উঠি. 
যাছে ; কিন্তু এ অবস্থায় যদি আমদের নিজের ধন্ম না থাকে,তাহা হইলে 
আমরা যার পর নাই নিকৃষ্ট জাত হইয়া পড়িব। বদ্দি আমাদের এখানে 
উপধুক্ত ধশ্মা না থাকিত, তাহা হইলে বাহাই হউক, ভাহাই স্বীকার 
করিতে হইত । ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, বদি ব্রান্দধন্ম না থাকে, 
তাহা হইলে এক্ষন হিন্দু-সমাজে ধর্মবিষয়ে যে সংস্কার আছে, তাহা তো 
দুরীক্রুত হইবেই হইবে? কিন্তু আবার নূৃতনপ্রকার কুসংস্কার প্রবিষ্ট 
হইয়া ইহকালে হিন্দ-জাতিকে লোগ করিয়া! যাইবে ও পরকালের 
উন্নতিকেও রুদ্ধ করিয়া ফেলিবে। হিন্দু-গগাতির মান, সম্রম ও গৌরব 
কেবল ত্রান্মণন্ম দ্বারাই পরিরক্ষিত হইবে; ইহার প্রধান কারণ এই যে, 
ব্রাহ্মধণ্র হিন্দুজাভ্রিই পুরাতন ধশ্ম।” 

উক্ত উদ্ধত অংশ হইতে পাঠকেরা বুবিতে পারিতেছেন থে মহর্ষি 
দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্গধন্খকে হিন্দু-ধন্মেরই বিকশিত, সংস্কত ও উন্নত অবস্থা! 
বলিয়া মনে কপ্ধিতেন। কিন্ত তাই বলিষা! কেহ যেন মনে না করেন যে 
প্রাচীন হিন্দুধন্মের মধ্যে দি এই ত্রাক্ষধর্দম অবিকশিত অবস্থাতে ন! 
থাকিত, তাহা হইলে তিনি এই ত্রাক্মধন্ম গ্রহণ করিতেন না। 
কারণ তিনি বলিতেছেন “বদি আমাদের পুরাতন শান্্-সকলের 


৩২০ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর. ::.... 


মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম না পাইতাম, তাহা হইলেও ত্রাঙ্মধর্থ আমাদের আ শ্রয়ঃ 
স্থান হইতেন অন্দেহ নাই 1” 

১৭৮৯ শক ২৪ শ্রাবণ দিবসে দেবেন্দ্রনাথ পিতার বাৎসরিক শ্রান্ত- 
্রাহ্মধর্্ পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করেন। এই শ্রাদ্ধবাঁসরে অনেক 
গণ্যমান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হয়েন। সংস্কত কলেজের অধ্যাপকগণও- 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। উপাসনার পরে তিনি যে প্রার্থনা করিয়।ছিলেন 
তাহাতে আমরা তাহার গভীর বিশ্বাস ও ঈশ্বর-প্রেম দর্শন করিয় 
বিমিত হই। এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়। ও এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের গাতীর্য্য 
ও পবিত্রতা দেখিয়। ম্বগীয় মহেশচন্দ্র স্তাকরুদ্র মহাশয় অশ্রবিসর্জন- 
করিয়াছিলেন। তাহার প্রার্থনার কিয়দংশ আমরা নিয়ে উদ্ধৃত, 
করিতেছি । 

দহে পরমপিতা, অধিলমাতা ! অন্য আমার পিতার শ্রাদ্ধবাসরে' 
সপরিবারে তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইন্না তোমাকে প্রীতিপূজা 
প্রদান করিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, যেমন তুমি আমাদের এখানকার 
সকলের মঙ্গলবিধান করিতেছ, সেইরূপ পরলোকবাসী আমার অতি. 
শ্রদ্ধেয় ভক্তি-তাঞন পিতার আত্মার উন্নতি সাধন কর, এবং সংসারের" 
পাঁপতাপ হইতে যুক্ত করিয়া! তোমার সঙ্গী করিয়া লও। তোমার' 
প্রতিনিধিশ্বরূপ পিতা হইতেই আমি শরীর, মন, জীবন, আত্মা সকলই 
পাইয়াছি। পিতা মধু-্বরূপ। পিতা হইতেই স্ুুখ-সৌভাগ্য, পিতা 
তইতেই বল শীর্ধা, পিতা হইতেই ধর্মপথে চলিবার অধিকার পাইয়াছি। 
পিতাকে পাইয়াই 'পরমপিতাকে লাভ করিয়াছি । তোমার মহিমণ 
সর্বত্র অনুভব করিতেছি । অতএব স্টাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা 
ভক্তি উদ্দীপন কর এবং আমাকে ঠাহার সমর্পিত সংসারধর্মের ভার' 
বহন করিবার ক্ষমতা দেও । তিনি যে লোকে থাকুন, আমার প্রতি 


দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়__ত্রাঙ্গধণ্ম সম্বন্ধে মহর্ষির মত ৩২১ 


প্রসন্ন থাকুন ; এবং তাহার অপপ্রয় ব্যবহার যাহ! কিছু করিয়! থাকি, 
তিনি তাহ] ক্ষম। করুন ।* ** হে জীবন-দাতাজ্ঞানদাতা পরমপিতা ! 
তোমার জ্ঞান আমাদিগকে শিক্ষা দেও, তোমার আশ্রয় প্রদান কর 
এবং তোমার অক্ষয়ভাগ্ডার হইতে আমাদের সকল অভাব দূর কর। 
তোমা হইতে আমরা যে-কিছু মঙ্গল প্রাপ্ত হট, তাহাতেই যেন সন্তোষ 
থাকি, তুমি যাহা কিছু দিয়াছ যদি সকলই যায়, তথাপি তোমার মক্গল- 
স্বরূপে বিশ্বাস যেন কখনই শিথিল না হয়। তুমি আমারদিগকে সংসারের 
সম্পদ্রই প্রেরণ কর, আর বিপদেই আবৃত কর, হে মঙ্গলমন় ! প্রত্যেক 
অবস্থান-পরিবর্তনে তুমি আমারদের সঙ্গেই থাকিও। তোমার দক্ষিণ 
মুখ_-ঠোমার প্রেম-দৃষ্টি যেন সকল সমস্ত আমারদের হৃদয়কে প্রফুল্ল ও 
উন্নত করিয়। রাখে । হে ধিশ্ববিধাতা জগৎপিতা! তোমার প্রসাদে 
বায়ু মধু বহন করিতেছে, সমুদ্র মধুক্ষরণ করিতেছে, আবার তোমারই 
প্রসাদ ওষধি বনম্পতি সকল মধুমান্‌ হউক, গো-সকল সুমধুর ছুগ্ধদান 
করুক। রাজি মধু হউক, উষা মধু হউক, দ্যালোক ও স্ধর্য মধুময় 
হউক? পিতা তোমার মধুময় মঙ্গলভাবের অনুকরণ করুন|”, 
দেবেন্দ্রনাথের সিমপা হইতে প্রত্যাগমনের পর তাহার উপাসনা ও 
উপদেশাদিতে আকুষ্ট হইয়া অনেক লোক সমাজে রীতিমত উপাসন! 
করিতে আসিতেনা তাহার ধর্মভাবে মুগ্ধ হইয়া অনেক জ্রীলোকও 
তাহার নিকট আদিতেন, তন্মধ্যে একজন রমণী ব্রাহ্গধর্ম্ের প্রতি এমনি 
আকুষ্ট হইয়াছিলেন যে মৃত্যুকালে তাহার সমস্ত সম্পন্তি ব্রাহ্মদমাজকে 
দান করিয়া পরলোক গমন করেন। এ সম্বন্ধে আমর! পত্রিকাতে 
এইরূপ দেখিতে পাই । “আমরা। কৃতজ্ঞতার সহিত অঙ্গীকার করি- 
তেছি যে যোড়াসাকো-নিবাসিনী কমলিনী দাশী গত ৩১ বৈশাখ 
সোমবার তাহার মৃত্যুকালে নিজ বন্ধু বান্ধবগণকে সমক্ষে ডাকাইয়! 


৩২২, মহষি দেবেক্দ্নাথ ঠাকুর 


তাহার যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, তাহাতে দেনা পরিশোধ করিয়া অব- 
শিষ্ট যাহা। উদ্ধত হইল, তৎসমুদীয় অর্থাৎ পিংহবাবুদিগের বারদারির 
বাগানস্থিত একখানি খোলার বটী ও নগত ৬৯ টাক এই সমাজের 
সাহা্যাথ দান করিয়া গিয়াছে। কমলিনী দাসী পতিপুত্রবিহীন1 ছিল 
এবং তাহার আর উত্তরাধিকারী কেহই নাই। সে চিরকাল সামান্ত 
বৃত্তি অবলঘ্বন করিয়। পরিশ্রমে কাঁলযাপন করিত, মৃত্যুকালে ব্রহ্ষধর্ম্ের 
প্রতি তাহার যে এ প্রকার আস্তরিক শ্রদ্ধা উপস্থিত হইল, ইহা অতি 
আশ্চার্যের বিষয্ন। সামন্ত স্ত্রীলোকের মৃত্যুকালে এইরূপ শুতকর্মে দান 
আমাদিগের দেশে আমরা এই প্রথম দেখিলাম । বোধ হয় এই তৃষ্টাস্ত 
অনেকের উৎসাহানল সন্ধুক্ষিত করবে ।” 

এই শকের ২ অগ্রহায়ণ রবিবার দ্রিবসে প্রধানাচাধ্য মহাশয়ের 
কন্ত। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারীর সহিত কৃঞ্চনগরের অন্তঃপাতী জয়রামপুর- 
নিবানী প্রযুক্ত জানকীনাথ ঘোষালের বিবাহ ব্রাঙ্গধর্্রপন্ধতি অনুসারে 
সম্পন্ন হয়। এই বিবাহোপলক্ষে দেশ বিদেশ হইতে বহুসংখ্যক তড্র- 
লোক ও ব্রাহ্মণপণ্ডিত উপস্থিত হই! বিবাহে থোগদান করিয়াছিলেন । 


ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়। 
অভিনন্দনপত্র ও তাহার প্রত্যুত্তর | 


ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে বিবাদ বিসম্বাদের ঝটিক? 
চলিতেছিল, এতদিনে তাহ! প্রায় প্রশমিত হইয়াছে । এখন সকলে 
প্রকৃতিস্থ হইয়া আপন আপন কার্ষেে মনোযোগ দিয়াছেন। আদি 
ব্রাহ্মমমাঙ্জ আপনার নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে ব্রাহ্গধর্ম প্রচার 
করিতেছেন এবং নব্যদলও আপনাদের মত ও ধিশ্বাসান্যায়ী কার্যে 
মনোযোগী হইন্বাছেন। কিন্তু এই বিরোধের মধ্যে যে-সমস্ত হিংসা, 
বিদ্বেষ ও অপ্রেমের বন্ছি প্রজ্ছলিত হইয়। উঠিয়াছিল, তাহ! স্মরণ করিয়া 
অনেকেই অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ ধন্মপিত। দেবেন্দ্রনাথের 
বিরুদ্ধে নব্যদল হয়ত অনেক সময়ে অনেক অযথ! ভাষ! প্রয়োগ 
করিরাছিলেন, এইজন্ত তাহার! স্থির করিলেন ষে এই সামগ্রিক উত্তে- 
জন ও বিরোধের মধ্যে ভাহার প্রতি যে অন্তায় ব্যবহার করিয়াছেন, 
তাহার প্রারশ্চিনতস্বক্রূুপ তাহার! দেবেন্্রনাথকে একটি অভিনন্দনপত্রে 
প্রদান করিবেন। বস্ততঃ নব্যদ্ল যদিও দেবেন্দ্রনাথকে পরিত্যাগ 
করিয়া আসিতে বাধ্য হইগ্াছিলেন তথাপি তাহার প্রতি শ্রন্ধী ও ভক্তি 
অক্ষুগ্ন রাখিতে তাহার! বথাপাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কোন প্রকার 
বিরোধের সময় এই শ্রদ্ধা ও ভক্তিব্ ভাব কিছু যলিন হওয়া আশ্চর্য্য 
নয়। কিন্তু প্রত ঘটনা এই যে যখন বিরোধের উত্তেজনা চলিয়। 
যায়, যখন আবার আমর! প্রকৃতিস্থ হই, তখন ভক্তিভাজনের প্রতি 


৩২৪ মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ভক্তি আবার জাগিয়া উঠে এবং তাহার প্রতি অযথা! ব্যবহারের জন্য 
প্রাণ অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়। মানবমনের এই নিয়ম! কেশবচন্ত্র এবং 
তাহার বন্ধুগণ "স্থির করিলেন যে, দেবেন্দ্রনাথ যেভাবে আপনার 
সমস্ত জীবন ব্রঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়! অতিবাহিত করিয়াছেন, 
যেপ্রকার অপাধারণ পরিশ্রম, যত্তু ও সহিষ্তার সহিত ব্রাঙ্গদমাজের 
কাধ্যে আপনাকে অর্পণ করিয়াছেন, এবং তাহার] এই মহাপুরুষের 
পদতলে বসিয়া ঘে কত ধন্দেপদেশ লাভ করিয়াছেন, তাহার নিদর্শন- 
স্বরূপ তাহার? তাহাকে “মহর্ষি এই উপাধিতে ভূষিত করিবেন! 
সাহার যে অতিনন্দনপত্র তাহাকে প্রদান করেন, তাহা নিয়ে উদ্ধত 
করা গেল। 
অভিনন্দনপত্র | 

“তক্তিভাজন “মহর্ধি” শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা ব্রঙ্গ- 

সমাজের প্রধান আচার্য্য মহাশয় 
শ্রীচরণেষু। 

«আধ্য,যেদিন দেশহিতৈষী ধর্মপরায়ণ মহাত্মা! রামমোহন প্ৰায় বঙ্গ- 
দেশে পবিত্র ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটি সাধারণ গৃহ প্রতিষ্ঠিত করিলেন 
সেইদিন ইহার প্রকৃত মঙ্গলের অভুদ্রয় হইল । বহুকালের অজ্ঞাননিদ্র 
হইতে জাগ্রত হইয়! বঙ্গদেশ নৃতন জীবন প্রাপ্ত হুইল? এবং কুসংস্কার 
হইতে সুজ হইয়া স্বাধীনভাবে উন্নতির পথে পদসঞ্চারণ করিতে 
লাগিল। কিন্তু উক্ত মহাত্মার অনতিবিলম্বে পরলোকপ্রাপ্তি হওয়াতে 
তৎপ্রদীপ্ত ত্রন্গোপাসনারূপ আলোক নির্বাণোন্ুখ হইল এবং সকল 
আশা ভগ্গ হইল। এই বিশেষ সময়ে ঈশ্বর আপনাকে উত্থিত করিয়) 
বঙ্গদেশের ধর্োন্লতির তার আপনার হস্তে অর্পণ করিলেন। আপনি 


কিজ্ঞনর্ভেনঠল ৬ ভাগিকার্তিজ টিটি বিশ বিজ বঙ্সোন রা তক ভন 


ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়--অভিনন্দনপত্র ও তাহার প্রত্যুত্তর ৩২৫ 


বহন করিয়। যে অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছেন তাহাতে আমর! 
আপনার নিকট চিরকুতজ্ঞতা খণে-বন্ধ হইয়াছি। 

“যে বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রক্ষোপাসনা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, 
তাহা। পুনরুদদীপন করিবার জন্ত আপনি ৯৭৬১ শকে তত্ববোধিনী সভ। 
সংস্থাপন করেন; তথায় অনেক কৃতবিদ্য যুবক ধর্দমালোচনা-দার! 
কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইলেন এবং ব্রক্ষোপাসনা-দ্বার! হ্বদয় মনকে 
বিশুদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন। এই সতার দিন দিন শ্রীবৃ্ধি হইতে 
লাগিল এবং অবিলম্বে বহুসংখযক সভ্যদ্বারা ইহা পরিপূর্ণ হইল। 
যাহাতে আপনাদের আলোচনার ফল আরও বিস্তীর্ণবূপে প্রচারিত 
হয় এই উদ্দেশে আপনি ১৭৬৫ শকে স্বিখ্যাত তত্ববোধিনী পত্রিক। 
প্রকাশ করিলেন। এই পত্রিকা-দ্বারা বঙ্গভাষা প্রক্কতরূপে সংগঠিত ও 
অনংকৃত হইয়াছে এবং অপরা ও পরা বিদ্যার, বিবিধ তত্বসমুদধায় 
বঙ্গদেশে ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের নানাস্থলে প্রচারিত হইয়াছে। এইরূপে 
তত্ববোধিনী সতা। ও রামমোহন রায়ের প্রতিিত ব্রাহ্মসমাজ পরস্পর 
সাহাব্য-দার। ব্রন্মোপাসকদিগের সংখ্য৷ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহ।- 
দিকে বিশ্বাস-সুত্রে গ্রথিত করিয়। দলবদ্ধ করিবার জন্য আপনি যথা- 
সময়ে ব্রাহ্গধর্মগ্রহণ প্রণালা প্রবন্তিত করিলেন। এই প্রকুষ্ট-উপায়-দ্বর। 
আপনি উপাসনাকেন্বিশ্বাসভূমিতে বদ্ধমূল করিলেন এবং ব্রন্মোপাসক- 
বিগকে বেদান্তপ্রতি পাদ্য ব্রাঙ্মধশ্মে সংপ্রনামীভূত করিলেন। এইরূপে 
ব্রাহ্মমমাজ সর্বাবয়বসম্পন্ন হইয়! ক্রমশঃ উন্নত হইতে লাগিল এবং 
ইহার স্ৃষ্টান্ত স্থানে স্থানে শাখাসযা সংস্থাপিত হইল। কিন্তু পবিত্র 
ধর্মের উন্নতিত্রোতে অধিককাল অসত্য তিষ্টিতে পারে না। এ কারণ 
বেদাদিগ্রন্থের অত্রাস্ততাবিষয়ক যে ভয়ানক মত এই-সমুদায় ব্যাপারের 
আলতা এত জাতির এন 


৩২৬ মহর্ষি দেবেজ্্রনাথ ঠাকুর 


প্রকাশিত হইল, তখনই বিবেকের অন্থরোধে ও ঈশ্ববের আদেশে 
আপনি উহা! পরিত্যাগ করিয়া! ব্রাক্মত্রাতাদিগকে তাহা হইতে মুক্ত 
করিতে যত্সবান্‌ হইলেন । হিন্দুশান্্ব মন্থন করিয়া পূর্বে সত্যান্ত 
লাভ করিয্নাছিলেন, পরে তন্মধ্যে গরল দৃষ্ট হওয়াতে তদুভয়কে ভিন্ন 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবশেষে ব্রাহ্মধন্ম নামে হিন্দুশাস্ত্রোদ্ধত 
সত্যসংগ্রহ প্রচার করিলেন। ব্রান্গধন্মগ্রহণ প্রণালীও সুতরাং পরি- 
বন্তিত হইল। গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আপনি ত্রাঙ্গধর্ম্বের কয়েকটি 
নির্কিরোধ মূলসত্য নির্দারণ করত তদুপরি ব্রাহ্মমগ্ডলীকে স্থাপন 
করিলেন। এইরূপে সমাজসংস্কার করিয়া আপনি কয়েক বৎসর পরে 
হিমালয় পর্ধতে গমন করিলেন। তথায় ছুইবৎসরকাল অবস্থান করত 
হৃদয়মনকে উপাসনা, ধ্যান ও অধ্যয়নদ্বার! সমধিক উন্নত করিয়! সেখান 
হইতে প্রত্য।গত হইলেন; এবং দ্বিগুণিত উদ্যম ও নিষ্ঠাসহকীরে ও 
বিশুদ্ধ প্রণালীতে সংস্কৃত সমাচারে উন্নতিসাধনে নিযুক্ত হইলেন। যে 
্রহ্মবিদ্যালয়ে আপনি সপ্তাহে সপ্তাহে ত্রাহ্মধর্খের নির্মল যুক্তিপ্রদ 
জান নিয়মিতর্ূপে বিতরণ করিয়া নব্যসম্প্রদায়ের অনেককে ঈশ্বরের 
পথে আনিয়াছেন এবং যে ব্রন্মবিগ্ভালয়ের উপদেশগুলি গ্রন্থবদ্ধ হইয় 
গ্রচারিত হওয়াতে শত শত লোকে এখনও ব্রাহ্মধর্ম্নের মত ও বিশ্বাম 
বুঝিতে সক্ষম হইতেছে, আপনিই তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন 
কিন্ত আপনার যথার্থ মহত্ব তখনও পর্য্যস্ত সমাকৃরূপে প্রকাশ পানর 
নাই। যখন আপনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্যবূপে 
পবিত্র বেদী হইতে ব্রাহ্মধন্থ্ের মহান্‌ সত্যসকল বিবৃত করিতে লাগি- 
লেন, তখনই আপনার হৃদিস্থিত মহোচ্চ ও সুগভীর ভাবনিচয় লোকের 
নিকট প্রকাশিত হইল ; এবং বিশেষরূপে ঈশ্বরের দিকে উপাসকদিগের ' 
জাদযন্জতি তআাকর্ঠণ করিল 1 কতদিন সবামনা সভার হি 
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উত্তপ্ত হইয়া সমাজে আসিয়া আপনার হৃদয়বিনিঃস্থত জ্ঞানামুতলাভে 
শীতল হইয়াছি, কতর্দিন আপনার উৎসাহকর উপদেশ দবার। আমাদের 
অসাড় ও মুমূর্বুআস্মা পুনর্জীবিত হইয়াছে এবং আপনার প্রদর্শিত 
আধ্যাত্মিক বাজ্যের গান্তীর্ধযে ও সৌন্দর্য পুলকিত হইয়া সংসারের 
প্রতি বীতরাগ হইয়াছে। সেই-সকল স্বর্গীয় অন্থপম 'ব্যাখ্যান পরে 
পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে । আমরা তত্শ্রবণ-ছারা যে মহোপকার 
লাভ করিয়াছি, বোধ করি অনেকে পাঠ করিয়া তাদৃশ ফলপ্রাপ্ত 
হইবেন। পরস্ত ইহা আমাদের দুঢ়বিশ্বাস যে এই অমূল্য পুস্তক 
ভবিষ্যতে দেশবিদেশে উপধুক্তরূপে সমাদূত হইবে। এইপ্রকার 
সাধারণ ভাবে আপনি স্বীয় হৃদিস্থিত আদর্শ অনুসারে ব্রাঙ্গমগ্ুলীর 
কল্যাণসাধন করিয়াছেন, আবার বিশেষরূপে আমাদের মধ্যে কেহ 
কেহ আপনার পুত্রসদৃশ ন্নেহপার্র হইয়! পরম উপকার লাত করিয়া- 
ছেন। তাহারা আপনার জীবনের গৃ়তম মহত্ব অনুভব করিয়া 
এবং আপনার উপদেশ ও দৃষ্টান্তে এবং পবিত্র সহবাসে উন্নত হইয়া 
আপনাকে পিতার ন্ায় ভক্তি করেন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে 
আপনাকে যথার্থ বন্ধু ও সহায় জানিয়! চিরজীবন আপনকার নিকট 
ক্কৃতজ্ঞতা-খণে বন্ধ থাকিবেন। ব্রাক্ষধন্ম যে গ্রীতির ধর্ম এবং কঠোর 
জ্ঞান ও শূন্য অনুষ্ঠাকের অতীত তাহ! আপনারই নিকট ব্রাঙ্গেরা শিক্ষা 
করিগ্লাছেন এবং আপনারই উপদেশ ও দৃষ্টান্তে তাহার। ব্রাহ্মধর্দের 
আধ্যাত্মিক পবিত্রতা ও আনন্দ হৃদয়ঙ্জম করিতে সক্ষম হইয়াছেন । 
এই-সকল মহোৌপকারে উপরুত হইয়া আমাদের হৃদয়ের রুতজ্ঞতা- 
ও ভক্তিস্থচক এই অভিনন্দনপত্রথানি অগ্ভ আপনাকে উপহার 
দিতেছি। শৃন্ত প্রশংসাবাদ করা আমাদের অভিপ্রায় নহে, কেবল 


॥ 
২০০ ০-০০4৫, 2০০২৯৯৭4০০০ ১, সির. নিলা -ন ্ . 


৩২৮ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


এই কার্যে গ্ররৃত্ত হইতে সাহসী হইয়াছি। আপনার মহত্বের অযোগ্য 
এই উপহারটি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে পরমাপ্যায়িত করিবেন। 
পরমেশ্বর আপনার হৃদয়ে বিমলানন্দ (বিধান করুন,আপনার সাধুকামনা- 
সকল পূর্ণ হউক এবং আপনার ব্রহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হউক। 
শ্রীকেশবচন্ত্র সেন প্রভৃতি 1৮ 

এই অভিনন্দনপত্রের উত্তরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ষে প্রত্যুত্তর 
প্রদান করেন, তাহ! নিম উদ্ধত হইল! 

গহে প্রিয়দর্শন কেশবচন্দ্র ও গ্রীতিভাজন ব্রাহ্গবন্ধুগণ আমি আদর- 
পুব্বক কিন্তু সম্কুচিত হইয়া আপনাদের নিকট হইতে এই প্রেমোপ- 
হার গ্রহণ করিতেছি । আমার পক্ষে ইহা অভাবনীয় অচিগ্তনীয় 
ব্যাপার ; ইহ! আমার কথন চিন্তার পথেও আইসে নাই যে, আমি 
আমার যৎকিঞ্চিৎ কার্যে আপনাদের এপ্রকার প্রীতি ও অন্ুকুলতা। 
আকর্ষণ করিব। আমি এই হিন্দৃস্থানের স্বকীয় হিন্দুজাতির মমতাতে 
বদ্ধ হইয়া ইহাকে পবিক্র ব্রাহ্গধশ্শ-ত্বারা সংস্কত ও উন্নত করিতে 
ব্যাকুল রহিয়াছি। এই ব্রাহ্মধন্দের যে মধুর অমৃতরস আ্বাদন করিয়া 
আমার আত্মা তৃপ্ত হইয়াছে, তাহাই আমার স্বজাতির মধ্যে পরিবেষণ 
করিবার নিমিত্তে মন নিতান্ত উৎসুক রহ্য়াছে। আমি কেন 
প্রথমে নির্বিশেষে সমুদয় উপনিষদূকে অবলম্বন'করিয়। এই হিন্দু- 
সমাজে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য বলিয়া ত্রাহ্মধন্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিলাম, পরে কেনই বা এখন তাহার পরিবর্তে ব্রাহ্গধন্মগ্রন্থ প্রকাশ 
করিয়া ইহাতে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, 
তাহার আমূল হেতু এই অবসরে সংক্ষেপে আপনাদের নিকট ব্যক্ত 
করিতে ইচ্ছী হইতেছে। প্রথম বয়সে আমার শিকটে এই নক্ষত্র- 


ব্রিচত্বারিংশ অধ্যায়_অভিনন্দনপত্র ও তাহার প্রত্যুত্তর ৩২৯ 


এই অগণ্য নক্ষত্রপুর্ণ অনস্ত আকাশ আমার নয়নপথে প্রসারিত হইয়া 
প্রদীপ্ত হইল। তাহার আশ্চর্য্ভাবে একেবারে আমার সমুদায় যন 
সমুদয় আত্মা আকুষ্ট হইল! অমনি বুদ প্রকাশিত হইয়া সিদ্ধান্ত 
করিল যে এ কখন পরিমিত হস্তের রচন1 নহে। সেই মুহূর্তে অনন্তের 
ভাব হৃদয়ে প্রতিভাত হইল $ সেই মুহুর্তে জ্ঞান-নেত্র বিকশিত 
হইল। তখন আমার পাঠ্যাবস্থা। একথা অদ্যাপি আমি কাহারও 
নিকটে প্রকাশ করি নাই। আপনাদের অদ্যকার পৌহার্দে বাধ্য হইয়া 
হৃদয়দ্বার উদঘাটন করিয়। তাহা এখন ব্যক্ত করিতেছি। প্রথমে এই 
অনস্ত আকাশ হইতে অনন্তের পরিচয় পাইলাম, যেন আবরণ তেদ 
করিয়া অনস্ত ঈশ্বর আমাকে দেখা দিলেন যেন যবনিকার এক পার্শ্ব 
হইতে মাতার প্রসন্ন বদন দেখিতে পাইলাম । সেই প্রসন্ন বদন আমার 
চিন্তপটে চিরদিনের নিমিত্ত মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। প্রথম বয়সে উপ- 
নয়নের পর প্রতিনিয়ত যখন গৃছেতে শালগ্রামশিলার অর্চন। দেখিতায, 
প্রতিবৎমরে যখন ছুর্গাপুঙ্জার উৎসবে উৎসাহিত হইতাম, প্রতিদিন 
যখন ব্দ্যালয়ে যাইবার পথে ঠনঠনিয়।র শিদ্দেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া! 
পাঠের পরীক্ষ। হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য বর প্রার্থন৷ কৰিতাম, তখন 
মনের এই বিশ্বাস ছিল বে ঈশ্বরই শালগ্রামশিলাঃ ঈশ্বরই দশভূজা দুর্গা, 
ঈশ্বরই চতুভু্জ। সিদ্ধেশ্বরী । কিন্তু সেই শুতক্ষণে যেমন এই অনন্ত 
আকাশের উপরে আমার নয়ন-যুগল উন্দমীলিত হইল, অমনি আমার 
জ্ঞান উন্মীলিত হইয়া মনের পৌন্তলিক ভাবকে ক্ষণকালের মধ্যে 
তিরোহিত করিয়া দিল। অমনি জানিলামঃ অনস্ত আকাশের 
অগণ্য নক্ষত্র পরিমিত হস্তের কার্ধ্য নহে, অনন্ত পুকষেরই এই অনস্ত 
রচনা । প্রথম উপদেশ অনন্ত আকাশ হইতে পাইলাম । পরে 
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উথ্িত হইল। সেই উদাস ভাবের আনন্দে হৃদয় এমনি বিকশিত 
হইল যে সেরাত্রি চক্ষুতে নিদ্রা আইল না। তাহার পরদিনে সে 
আনন্দ চলিয়া গেল। তখন আমি ঘোর বিষাদে অকুল চিন্তাতে নিমগ্র 
হইলাম । পিপাসাতুর পথিকের ন্ায় সেই আনন্দের আকর প্রেমের 
সাগর সত্যন্বরূপের অনুসন্ধানে প্ররত্ত হইলাম। মনে হইতে লাগিল 
যে চিত্ত-পটের জ্ঞানভূমিতে অনন্তের যে সুন্দর ছবি মুদ্রিত রহিয়াছে, 
তাহা কি কেবল ছবিমাত্র? তাহা কি মনের ভাবমাত্র? সেই 
বাস্তবিক সত্য কি নাই, যাহার এই প্রতিবিষ্ব, যাহার এই প্রতিরূপ? 
এই প্রকারে বুদ্ধির মহা আন্দোলন চলিল। এই আন্দোলন ও আলো- 
চনাতে খন আমার মন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছিল, তখন হঠাৎ উপ- 
নিবদের এক ছিন্নপত্র আমার হস্তে নিপতিত হইল। যখন প্রথম 
তাহাতে পাঠ করিলাম “ঈশাবাস্তমিদং সর্ধং বৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ 
তেন ত্যক্তেন ভুন্তরীথা ম গৃধঃ কন্তন্বিদ্ধনং”। তখন আমার মন এক 
আনন্দময় নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিল। ইহার পূর্বে আমার মনে 
এই ভ্রান্তি ছিল যে আমাদের হিন্দু-শান্ত্রে পৌত্তলিকত1 ভিন্ন নিরাকার 
নির্বিকার সত্যন্বর্ূপের নির্দেশ নাই। আমাদের এই দুর্ভাগ্য হিন্দস্থানে 
একমেবাদ্ধিতীয়ং পরব্রক্মের কখন অর্চন] হয় নাই। পরে যখন আমার 
হ্বদয়ের ভাবের প্রাততাব উপনিষদের পত্রে প্রথম প্রত্যক্ষ দেখিলাম, 
এই ব্রহ্মাণ্ডের যে-কিছু পদার্থ সমুদয়ই ঈখর-ন্বারা ব্যাপ্ত রহিয্বাছেঃ 
পাপচিন্তা ও বিষয়লালস! পরিত্যাগ করিয়া ত্রহ্মানন্দ উপভোগ কর, 
কাহার ধনে লোভ করিও ন!। তখনই আমার ত্বদয় উৎসাহ ও 
আনন্দে উচ্ছসিত হইয়। উঠিল। তখন সধুদয় উপনিষদূকে সমুদ্রায় 
বেদকে আমার মনের শ্রদ্ধা আসিয়া আলিঙ্গন করিল। পূর্বে আমার, 
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ব্যাপ্ত হইল। অসমধ্ধে অনির্দেগ্ত বন্ধুর স্তায় অপরিচিত বেদশান্ত্র হইতে 
আমার ভ্বদয়ের চিরপরিচিত আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি পায় 
কৃতজ্ঞতা-সহকারে আমার মস্তক তাহার নিকটে অবনত হইল। উপ- 
নিষদের এক এক মহাবাক্যে আমার আত্মা জ্ঞান-সোপানে উন্নত হইতে 
লাগিল । প্বর্গা বা ইদমগ্রআাসীৎ তদাত্মানামবাবেৎ অহং ত্রহ্গাম্মীতি।” 
ইহার পুর্বে কেবল ত্রদ্ধ ছিলেন? তিনি আপনাকে জানিলেন, আমি 
ব্হ্ম। পসদেব সৌয্যেদমগ্রআপীদেকমেবাহিতীয়ং”। ইহার পুর্বে 
হে প্রিয় শিষ্য সৎস্বরূপ পরব্রন্ধই ছিলেন, তিনি একই অদ্ধিতীয়। 
“স্তপোতপ্যত সতপন্তপ্ু1 ইদং সর্ধমস্থজত যদ্দিদং কিঞ্চ”। তিনি 
আলোচনা? করিলেন, তিনি আলোচনা করিয়া এই-সমুদায় যাহা কিছু 
স্ষ্টি করিলেন। «“স যশ্চায়ং পুরুষে যম্চাসাবাদিত্যে স একঃ।” 
সেই__ে ইনি পুরুষে এবং যে ইনি আদিত্যে-তিনি এক। কিন্ত 
যখন আবার এই উপনিষদে দেখিল!ম “অয়মাতু। ব্রন্গ “সোইহমন্ি' 
তত্বমসি এই আত্মা ব্রহ্ম, তিনি আমি. তিনি তুমি_-তখনই বুঝিলাম ফে 
বরাঙ্গ-ধর্থ্বের মূলতত্বের সহিত ইহার সকল বাক্যের একা নাই। 
আবার তাহাতে যখন দেখিলাম যে প্যাহার] গ্রামে থাকিয়৷ ফাগ যজ্ঞ 
প্রভৃতি কর্ম্মকাজের অনুষ্ঠান করে, ভাহারা মৃত্যুর পরে ধমকে প্রাপ্ত 
হয়, ধৃম হইতে” রাত্রিকে, রাত্রি হইতে কৃষ্ঃপক্ষকে, কৃষ্ণপক্ষ 
হইতে দক্ষিণায়নের মাস-সকলকে, দক্ষিণায়নের মাস-সকল হইতে 
পিতৃলোককে, পিতৃলোক হইতে আকাশকে, আকাশ হইতে চন্ত্র- 
লোককে প্রাপ্ত হয়? এবং সেই চন্দ্রগোকে স্বীয় পুণ্যফল ভোগ করিয়া 
পুনর্বার এই পৃথিবীলোকে জন্মগ্রহণ করিবার নিমিস্ত চন্দ্রলোক হইতে 
বিচ্যুত হইয়া আকাশকে প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ুকে প্রাপ্ত হয়, 
বায় হত ধম তয় ধম উতউয়া বাষ্প তয় বাষ্প উহা 72 ৮ ০ 
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হইয়া বর্ধিত হয়, তাহার এখানে ব্রীহি, যব, ওষবি বনম্পতি তিল মাষ 
হইয়া উৎপন হয় » সেই ত্রীহি, যব, তিল মাধাদি অন্ন ষে যে ভক্ষণ করে, 
সেহ সেই স্ত্রীপুরুষ হইতে তাহারা এখানে জীব হইয়! জন্মগ্রহণ করে”_.. 
তখনই এই-সকল বাক্যকে অযোগ্য কল্পন1 খলিয়! নৌধ হইল । আবার 
যথন তাহাতে দেখিলাম, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের মুক্তি নির্ববাণ- 
মুক্তি, তখন আমার আত্মা তাহাতে ভয় দর্শন করিল। “যথা নদাঃ 
্বন্দমানাঃ সমুদ্রেতস্তং গচ্ছস্তি নামরূপে বিহায়। তথ? বিদ্বান্‌ নামরূপাদৃ- 
বিষুজঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং”। যেমন নদীসকল স্তন্দমান 
হইয়া নামরূপ পরিত্যাগ করিয়। সমুদ্রেতে লীন হয়, সেইপ্রকার 
প্রহ্ধপ্তব্যক্তি নামরূপ হইতে বিষুক্ত হই! পরাৎ্পর পুর্ণপুরুষকে প্রাপ্ত 
হয়। ইহা তো মুক্তির লক্ষণ নহে, ইহা ভয়ানক প্রলয়ের লক্ষণ! 
কোথায় ত্রাঙ্মধন্্ে আত্মার অনস্ত উন্নতি, আর কোথায় বেদান্তে তাহার 
এই নির্বাণমুক্তি_-পরস্পর অন্ধকার ও আলোকের গ্যাস বিতিন্ন। 
'বেরাস্তের এই নির্বাপযুক্তি আমার আত্ম।তে স্থান পাইল না। তথাপি 
একথা। বল! বাহুল্য যে উপনিষদের যে-সকল বাক্যে যায় শোক, যাক 
তাপ, যায় হৃদয়তারঃ তাহার যে-সকল বাক্যে আমাদের আত্বা। তরতি 
শোকং তরতি পাপ]ানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোহমুতো! ভবতি” সেই-সকল 
মহাবাক্য অদ্যাপি শিশ্বপ্ত বন্ধুর স্তায় আমাকে সৎপঞ্চে অমৃতপথে লইয়া! 
যাইতেছে । তাহার! কদাপি আমাকে প্রতারণা কবে নাই। দেইসকল 
মহাবাক্যে আমার শ্রদ্ধা আরও দিন দিন গাঢ়তর হইতেছে । অদ্্যাপি 
সময়ে সময়ে তাহাব্ গু অর্থসকল আমার আলোচনাপথে আপিক়। 
মাতার শ্ায় আমাকে শান্তি প্রদান করিয়া থাকে। সেই সেই ভূরি 
ভুরি নহাবাক্য ত্রাহগবর্মগ্রস্থে প্রথম থণ্ডে যোড়শ অধ্যায়ে বিতক্ত হইয়! 
দীপ্তি পাইতেছে। 


ত্রিচত্বারিৎশ অধ্যায়__-অভিনন্দনপত্র ও তাহার প্রত্যুত্তর ৩৩৩ 


“আমি ( প্রথম যখন ব্রাঙ্মলমাজে আসিয়া যোগ দিলাম, তখন 
দেখিতাম-্ীহারা নিয়মমত প্রতি বুধবারে সমাজে আমিতেন, তাহা- 
দরের মধ্যে কেহই ব্রাঙ্গসমাজের উপদেশ অনুসারে পৌত্তলিকত| পরিত্যাগ 
করিতে উৎসুক ও উন্মুখ হইতেছেন না এবং তাহাদের মধ্যে কেহই 
প্রণালীমত প্রতিদিন ব্রন্মোপাসনাও করেন না। আমি অনেক, 
আলোচনা করিয়। তাহাদের নিষিতে ব্রাহ্মধর্ম-ব্রত প্রতিষ্ঠ। করিলাম । 
তছদেশে সেই ব্রতে কতকগুলি প্রতিজ্ঞার মধ্যে এই ছুই প্রতিজ্ঞা নিবদ্ধ 
আছে যে, “পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া স্থষ্ট কোন বস্তর আরাধনা করিব না । 
এবং রোগ বা বিপদের দিবস ভিন্ন প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও গ্রীতিপূর্ববক, 
পরব্রন্মে আত্ম! সমাধান করিব ।” কিন্তু ছঃখের সহিত বলিতৈছি যে, 
তাহাতে আমি আশার অনুধায়ী ঝড় ঞতকাধ্য হইতে পারি নাই। 
অতএব আপনারদের প্রদত্ত এই অভিনন্দনপত্র অতিশয় সঙ্গুচিত 
হইয় গ্রহণ করিতেছি। খাহার? আমার প্রতি অনুকূল হইয়া! এই 
অভিনন্দনপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহার] যদি সকলেই আপনারদের 
কতিপয় অএসর ত্রাহ্মদিগের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী পৌন্তুলিকতা। পরিত্যাগ 
করিতেন এবং প্রতিদিন পরক্র্গের উপাসনাতে নিযুক্ত থাঁকিতেন, তাহ! 
হইলেই আমি এই অভিনন্দনপত্র হৃদয়ের স্ানন্দের সহিত গ্রহণ করিতে 
পারিতাম। এখন আপনাদের উপর আমার এই অনুরোধ যে যাহাতে 
ব্রান্মেরা সকলেই পৌতুলিকতা পরিত্যাগ করিয়া! আধ্যাত্মিক ভাবে 
দিনান্তে নিশান্তে ঈশ্বরের উপাসন! করেন, দিনে নিণীথে তাহার 
মহিমা গান করেন, এমন প্রকৃষ্ট উপায়-সকল নির্ধীরণ করিয় 
কায়মনোবাক্যে তাহাতে যত্বশীল থাকুন। আমি যতদুর কৃতকার্য 
হই নাই, যদি দেখিতে পাই আপনার! সেই হৃত্র অবলগ্ধন করিয়া 
আমার আমান্গযাধী কতকার্বা ত৯7তাচন ভীত 7 ভান 


৩৩৪ মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


হইবে, তাহার সহিত অদ্যকার এই অভিননানের উপমা! হয় না। 
ভারতবর্ষীয় ব্রা্গস্মাজজ ভারতবর্ষের এক কোণ হইতে সম্প্রতি 
উঠিতেছে, পরে হয় তো ইহা নামান্ুযায়ী কার্য করিবে, 
হয়তো। এতকাল যাহা হয় নাই, ইহা-তবার! তাহা হইবে--এক ঈশ্বরের 
উপারন| ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইবে ) সকলে একবাক্য হইয়া পৌন্তলিকত। 
পরিত্যাগ করিবে $ এই ছুইটি আমার কামন!। ঈশ্বর এই মঙ্গল অভি- 
গ্রায় সম্পন্ন করিবার নিমিত্তে আপনাদের হৃদয়ে উৎসাহ বর্ধন করুন 
এবং আপনাদের সকলের মগ্গলবিধান করুন। তিনি আপনাদের 
ধর্দুতাব প্রদীপ্ত করুন। তাহারই দিকে সকলের লক্ষ্য হছউক। 
ওঁ একমেবাদ্িতীয়ম্‌।” 





চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় | 
ব্রান্ম সম্মিলন সভা । 


কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া কেশবচন্ত্র প্রমুখ নব্য 
ব্রাহ্মদল নৃতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইলেন। তাহার! 
একদিন এক বৃহৎ সতা করিয়া স্থির করিলেন যে ভারতব্ষাঁয় 
ব্রাহ্মনমা্জ স্থাপন করিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত তাহার! উপযুক্ত স্থানা- 
ভাবে একত্রে বদিয়া উপাসনা করিতে পারিতেন না। একদিকে যেষন. 
তাহারা নৃতন ক্রাহ্ষপমাজ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন 
অন্যদিকে তেষনি তাহারা ভারতবর্ধের নানাস্থানে গমন করিয়া ত্রাঙ্মধর্ম 
প্রচার করিতে লাগিলেন। কেশবচন্ত্র কষেকজন যুবক প্রচারকসহ 
প্রচান্,করিতে করিতে পঞ্জাব পর্যাস্ত গমন করিলেন এবং অনেক স্থানে 
বন্কৃতা ও উপদেশ প্রদান করিয়া শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিয়া দীর্ঘকাল 
প্রচারের পর কলিকাতা! প্রত্যাগমন করিলেন । যদিও মহ্র্ির সহিত 
তাহাদের বাহিরের যোগ প্রায় একেবারে বিচ্ছিত হইয়াছিল, তথাপি 
কেশবচজ্্র মহ্ষিন্রে অন্থরোধ করাতে তিনি একত্রে ব্র্বিদ্যালয়ে 
উপদেশ প্রদান করিতে বন্মত হয়েন। তদন্ুুসারে নিয়লিখিত বিজ্ঞাপনটি 
ধর্মতিত্বে প্রকাশিত হয়। “বিগত ২৩ বৈশাখ ১৭৮৯ শক রবিবার 
হইতে সংস্কৃত কলেজের দৃক্ষিণভাগে ট্রেনিং ইন্রিটিউসনের গৃহে কলি- 
কাতা ব্রহ্মবিদ্যালয় পুনঃপ্রতিঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র 
নাথ ঠাকুর সময়ে সময়ে বাঙ্গলাতে এবং শ্রীযুক্ত বাবু কেশব্চন্ত্র দেন 
নিয়মিতরূপে ইংরাজীতে উপদেশ দান করিবেন। ব্রাঙ্গধর্থ্ের তত্ব 


৩৩৬ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


এবং নীতিবিষয়ে পরম্পরাক্রমে উপদেশ প্রদত্ত হইবে। অপরান্ণ ৫ ঘটি- 
কার পর বিদ্যালয়ের কার্ধ্য আরন্ত হইয়া থাকে ।” 

কেশবচন্্র জলস্ত উৎসাহের সহিত ত্রাঙ্মসমাজের সেবা করিতে প্রন 
হইলেন বটে কিন্তু তাহার দলের মধ্যে কাহা£ও কাহারও মধ্যে অত) 
নিরাশ আপিয়। উপস্থিত হইল। সেই সময়ের মিরারে নিশ্ললিখিত 
ভাবের লেখা বাহির হইতে লাগিল। “আমাদের বিশ্বাস কমিয় 
আনিয়াছে। আমরা ভাবশূন্ হইয়া পড়িয়াছি, এবং যে সাংসারিকত1 
ও উঁদাসীন্ের আমরা এত নিন্দী করি, তাহাতেই আমরা নিমগ্ন 
হইতেছি। * ৯ * যেখানে শান্তি নাই, সেখানে শাস্তিঃ শাস্তিঃ বলিয়া 
চীৎকার করা নিক্ষল। আমাদের মনের বর্তমান অবস্থায় আমা- 
দ্িগের দেশের যে আমরা কোন উপকার সাধন করিতে পার্িবঃ 
তাহা অদস্তব। আমরা এইরূপ অনুভব করিতেছি, এবং হৃদয়ের শৃস্তত। 
বৃথা বাহ্ভাব-দ্বারা আচ্ছাদন কর! অথবা উহার ঘোর মালিগ্ত বলপূর্ববক 
তাবুকতা উদ্দীপন করিয়া তথ্বর্ণে অনুরঞ্জিত করা, নির্কিস্স মনে করি! 
না। ইত্যাদি)” যখন এইরূপ নিরাশার অন্ধকারে মন আচ্ছন্ন, তখন 
কেশবচন্ত্র অন্যান্ত চিন্তাকুল হইলেন। তিনি এইভাব দুর করিবার জন্য 
অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কাহার বন্ধুগণ ঈখর দর্শন করিবার 
জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তাহারা অনেক শময়ে ঈশ্বর-দর্শন- 
পিপাস্থ হইয়া একাকী নিজ্জনে বাস করিতে লাগিলেন। “একদিন 
সকলে কেশবচন্দ্রকে ঈশ্বরদর্শনের বিষয় জিড্ঞাদ! করাতে তিনি বলি- 
লেন, ব্রক্মদর্শন জন্য ধর্দরপিত। দেবেন্দ্রনাথ খষিআম্মা, তাহার নিকটে 
এ সম্বন্ধে সকলের উপদেশ গ্রহণ কর1 কর্তৃব্য।” তৎপরে সকলকে 
লইয়া একদিন তিনি মহর্ষির নিকট গমন করিলেন । মহধি তীহা- 
দিগকে বলিলেন এব্রন্ষদর্শন বিনা ব্রাহ্ম হয় না। তোমরা বরাক্ষ 


চতুশ্চস্বারিংশ অধ্যায়_ ব্রান্ম সম্মিলন সভা! ৩৩৭, 


হইস্বা এখনও ব্রহ্গদর্শন কর নাই। আমরা দিবসে নিয়ত কুর্য্যালোকে 
বাস করিতেছি অথচ হ্ূরধ্য ষে আছে তাহা আমর! সর্বদা মনে 
করি না, ইহা যেষন সতা, তেমনি ইহাও সত্য যে আমরা নিয়ত 
্রক্ষদর্শন করিতেছি, অথচ তাহাকে বে দর্শন করিতেছি তাহ! 
আমর! বুঝিতে পারিতেছি না।” এইরূপে তিনি যুবকদিগকে নান. 
ভাবে ব্রহ্মসত্তার উপলন্ধিবিষয়ে অনেক উপদেশ প্রদান করিলেন। 
মহর্ষির নিকটে ব্রহ্মদর্শন এমন সহজ ও স্বাভাবিক হইয়াছিল যে তিনি 
বুঝিতে পারিজ্েন না কেমন করিয়া লোকে বলে যে তাহার ব্রক্ষদর্শন 
হয় নাই । একবার বহুদিন পূর্বে প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে ঈশ্বরদর্শন 
সন্বন্ধে এইরূপ কথা বলিয়া ত্রাহাকে চমত্কৃত করিয়াছিলেন, আর 
আঞজও তাহার এইরূপ স্বাভাবিক ও সহজ ত্রহ্মদর্শনের ভাব দেখিয়া 
কেশবচন্দ্র ও তাহার বদ্ধুগণ বিস্ময়ে অতিভূত হইলেন । 

এই বৎসরে যুবকদল ইচ্ছা করিলেন, তাহার! ব্রন্মোপাসনাতে মগ্ন 
হইয়া সমস্তদিন যাপন করিবেন এবং ব্রহ্ম-সহবাসে সত্য, পুণ্য ও 
প্রমান লাভ করিয়া]! কুতাথ হইবেন। যুবকেরা এই সময়ে ব্রাহ্ম- 
সমাঙ্ধের উপ।সনাতে সংকীর্তন এবং মৃদগ্গের ব্যবহার প্রচলন করিয়া 
সংকীর্তনের মধুর আস্বাদন পাভ করিতেছিলেন। বান্তবিকই এাক্ষ- 
সমাঙ্জে সংকীর্ভনের প্রবর্তন ব্রাহ্মদিগের পক্ষে এবং দেশের শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের পক্ষে এক নবধূগের আরন্ত বলিলে অন্যুক্তি হয় না। পূর্বে 
দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ভাবিতেন অশিক্ষিত টবষ্বগণ সংকীর্ভন 
করেন এবং মৃদক্গ করতালির ধ্বনির সহিত সংকীর্তন করিয়া মত্ত 
হওয়া! ভাহাদেরই সাজে, কিন্তু নবধুগে নূতন আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষিত: 
ব্যক্তিগণ যে আবার এইপ্রকার সংকীর্তনের তাবে বিভোর হইয়া! 
উন্মত্তের ন্যায় নৃত্যাদি করিবেন, ইহা তাহারা করনাও করিতে পারেন 

২২ 


৩৩৮ মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


নাই। কিন্তু কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাঞ্জে সংকীর্তন আরম্ত করিয়া 
এই মহাত্রান্তি হইতে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে উদ্ধার করিয়া 
তাহাদিগকে তক্তিরসের মধুর আস্বাদন দিয়াছিলেন। প্রথমে বিজয়রু্চ 
গোস্বামী মহাশয় পাপে মলিন মোর] চল চল ভাই+ এই সংকীর্ভনটি রচন। 
করেন এনং তাহা গান করিয়া অনেক যুবকক্রাহ্মকে যোহিত করেন। 
৯৭৮৯ শকের ২০ আশ্বিন দিবসে ব্রাঙ্গসসমাজে প্রথম সংকীর্ভন আরস্ত 
হয়। প্রথমে বিজয়রু্খ, পরে সাধু অঘোরনাথ, ক্রেমে অন্তান্ত যুবক 
গ্রণও সংকীর্তীনের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। এই শকে ৯ই অগ্রহায়ণ 
দিবসে যুবকেরা একত্রিত হইয়া প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি প্রায় দশ- 
ঘটিকা পর্যযস্ত ব্রন্মোৎসবে অতিবাহিত করেন। রাত্রিতে মহর্ষি 
উপাসনার কাঁধ্য সম্পন্ন করেন। এই বক্ষোৎসবে ব্রাঙ্গেরা এক নুতন 
ভাব লাভ করিলেন। 

যদিও এই সময়ে প্রাচীন ও নব্য ব্রাঙ্মগণের মধ্যে মতগত পার্থকা- 
নিবন্ধন তীহারা ভিন্ন ভিন্ন সমাজ্ভুত্ত হইয়া আপন আপন মতানু- 
যায়ী কার্ধা করিতে আরম্ভ করিলেন, তথাপি তাহারা ইহা বুঝিতে 
পাবিলেন যে এই ছুইদ্দলের মধ্যে শ্রীতি ও সন্ভাব থাক একাস্ত 
বাঞ্ছনীয় । তজ্জন্য তাহারা ব্রান্গস্ম্মিলন সভা নাম দিয়া এক সমিতি 
স্থাপন করিলেন এবং মহর্ষি দেবেস্্রনাথকে প্রথম অধিবেশনে বক্তৃতা 
করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন । মহর্ষি চিরকালই গ্রীতির সাধন 
কারগাছিলেন। তাহার জীবনে ঈশ্বরে প্রীতি ও মানবে গ্রীতি এই 
ছুই মহত্তাঁব চিরকাল বর্তনান ছিল। তাহার ঈশ্বরোপাসনার অর্থ 
“তার্মন্‌ প্রীতিত্তম্য প্রিক্লকাধ্য সাধনঞ্চ।” বল! বাহুল্য যে তিনি এই 
বিরোধে অত্যন্ত বাথা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তজ্ন্ত তিনি কোন 
দিনই তাহার উচ্চস্থান হইতে নিগ্সে অবতরণ করিয়া সাধারণ মানবের 


চতুশ্তত্বারিংশ অধ্যায়-_ব্রাহ্গ সম্মিলন সভা ৩৩৯ 


ন্যায় ক্রোধোন্মস্ত হইয়! প্রতিপক্ষের প্রতি বাক্যবাণ বর্ষণ করেন নাই 
জগতের ইতিহাসে এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে 
বিরোধস্থলে সাধুরাও আপনাদের নহত্ভাব রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন 
নাই । কিন্তু মহর্ষি দেবেগ্রনাথ আপনার দার্ঘজীবনে কোন প্রকার লঘু- 
চিত্ততা কখন প্রদর্শন করিয়াছেন কি ন! সন্দেহ । বিশেষতঃ যে সময়ের 
কথা হইতেছে, দেই সময়ে সেই বিরোধের ভীষণ ঝটিকার 
সময়ে তিনি নিগ্গের স্বভািক গান্তী্য অঙ্গুপ্ন ও আ্প্রতিহত রাখিয়! 
আপনার খধিত্ব প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে বখন সকলের ইচ্ছা 
যে ব্রাহ্মদিগের মধ্য পুনরায় সন্ভাব ও সম্মিলন স্তাপিত হয়, তখন 
মহর্ষি যে:এই মহৎ কার্ধে সম্পূর্ণ অন্তঃকরণের সহিত যোগদান করিবেন, 
তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুঈ নাই। স্থৃতরাং ব্রাক্মদিগের ইচ্ছান্ছু- 
সারে তিনি সম্মিলন সভার প্রথম অধিবেশনে “ব্রাহ্মদিগের একাস্থান” 
সন্বদ্ধে একটি স্মদীর্ঘ বন্ৃতা করেন। এই বক্তৃতাতে ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্ম- 
সমাজের লক্ষা এবং দেশের সহিত তাহাদের সম্বন্ধবিষয়ে নিজের মত 
এমন সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে তাহা আমরা যথাযথ উদ্ধত 
করিলাম । 
“ব্রাহ্মদিগের উক্যস্থান 
্রাহ্নুম্মিলন সভার আরম্তহ্চক বক্তৃতা । 
রবিবার । ১১ কান্িক ১৭৮৯ শক। 

“ব্রাহ্মন্মিলনসভ। সংস্থাপন করিয়া আমার নিকটে ইহার সভ্যের। 
পরার্থন। করিয়াছেন যে অগ্ভ আমি এখানে প্রারস্ত বক্তৃতা কনি। 
অতএব এ সভার উদ্দেগ্ত কি, কিসে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সম্মিলন সমাধা 
হইতে পারে, সম্যদিগের কর্তৃক অস্থরুদ্ধ হইয়া যথাসাধ্য বলিতে 
প্রবৃত্ত হইতেছি। 


৩৪০ মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পক্রাঙ্মলমাঞ্জের ও ব্রাঙ্গধর্ম্বের যতটুকু উন্নতি হউক না কেন, 
তাহাতেই আমার আনন্দ। পূর্বের যে সময়ে ব্রাহ্মধন্ম-ত্রত অবধারিত 
হইয়াছিল, তখন চারি পাচজন ব্রাহ্গকে একত্র দেখিলেই আমার হৃদয় 
আহ্লাদে পুলকিত হইত। অদ্য যখন এতগুলি ত্রাহ্মকে সম্মিলিত 
দেখিতেছি_-আবার আমি যখন তাহাদিগকে আহ্বান করি নাই, 
যখন তাহার! আমাকে আহ্বান করিয়া ব্রাঙ্গসক্মিলনের উপায় আমার 
নিকটে জানিতে, ইচ্ছা করিয়াছেন_তখন আমি যে আহ্লাদিত 
হইব, তাহাতে আশ্চধ্য কি? 

“এই সভার উদ্দে্য কি তাহা ইহার নামেতেই ব্যক্ত হইতেছে ; 
কিন্তু এই উদ্দেশ সফল হইবার যে-সকল উপার, তাহ! নিবৃত্ত রহি- 
য়াছে। যেযে উপায় অবলম্বন করিলে ইহার উদ্দেশ্য সফল হইতে 
পারে, সেই উপায়্-ব্ষিয়ক পরামর্শ দিতে উৎসুক হইতেছি। তোমা- 
দের বিবেচনার জন্য তোমারদের আন্দোলন-পথে আনিবার জন্য 
আমি যাহ! কিছু বলিতে উদ্যান্ত হইয়াছি, হে প্রিয় ব্রাহ্মদকল! 
ইহার মধ্যে যেগুলি তোমাদের সঙ্গত বোধ হইবে, তদনুসাবে 
কার্যে প্রবৃত্ত হইবে; যাহা সঙ্গত বোধ না হইবে তাহা পরিত্যাগ 
করিবে । বিগত-বিবাদ পরুমেশ্বরের ধর্ম লইয়া আবার বিবাদ কি ? 
আরো চেষ্টা কর। উচিত যাহ।তে বিবাদ বিনষ্ট হয়ঃ যাহাতে উক্য 
স্থাপন হয়। 

“ত্রাহ্মধন্ম আমারদের সকলেরি অবলঘন, ব্রহ্ম আমাদের মধ্যবিন্বু-_ 
আমরা সকলে ভাহাকে পরিচারণ! করিতেছি। ব্রাহ্মদিগের সম্মিলন- 
স্থান, প্রকাস্থল ব্রহ্ম, ব্রাহ্মদিগের এ্রক্যস্থল ব্র্গোপাসনা_ যে ব্রন্মোপা- 
লনা সকল শাস্ত্রে ব্যক্ত করিতেছে । সকল শাস্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ব্রন্মোপা- 
সনা । সকলশান্ত্ে যুক্তিলাভের জন্ত ব্রক্দোপাসনার উপদেশ করিতেছেন। 


চতুম্চত্বারিংশ অধ্যার- ত্রান্গ সম্মিলন সভা ৩৪১ 


হিনুস্থানের সকল শাস্ত্রেই এই প্রতিপন্ন করে ষে মুক্তিলাভ ব্রন্ষোপা- 
সনাতে; পৌন্তলিকতা ছুর্দল বুদ্ধির নিমিত্তে । যে ব্রহ্মের উপাসনাকে 
সমুদায় শান্ে একমাত্র উপায্ব বলিয়া নির্ধারণ করিতেছে, সেই 
ব্রদ্মের উপাসনার জন্য ব্রাঙ্গ হইয়াছি। ব্রন্দের উপাসন! এই সম্মিলন 
ভার প্রধান সন্মিলনের উপায়। যদি সম্মিলনসভার প্রতোক সভ্য 
ইহা ইদয়ঙগম করিয়া! যথাবিধি নিয়মিতরূপে একমেবাদ্বিতীয়মের 
উপাসনা করেন, তাহা হইলে সাম্মিলনের মধ্যবিন্দু প্রধান উপায়, 
তাহার! প্রাপ্ত হইতে পারেন। যে ব্রচ্ষকে মধাবিন্দু করিষা গ্রহতার! 
নক্ষত্র চরাচর জগৎ সংসার সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়! ভ্রামামান হইতেছে, 
আমর! %ি সেই ব্রন্ষের চতুর্দিকে এই কয়েকটি লোক মিলিয়। ভ্রাম্যমান 
হইতে পারি না? আত্মাকে লক্ষাস্থানে রাখিয়া সম্মিলনের ত্বকে 
সকলে সফল করিবার চেষ্টা কর। আমারদের হিন্দুস্থানে ব্রহ্ম অপরি- 
চিত বস্ব নহেন। প্রথম কালাবধি এখনে! পর্য্যন্ত সকলেই ব্রহ্গকে 
মানিয়া আদিতেছেন, ব্রঙ্গ আমারবের পিতৃ-সম্পন্তি। সেই ব্রদ্গের 
উপাসনার জন্য ব্রান্মধর্মা। ত্রাক্ষধন্ম্ের মধাবিন্দ ব্রঙ্গ। সেই মধ্যবিন্দু, 
পাইলে সম্মিলনের আর অভাব কি। অহরহ তাহার উপাসনা কর, 
আত্মাকে তাহাতে যুক্ত কর, দেখিবে সকলের সহিত যুক্ত হইবে-_ 
ব্রাহ্মসম্মিলনের এই বিধান। ঈশ্বরের উপাসনা ব্রাহ্মসশ্মিলন সভার 
প্রত্যেক সভ্যের প্রতি বিধান হইল, প্ররিমিত বস্ত পুণ্তলিকার 
উপাদন। তাহাদের প্রতি নিষেধ। ব্রাহ্গধর্থ্ের ব্রতৈতে প্রথম প্রতিজ্ঞা 
এই, স্থষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা খ্রহিক-পারত্রিক মঙ্গলদাতা সর্বজ্ঞ সর্ব, 
ব্যাপী নিরবয়ব একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্ষের প্রতি গ্রীতিদ্বার৷ এবং 
তাহার প্রিয়কার্ধ্য সাধনের দ্বার! তাহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাঁকিব-_ 


টিবি এস সা 2. সরান? সি রর 2 রর লামার ররর রজার 


৩৪২ মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


কোন বন্বর আরাধনা করিব না_-এই নিষেধ সর্ধত্রষ্টাী পরব্রহ্গ মনে 
করিয়া সথষ্ট কোন বস্তর আরাধনা করিব না, কেননা সৃষ্টবস্ত কখনই 
অষ্টা হইতে পারে না। পছিমিত বস্তু কখন অপরিমিত হইতে পারে 
না__আগ্ন্তবৎ বন্ত কখন অনাগ্নত্ত হইতে পারে না। ইহারই 
জন্ত স্থষ্ট কোন বন্তকে ব্রঙ্গ বলিয়া আরাধনা করিব না, এই নিষিদ্ধ 
বাক্যটি ব্রাক্গধন্খত্রয়ের উচ্চ উপদেশ। এই নিষেধবাকা ম্মরণ করিঘা 
রাখা এই সম্মিলনসভার গ্রতি-সভ্যের কর্তব্য । এখানে যে-সকল 
প্রিয় ব্রাঙ্গেরী উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাদিগকে পিজ্ঞাসা করি, এ 
বিশ্বাপ কি কখন তাহাদের আছে যে ঈশ্বর স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া 
তাহার ধর্ম প্রচার করেন? কখনই না। নিরাকার নির্বিকার মহান্‌ 
সতাস্বরূপ অনাদান্ত, তিনি কি ধন্মোপদেশের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ 
হইয়া ক্ষদ্রতাবে পরমসত্য প্রচার করিবেন? ইহা কঞ্ধনই বিশ্বাসের 
যোগ্য নহে। আমাদের ব্রাহ্গধর্ধে এই আছে, ঈশ্বর স্বয়ং ধর্ের 
প্রবর্তক কিসের উদ্দেশ্তে ? না সুনির্মল শাস্তির উদ্দেশে । কি প্রকারে? 
তিনি আমারদের অন্তুবে থাকিয়া অন্তরতম প্রদেশে উপদেশ দেন-_ 
কুর্ধযপ্রকাশের গ্ভায় শুতবুদ্ধি প্রধান করিয়! আমাদিগকে ধন্মপথে রক্ষা 
করেন। পৌন্তলিকতার মূল বিশ্বাস এই, ঈশ্বর স্বয়ং পুথিবীতে 
অবতীর্ণ হইয়া ধর্প্রচার করেন। সকল পৌন্তলিকতার এই মূল 
গভনভূমি ! ত্রাহ্মধর্মী পৌত্তলিকতা হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য এই 
বলিতেছেন যে সর্বজষ্টা প্রব্রহ্গের অবতার মনে করিয়া সৃষ্ট বন্তর 
আবাধন1 করিবে না, আন্দা ও পরমাজ্জার মধ্যে কোন পুত্তলিকার 
ব্যবধান স্থাপন করিবে না। ব্রাহ্মধন্দ্ের এই নৃতন সত্য। ভাঁরত- 
বর্ষে ব্রাঙ্মধন্্ন হইতে প্রথম এই সত্য পাইয়াছি। ইহার পূর্বে যদিও 
ঈশ্বরোপাসনার বিধান শান্ত্রেতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথাপি এ নিষেধ- 


চতুশ্ত্বারিৎশ অধ্যায়--ত্রার্া সম্মিলন সভা ৩৪৩ 


বাঁকা ভারতবর্ষের কোথাও শুনা যায় না। এ নুতন সতা ব্রাহ্গধর্্ম 
হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। ব্রহ্ষোপাসনা ভিন্ন অন্য অন্য দেবতাদের 
উপাসনায় যুক্তি হয় না একথ! সকল শান্ত্েই আছে; কিন্তু একেবারে 
পরিমিত দেবতার উপাসন। পরিত্যাগ করিবার, পৌত্তলিকত1 পরিত্যাগ 
করিবার কথ। কোন শান্সেই নাই । পৌত্তপি তা পরিত্যাগ করিয়। 
কেবল একমাত্র ঈশ্বরের উপাপনাতে প্রবৃত্ত থাক ব্রাহ্মধর্শের প্রসাদে 
ভারতবর্ধের এ নৃতন প্রণালী । পঞ্জান দেশে যদিও একমেব।- 
দ্বিতীয়মের পুক্ধা প্রচপিত হইয়াছে, তথাপি সেখানে পৌন্তলিকতার 
নিবেধ নাই। শিখদিগের মধ্যে পৌন্তলিকতার সঞ্ষে সঙ্গে এক ঈশ্বরের 
উপাসনার উপদেশ। শিখদিগের প্রধান দেবী নয়ন দেবী। সেই 
নয়ন। দেবীর প্রসাদাৎ খড়গ পাইয়া শিখ বীরের মূদপমানদিগকে 
পরাভূত করিয়াছিলেন। এখনে1 শিখেরা জগন্নাথক্ষেত্রে জগন্নাথের 
উপাসন। করে, ক!লীঘাটে আপির। কালীর পুজা করে। পঞ্জাব 
শিখদিগের মধ্যেও যখন এ প্রকার পৌন্তলিকতার ভান, তখন বিচিত্র 
কিযে নানককে তাহার1 অনতার বশিয়া মানিবে এবং তাহার দৈব- 
শক্তি ক্পনা করিবে । শিখদের মধো এই প্রপিদ্ধ প্রবাদ আছে ঘষে 
নানকের শিষ্যেরা নানকের মুত্যুর একরাত্রি পরে তাহার মৃতদেহের 
আচ্ছাদন-বস্ত্র উঠাইয়। দেখিল যে শব নাই, তাহার স্থানে কেবল পুষ্প- 
বাশি রহিরাছে। পঞ্জাবে যাহাদের আদিগ্রন্থে বিশ্বাস, তাহার। 
নানককে ঈশখরের অবতার বলির বিশ্বান করে: দেখ! পঞ্জাবে যদিও 
এক ঈশ্বরের উপাসনা, কিন্তু এ নিগুট সত্যটি তাহারা মনে করিতে 
পারে নাই যে পরামত বস্ত কখন অপরিমিত হইতে পারে না, স্বষ্টু ব্ত 
_ কথন ত্রষ্টা হইতে পারে না। সতএব পঞ্জাবে পৌন্তলিকতা-কলঙ্ক 
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৩৪৪ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


“তাহার! অদ্যাপি পৌন্তলিক রহিয়াছে। নানক তো মহাত্মা ছিলেন, 
পৌত্তলিকেরা তাহার প্রভাব দেখিয়া তাহাকে তো! অবতার বলিবেই | 
কিন্তু এই ভারতবর্ষে গুরু হইলেই অবতার হয়। কবীর কবীর-পন্থী- 
দিগের অবতার, দা দাছুপন্থীদিগের অবতার, আবার এইক্ষণে দশহাজার 
কুকাপন্থীদিগের নিকটে রামসিংহ অবতার হইয়া বিরাজ করিতেছেন ) 
এদেশে যিনি গুরু হন, তিনিই অবতার হইয়া উঠেন । অতএব সাবধান 
হইতে হইবে, অবতারভ্রমে পরত্রন্ধ জ্ঞান করিয়া কাষ্ঠ লোষ্ট মনুষ্য পণ 
কোন সুষ্ট বস্তর আরাধনা করিবে না। এই উপার ব্রাঙ্গদিগের 
সন্মিলনের দ্বিতীয় উপায়। ব্রান্ষধন্থ্ের যে এই ছুইটি মূলতত্ব একমেবা- 
দ্বিতীয়ং সতান্বরূপের উপাসনা! করা এবং পরব্রন্ধ জ্ঞান করিয়। সৃষ্ট 
বন্তর উপাসনা না করা _তাহাই এই  ব্রাহ্গ-সন্মিলন 
সভার প্রথম ও 'দ্বতীয় উপায়। ইহা এদেশে কি ইউরোপে, 
আফ্রিকায় কি আমেরিকায়, সকল স্থানেই সমান। সকল পৃথিবীরই 
বাক্ষধন্ের এই মূলতত্ব। কি মত্ত্যবাপী কি দিব্যধামবাসী ধশ্খ্জীবী 
জীব মাত্রেই ব্রাঙ্মধন্থের অধিকারী; কিন্ত অদ্য যখন এই হিন্দস্থানের 
আদিসমাঙ্জ-গৃহে ব্রাহ্ম-সম্মিলন-সভা সংস্থাপিত হইতেছে, তখন ইহার 
প্রকৃত ও বিশিষ্ট উপান্ন স্থার একটি নির্দিষ্ট করিতে হইবে । যে ব্রাঙ্গ- 
ধন্ম পৃথিবীর এবং সযুদায় জগতের, সেই ব্রাহ্মধর্ম্ের "সঙ্গে ভারতবর্ষের 
এই আদি ত্রাঙ্গসমাজ্জের ও হিন্দু জাতির কি সমন্ধ ব্রা্থদম্মিনন 
সভার এইটি প্রক্কত প্রস্তাব এদেশের ব্রাহ্মদিগের ব্রাহ্ম-সন্সিলনের 
তৃতীয় উপায়। ভারতবর্ষের আদিত্রাঙ্ষসমাজ যে বরা্ধন্মীকে হিন্দু 
সমাজের মধ্যে আনিয়াছেন, ব্রাহ্ম-সাম্মলন-সভা হইতে তাহাকে প্রাণ- 
পণে সেই সমাজের মধ্যে রক্ষা করিতে হইবে । আপনাকে তে 
সজনে কি বিনে সব্বত্র উন্নত করা ফাইউতে পারি কিত তামিল 
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প্রতিজ্ঞা সাধারণ হিন্দুসমাজ্কে উন্নত করিতে হইবে-__সাধারণ হিন্দু- 
সমাকে আমাদের পক্ষে ব্রান্মধন্ম্ের পত্তনভূমি করিতে হইবে ব্রাঙ্গ- 
ধর্দদরকে হিন্দুসমাজের নেতা করিতে হইবে। এই কাধ্যটিই স্থির রাখিয়। 
্রাহ্মরা সকলে ক্য হইয়া কায়্মনোবাক্যে চেষ্টা করিলে তবে আশ। 
করিতে পারি যে, কালে এই প্রশস্ত ও রিচিত্র হিন্দুসমাজ উন্নত ব্রাঙ্গ- 
সমাজে পগিণত হইবে। হিন্দুপ্রথা হিন্দু-রীতি ব্রা্মধশ্থ-দঘবারা পরিস্তদ্ধ 
করিতে হইবে। হিন্দুসমাজের মধো অবিচ্ছিন্ন থাকিয়! যাহাতে হিন্দু 
রীতি নীতি ব্রাঙ্গধন্মের অন্থযায়ী হয়, চেষ্টা করিতে হইবে হিমালয় 
উন্নত .মন্তকে যে-সকল পবিত্র তুধাররাশি ধারণ করে, তাহাতে কি 
সে কেবল আপনার শোভা ও পবিত্রতা সম্পাদন করে, ন1 তাহাকে 
বিগলিত করিয়া হিনদুস্থানের মগল সাধনের জন্য ভূমিতলে নদনদীরূপে 
সহত্রধারে নিঃস্তন্দিত করে ? সেইরূপ ব্রাঙ্গেরা যে ত্রাঙ্গধন্মকে আপনাদের 
শিরোভ্ষণ করিয়। পবিক্র হইয়াছেন, তাহ! সকল হিন্দুসমাজে ওতপ্রোত 
করিয়। তাহার অশেষ কল্যাণ সাধনে প্রাণপণে যর করুন। 

মহাত্মা রামমোহন রায় কি অভিপ্রায়ে এই ভাব্ুতবর্ষে এই ব্রাহ্গ- 
সমাজ সংস্থাপন করেন? ব্রা্ষধন্ম এই হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচার 
করিবার জন্য? কি চীনদিগের জন্য ? একমেবাদিতীয়ং ঈশ্বরের উপা- 
সনা যাহাতে হিন্দুপমাজে প্রচারিত হয়, তিনি এই উদ্দেশে এই ব্রাঙ্গ- 
সমাজ স্থাপন করিলেন এবং বিদ্যাবাগীশ ও গ্তায়রতু মহাশয়দিগকে 
আচারের কম্মে নিয়োগ করিলেন। এই উদ্দেশেই তিনি ভাওজি 
শান্ীকে বেদ পাঠে নিযুক্ত করিলেন, এবং সুললিত বঙগভাষায়, ব্রাঙ্গ- 
সজীত রচনা করিয়া স্বদেশীয় রাগ রাগিন্ী দাবা হিন্দুদিগের ভক্তিকে 
'সকর্ষণ করিবার জন্ত চেষ্টা করিলেন । হিন্দুসমাঞ্জে ত্রাহ্মধন্মভূক্ত 


ক একী না প্রিলি মার নাযারাঅর্রন্র ররর রা 
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ব্রাঙ্মসমাঞ্ছে আসিয়া ঈশ্বরের উপাসনাতে সকল দেশের সকল জাতির 
যোগ দিবার অধিকার আছে এই উহার উদারত। ও মহত্ব। ব্রাহ্ম” 
সমঞ্জের প্রতি প্রথমে মকল হিন্দুদিগের মনে একটি দ্বেষ ছিল? কিন্ত 
বখন তাহার! সমাজের প্রসন্ন ও পবিত্র-ভাব প্রত্যক্ষ করিলেন, মৈথিলী 
ব্রাহ্মণের মুখ হইতে বেদ শ্রবণ করিলেন, ন্ায়রতু মহাশয়ের নিকট 
হইতে উপনিধদের অর্থ ও মন্দ অবগত হইলেন, বিদ্যাবাগীণ মহাশয়ের 
অপূর্ব যুক্তিযুক্ত ব্যাখান-দকল মনে ধারণ করিলেন, তখনি তাহাদের 
হৃদয় ব্রাহ্মনমাজের অনুরাগে আকুষ্ট হল? হিন্দুসমাজের অনেকে 
ত্রাঙ্মঘমাঙ্জে উপাসনা করিতে আসিতে লাগিলেন। দেশীয় ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতেরা মৈথিপী ও মহারাষ্টরীয়েরা, দাক্ষিণাত্য ড্রাবিড়ী ও 
ত্রেলঙ্গীয়েরা, পঞ্জাববাসী শিখেরা সকলেই এখানে আসিয়া আনন্দলাভ 
করিতেন। হিন্লুসমাজে ব্রাহ্মধর্ন প্রবিষ্ট কর! এই সমাজের প্রধান 
উদ্দেগ্ত এবং হিন্দুসমাক্ষে ইহ। প্রবিষ্ট হইয়।ছে বলিয়াই এই আদি- 
সমাজ রহিয়াছে এবং পাশা হইতেছে যে ইহা এদেশে থাকিবে। 
আটত্রিশ বৎসরের মধ্যে দেখিতেছি, যেখানে ব্রক্গোপাসনা হয়, 
সেখানে হিন্দুসন্তানদিগের মহাসমারোহ হইম্নী থাকে । দেখিতেছি 
ক্রমে ক্রমে ব্রাঙ্গসযাঞ্জ হিন্দুসমাঞ্জের মধো ভুক্ত হইতেছে। যেমন 
ব্রাঙ্মধন্নকে আত্মাতে আনিতে যত্রু করিতে হষ্টবে” পরিবারের মধ্যে 
আনিতে যত্ব কারতে হইবে, তেষনি তাহাকে হিন্দুসমাজের মধ্যে 
আনিতে বত করিতে হইবে। পুর্বে ভারতবর্ষে বর্গের উপাসন। অবণ্যের 
মধ্যে ছিল, অরণ্য হইতে ব্রঙ্ষেব উপাসনা আমারদের ব্রাহ্মধর্থের 
আদেশে গৃহের মধ্যে নগরের মধ্যে সমাজের মধ্যে আনিতে হইবে । 
ব্রাহ্মধশ্মের বিধানযত গৃহকম্্র সমাধা করিতে হইবে। সমাজকে বক্ষা 
কারতে হইবে । যর্দি আমর! এই সংকল্প সিদ্ধ করিতে না পারি, তবে 
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ব্রান্মাসম্মিলনের সংকল্প বৃথা হইবে । কিন্তু ইহাতে সময়ের অপেক্ষা 
করে) ইহাতে শান্তভাব চাই, ভূয়োদর্শন ও ধৈর্য্য চাই; যেহেতু 
ইহাতে কেবল আপনি উন্নত হইলে হইবে না, কিন্তু সকলকে সঙ্গে 
করিয়া লইতে হইবে। ক্ষিপ্রকারী হইয়া যদি সময়কে সক্কোচ 
করিতে যাও, সমাঞ্জে বিপ্লব উপস্থিত হইবে ; বিপ্লবের অনেক দোষ। 
অ।পনার লক্ষা ঠিক রাখিয়া ক্রমে ক্রমে হিন্দূসমাজকে ব্রাঙ্গধর্দের 
উপযোগী করিতে হবে । ত্রাঙ্মদিগের যেমন শার্ততাবে উপাসনা 
করিতে হইবে, তেখনি শান্তভাবে গুহকর্খের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে 
হইবে। এতদিন কেবল এই প্রকারেঈ হিন্দুলমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাঙক্গ 
মিশ্রিত হইয়া আসিতেছে ৷ অনস্থকাল ঈশ্বরের রাজা, অত এব অগ্র- 
পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া ঈশ্বরের প্রাকৃতিক ঘটনা-সকল অনুকরণ করিয়া 
ধীরে ধীরে আপনার লক্ষা সিদ্ধ করিতে থাক। যে.সকল বিষয়ে 
শক্যস্থাপন কর ত্রাহ্গধর্ম্বের উপযোগী নহে, সেই-সকল বিষয়কে কা 
বন্ধনের যূল করিতে গিয়া বুথ! বিবাদ বিসম্বাদকে বুদ্ধি করা কেবলই 
অনর্থকর | সেই অনর্থক বিবাদের হেতু-সকল পরিত্যাগ করিয়া, এক 
ঈশ্বরের উপাসনাকে এ্রকাস্থল করিয়া, যে-দেশের যে-প্রকার 
আচার ব্যবহার তাহা রক্ষা করিয়া, ব্রাহ্মপমাজকে রক্ষা করিতে 
হইবে । ছুই পরণ্পর কঠিপ ব্রত-_পৌত্তলিকতা পরিহার করা এবং 
ব্রাহ্মপমাঙ্ছকে হিন্দুসমা্জে রক্ষা করা । ছুয়ের সামগ্রস্ত কি? যদি 
আমারদের কলিকাতার অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, দেখিতে পাই 
যে পৌতভলিকতাঁর যে-সকল নিয়ম আছে, সাহা যদি কেহ পালন ন? 
করে, তাহারদিগের প্রতি কোন অত্যাচার হয় ন!। উপনয়নের পর 
স্ধ্যোপস্থান ও ত্রিপন্ধা-বন্দনাদি না করিলে ব্রাক্ষণের ব্রাহ্মণত্ব থাকে 
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থাকে ? ব্রাচ্মেরা অকুতোভরে ঈশ্বরের উপাপনা করেন, হিন্দুরা তাহার- 
দের প্রতি একটি বাক্যও নিঃস্থত করেন না, বরং তাহারদের শ্রদ্ধা 
দেখিয়া ভাহারদিগকে প্রশংসা করেন। তীহারদের মুখে একথ| কখন 
কখন শুনা!যায় যে ইংরাজি পর়্িয়াও বালকদিগের ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধ] 
লুপ্ত হয় নাই, ইহারা ব্রদ্মের উপাসনা করিয়া থাকে। বিদ্যালয়ে না 
গেলে পিতা রুষ্ট হন, কিন্তু শিব-পুক্জা না করিলে পিতা রুষ্ট হন ন)। 
দেখ! ছুর্গোৎসব মহাড়ম্বরে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে; কিন্ত বিবেচন! 
করিয়া দেখিলে ইহ] পৌন্তলিকতার চরম সময় । যখন প্রদীপ নির্বাণ 
হইবার সময় হয়, তখন একবার জলিয়। উঠে, তার পরক্ষণে আর থাকে 
না; তেমনি উৎসব-আনন্দ থামিতে পারে কিন্তু ছুর্মীপুজা আর থামিবে 
না। এই ছুর্গোৎপবের সময় বুদ্ধ পিতামাতাকে কত অত্যাচার সহা 
করিতে হয়। খিনি বাড়ীতে দুর্গা আনয়ন করেন, তিনি বাড়ীর স্বামী; 
কিন্তু উদ্ধত পুত্রের তাহার স্থান অধিকার করিয়া লয়। পিতার 
আলয়ে থাকিয়। পিতামাতার ওক্তি-বুত্তির উপরে আঘাত করা কি 
বিনীত সৎপুত্রের কর্তব্য? বুদ্ধ পিতা বৃদ্ধ মাতার পবিত্র আরাঁধনা- 
স্থানে কেহ জুতা পায় দিয়া যান, কেহ দালানে গিয়া! গণেশের শুড় 
ভাঙ্গিয়া ফেলেন। এরূপ করিলে কি ব্রাঙ্গধর্ম্ের জয় হইবে? ইহা 
করিলে গায় পড়িয়া অত্যাচার টানিরা আনা হয়। ধর্মের ভাব কখনই 
এরূপ নহে । ষদি পৌত্ুলিকতার সঙ্গে কোন সংস্রব না রাখ, যদি 
হর্গাপুজাতে না বাও, নিমন্ত্রণে না খাও, তথাপি পিতা মাতার এমন সাহন 
থাকে ন! যে তাহার অন্য তাহার অনুরোধ করেন? বাড়ীতে পু্গ। 
হইলেও ঘিনি চান ষে তাহাতে যোগ নিবেন না, তিনি অনায়াসে 
তাহার সংস্রব ত্যাগ করিয়া তাহাতে উদাসীন থাকিতে পারেন।, 
ইহার পরিবর্তে বাড়ীতে বৃদ্ধ পিতা মাতা যে ধশ্শথ আচরণ করিতেছেন, 
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অশান্ত হইয়া তাহার প্রতি হস্তারক হওয়! কেন? আপনার ধর্মকে 
প্রাণপণে রক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু তাহা বলিয়া পৃজনীদ্প পিতামাতার 


ধর্শের প্রতি নিষ্ঠুর আঘাত করিতে হইবে না_ইহাই সর্ববাদীসম্মতত 
শিষ্টাচার। এইক্ষণে পরিবারের মধ্যে ধাহারদের বৃদ্ধ পিতা মাতা 


আছেন, তাহারদের এতি ধাহারা অত্যাচার না করেন, তাহারদিগকে 
কোন অত্যাচার সহা করিতে হয় না। ব্রাহ্গদিগের ব্রন্দোপাসনার 
জন্য ইহ কতদূর পধ্যত্ত সহজ হইয়। দাড়াইয়াছে। কিন্তু গৃহা কর্মের 
অনুষ্ঠান এখনও এরূপ সহজ হয় নাই। তাহা বলিয়া এখন নিরুদাম 
থাকিতে হইবে নাঁ। পৌন্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া অথচ হিন্দু- 
সমাজের যোগ রক্ষা করিয়া ব্রাহ্গধন্ম্ের অনুষ্ঠানে এইক্ষণে প্রবৃত্ত হইতেই 
হইবে। এমন সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে আর কালবিলনব 
সহাহয়না। সন্তান হইলে পৌত্তলিক মতে হঠিপৃজা হয়, তাহার 
স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ের মতে ব্রহ্মপৃজা হয় ইহাতে হিন্দুসমাজের বড় আপত্তি 
নাই। ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া পুত্রের নামকরণ ও অন্গ-প্রাশন 
দিলেও হিন্দুসমাজের তত বিরক্তি নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ের মতান্যায়ী 
উপনয়নের অনুষ্ঠানই হিন্দুসমাজের অতি বিরুদ্ধ। তথাপি উপবীত 
পরিত্যাগ হিন্দুসমাজের নৃতন রাঁতি নহে। পুরবেবেও যখন ধাহার ত্রহ্গ- 
জ্ঞান হইয়াছে তিনি জাত্যাতিমানশূন্ত হইয়া ব্রাঙ্গণের চিহ্ন পরিত্যাগ 
করিয়াছেন; তাহাতে হিন্দুসমাঙ্জে আরো! নমস্য ও আদৃত হইয়াছেন।' 
এক্ষণেও ধীহারা শুদ্ধ-সত্ব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম হইয়া কেবল ধর্মের অনুরোধে 
উপবীত পরিত্যাগ করিতে বাধিত হইতেছেন, তাহারাও হিন্দুসমীজে 
মান্ত থাকবেন ; কিন্তু যথেচ্ছাচার করিলে তাহারা তাহাদের নিকট 
আরো হেয় হইবেন। পৌভলিক ভাগ পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন 


টি: বিবি সুরে এ ডর মিনু ০ লি হেন ০ হি য রা সিন 
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বড় অমত হইতে পারে না। আন্তোষ্টি ক্রিগ্লায় হিন্দুধর্থে দাহের ধিধান, 
ত্রাহ্মধন্মেও দাহের বিধান আছে, বরং পুরাণের মন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া 
বেদের মস্ত তাহাতে যুক্ত করিয়া দেওয়াতে সাধারণের আরো মনঃপুত 
হইয়াছে । এখন শুনা হইয়াছে, কে।ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে 
যদিও আর কোন অনুষ্ঠান ব্রান্মধর্ম-মতে ন! হউক, আমার অন্ত্যেষ্টি 
ক্রিয়া যেন ব্রাহ্মধন্ম-যতে হয়। তেমনি শাদ্ধের সমর পিগুদানের 
পরিবর্তে পিতামাতার আত্মার মঙ্গলের জন্য প্রার্থন। করিয়। দেখিয়াছি 
যেকোন কোন শাস্ত্রজ্ঞ পগ্ডিত সেহ প্রার্থনা শুনিয়া অশ্রুপাত 
করিয়াছেন । ব্রাঙ্গেরা এইপ্রকার দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিলে অপৌন্ত- 
লিক ব্রাহ্গধন্মের অনুষ্ঠান হিন্দুসমাজে ক্রমে যুক্ত হতে পারিবে-__ 
_ তবে কেন তাহা হস্ততে বিযুক্ত হইব । আমি সংক্ষেপে গৃহকর্ম্বের বিবরণ 
বলিলাম, বিস্তার করিয়া বলিবার সময় নাই। অপৌন্তলিক ব্রাঙ্গ- 
ধণ্মকে হিন্দুলমাজে রক্ষা করিতে যত্ব করিরা দেখ, ক্রমে অবশ্তই এ 
বন্ধ সিদ্ধ হইবে, ব্রাহ্মধন্্কে হিন্দুসমাঞ্জের মধ্ো ভুক্ত করিতে হইবে, 
হিন্ুুসমাজ্জে রক্ষা করিতে হইবে_-এই ব্রাহ্গপন্মিলন সভার তৃতীয় 
উদ্দেগ্ত। যে ধশ্মা প্রতি-ব্রা্গের হৃদয়ের ভূষণ, তাহাকে ক্রমে হিন্দু- 
সমাজের অধিপতি ও নেতা করিতে হইবে_ইহ] ক্রযে হইবেই। কিন্ত 
পৌন্তলিকতা৷ পরিহারের জন্য ব্রাহ্মধর্মের দ্বিতীর প্রতিজ্ঞ সর্বদাই 
সকলের ম্মরণ বাখিতে হইবে। ধন্ষের অনুরোধ প্রধান অন্থুরোধ-__ 
জাতির অগরোধ আন্ুসঙ্গিক মাত্র। আত্মার উন্নতিই প্রধান লক্ষ্য, 
ইহাতে হিন্দুসমাজের মধো ব্রাহ্মধন্্ন রক্ষা কর] যদি অসাধ্য হইয়া পড়ে, 
তবে যায় যাউক হিন্দুপমাজ। যাহ! প্রত্যক্ষ অতাব, যে অভাব মোচন 
না করিলে ধর্মত[বের হানি হয়, তাহাকে অতিক্রম করিতেই হইবে ॥ 
যদি অপৌত্তলিক ্রান্গধন্্ ত্রাহ্মদিগের মুক্তির হেতু হয়, তবে এই” 
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*মপৌত্উলিক ব্রাহ্গধন্দ্ের জন্য চিরদিন কাহারে! দ্াপত্ব স্বীকার করাও 
তাহাদের মধ্যে শ্রেয়, তথাপি পৌভ্তুলিকতা অবলম্বন কর? কোন প্রকা- 
রেই শ্রেয় নহে . আমাদের মাতৃভূমি হিন্দুস্থান প্রিয়তর, কিন্তু ব্রা্মধর্মম 
প্রিয়তম । ষেক্রান্ষধর্শ জানে, সেজানে ব্রাহ্ম যিনি, তিনি “প্রেয়ে। 
পুত্রাৎ প্রেয়োবিভাৎ প্রেয়োস্তন্মাৎ সর্ববস্মা”। তিনি পুত্র হইতে 
প্রিয়, বিজ্ত হইতে প্রিয়, মার আর সকল হইতে প্রিয়! যদিও 
'হিক্কুসমাঞ্জ প্রিয়তর, ব্রহ্ম আমাদের প্রিয়তম | সে অনুরোধ রক্ষা করিয়া 
যদ্দি ব্রাঙ্গনমাজকে প্রকৃত উদ্দেশে খিন্দুসমাজে আনিতে না পারেন, তবে 
আমি বলিতেছি যে সে চেষ্টা বিফল । কিন্ত এই অষ্টাত্রিংশৎ বৎসরের 
ভূয়োদর্শন দ্বার! ব্রাঙ্মপমাঞ্জ যে হিন্দুসমাক্তে প্রবেশ *ইতে পারে, 
তাহার গতি দেখিতেছি। যে হিন্দুসমাজ রামমোহন রায়ের নাম 
শুনিবামাত্রে খড়গহস্ত হইত, সেই হিন্দুসমাজের মধ্যে বরন্ষোপাসনা 
প্রচলিত হইয়াছে--বান্মপর্থ্বের অনুষ্ঠানে কেহ কেহ উৎসাহ দ্িতেছেন, 
কেহ কেহ অশ্রপাত কারতেছেন। যখন হিন্দুসমাঞ্জ ব্রান্মপমাঁজে ক্রমে 
ক্রমে প্রবিষ্ট হইতেছে, তবে কি নিরাশার সময়? আরো অধিকরূপে 
চেষ্টা করিয়। দেখিতে হইবে, শ্রিয়তর হিন্দুসমাজ্জে প্রিয় “ম ব্রাহ্মধর্ম 
যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে । কিন্তু হে প্রিয় ব্রাহ্মদকল ! মনে 
করিও ন। যে ইহা অতি সহজ । ত্রান্গধশ্মকে হিন্দুসমাজে যদিও আনিতে 
পারা যায়, এমত আশা হইতেছে, কিন্তু ইহ অতি সহঙ্ত মনে করিও 
না। ইহার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে অকাতরে 
ধন দীন করিতে হইবে। ক্লেশ অকাতরে সহা করিতে হইবে--পদে পদে 
অপমান স্বীকার কাঁরতে হইবে__তবে ইহাকে হিন্দুসমাজে আনিতে 
পারিবে । কর্তব্যগ্তান রক্ষা করিয়।৷ উপযুক্তমত ত্যাগ স্বীকার করিলে 
ধর্ম হইতে কদাপি বিচ্যুত হইবে না। কর্ণধারকে যেমন আোত 
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দেখিতে হয়, বাযু দেখিতে হয়, নদীর গতি দেখিতে হয়, তবে সে যথা- 
স্থানে নৌকাটি লইয়া যাইতে সমর্থ হয় ; তেমনি সকল দিক্‌ প্রণিধান 
করিয়া কন করিলে তবে এই মহান্‌ লক্ষা সিদ্ধ হইবে। কালেতে 
অবঠ্ই হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মধন্ম প্রবেশ করিবে। 

যার জন্য আমার নিকট প্রার্থনা কর হইয়াছিল-_কি কি উপায় 
দ্বার! ব্রাহ্মমছিলন সফল হইতে পারে, তাহা যথাসাধ্য বলিলাম । 
আলোচনা করিয়! যদি তোমারদের বোধ হয়, এই সকল উপায় 
দ্বারা উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইতে পারে, তাহ! হইলে তাহার সাধনে কথনই 
পরাম্থুখ হইও না--এই আমার শন্থরোধ । এই তিন উপায়--প্রথম 
একমেবা দ্বিতীয়মের উপাসনা! কর); দ্বিতীয়, সর্ধবক্টা পরব্রন্গ জ্ঞান, 
কবিয়া স্ছ্ কোন বস্তর আরাধনা না করা ; তৃতীয়, অপৌত্তলিক 
ত্রাঙ্মধন্মকে হিন্দুপমাজে প্রবিষ্ট করা। কিন্তু ইহার মধ্যে উদ্বার 
ভাবের আর এক কথা বলিতে অবশিষ্ট আছে--তাহ] এই যে, ব্রাহ্মধর্ম 
পৃথিবীর ধর্ম ; সুতরাং যে যে দেশের ব্রাহ্গধর্ম হইবে, তাহা! সেই সেই 
দেশের সমীক্রভুক্ত হইবে। ঈশ্বরের রাজ্জো বিচিত্র ভাব, এই বিচিত্রতাই 
ঈশ্বরের রাজ্যের অলঙ্কার, এই বিচিত্রতাকে কেহই উন্ম,লন করিতে 
পারিবেন না। আপন আপন দেশীয় ভাবে প্রতি-দেশের লোককে 
ত্রাহ্মধর্ম পালন করিতে হইবে । আমাদের আপনাদের মধ্যে ব্রাহ্মবর্্মকে 
আনিতে হইবে বলিয়া আমাদের পক্ষে ব্রাক্গধর্দ্রকে হিন্দুসযাজের 
ধর্ম করিতে হইবে । প্রতিজনকে, প্রতি-পরিবাঁরকে, প্রতি-সমাঁজকে 
স্বাধীনতা দিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার করিতে হইবে। যিনি 
ফে পরিমাণে এই অপৌন্তলিক ব্রাঙ্মপর্্ ছারা দেশকে উন্নত করিতে 
উৎসাহী হইবেন, তিনিই সেই পরিমাণে সকলের শ্রদ্ধাতাজন হইবেন। 
হে ব্রাহ্গগণ! সন্ুখে নানীপ্রকাঁর শুভকারধ্যের ক্ষেত্র প্রসারিত রহি-- 
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ঝাছে, ত্রান্ষধন্্ ছারা কর্ষণ করিয়া শুতফল উৎপন্ন কর__স্বী় আত্মাকে 
উন্নত কর, পরিবারকে উন্নত কর, হিন্দুসমালকে উন্নত কর। আপ- 
নাকে পরিত্যাগ করিয়া, পরিবারকে পরিত্যাগ করিয়া, আপন স্বদেশ 
ও সমাজকে পরিত্যাগ করিয়া! লোকের উদ্বেজনকারী হইও ন1। হে 
ঈশ্বর! তোমার ধন্ম যাহাতে পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়, তোমার ধর্ম 
যাহাতে হিন্দুসমাজে রক্ষিত হয়, তোমার ধশ্খ যাহাতে প্রত্যেক পরি- 
বারের ধশ্ম হয়, তোমার ধর যাহাতে প্রতি আত্মাতে প্রবেশ করে, 
তুমি এপ্রকার প্রসাদ বিতরণ কর__প্রস্ন হও । পরমেশ্বর ! তুমি 
একমাল্র আমারদের গতি । * 
গু একমেবাদ্িতীয়ং |» 
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পুর্ব পরিচ্ছদে প্রদত্ত বক্তৃতা চিন্তার সহিত পাঠ করিলে মহর্ষি 
দেবেন্্রনাথের প্রকৃতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়! ব্রা্গধর্মদ ঈশ্বরের 
ধর্ম, সুতরাং সমস্ত পৃথিবীতে এই ধর্শ প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্ত 
তাই বলিয়! প্রত্যেক জাতি, সমাজ অথবা দেশে যে-সমন্ত বৈচিত্র্য বিগ্ত- 
মান আছে, তাহা বিশ্বত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে । এই-সমস্ত বৈচি্্য দুর 
করা কখনই সন্তবপর নহে, কারণ প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত সংগ্রাম 
করা এবং তাহাকে পরাস্ত করার কল্পন? বাতুল ভিন্ন কেহ করিতে পারে 
না। বৈচিত্র্য যখন জগতের নিয়ম, তখন এই বৈচিত্র্যকে রক্ষা 
করিয়া যাহাতে অপৌন্তলিক ব্রাহ্গধন্ম সকল সমাজের মধ্যে এবং সকল 
জাতির মধ প্রবেশ করিতে পারে, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে । 
একপ্রকার উদ্দাম চিন্তাহীন সংস্কারের চেষ্টা আছেঃ যাহা স্থান 
কাল ও অবস্থার কথা চিন্তা করে না। আপনার ক্ষুদ্র বিচারশক্তি ও 
অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া সমাজের মধ্যে কোনপ্রকার পরিবর্তন 
আনয়নের চেষ্টা করা বাতুলতামাত্র । বহুশতাব্দার সঞ্চিত জ্ঞান, 
কাধ্যপ্রণালী, অভিজ্ঞতা. আচার ব্যবহার ইত্যাদি উপেক্ষা করিয়া 
কেবল শুন কামনার বশবর্তী হইয়া বিনি কাধ্য করিতে অগ্রসর হয়েনঃ 
তাহার হৃদয়ের প্রশংসা করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহার কারধ্যের 
প্রশংসা কিছুতেই করা যাইতে পারে না। কোন সমাজকে কুসংস্কারে 
আচ্ছন্ন বলিয়া প্রমাণ করিয়া তাহার বিরুদ্ধে যুক্তির শাণিত তরবারি 
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প্রয়োগ করিয়া সেই সমাজকে বিনষ্ট করা সহঙ্গ হইলেও হইতে পারে, 
কিন্তু তাহার স্থানে ভ্রান্তিশৃন্ত ও হুসংস্কারপুর্ণ সমাজ গঠন কর! অত্যন্ত 
কৃহ্নু। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ইহা জানিতেন এবং সেইজন্থই তখনকার 
যুবক ব্রাহ্মদগের সকল কাধ্য অন্থমোদন না করিয়। তাহাদিগের হইতে 
দুরে থাকিতে বাধ্য হইম্াছিলেন। এপ্রকার রক্ষণশীলতা ও সাব- 
ধানতা অবলঘ্ধন করা প্রত্যেক সংস্কারকের কর্তব্য। মানবসমাজে 
সংস্কার ও রক্ষণশীলতা উভগ্বেরই স্থান আছে। হিন্দুসযাজকে সংস্কার 
করিতে হইবে, ইহা৷ মহবি দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা স্বীকার করিয়া 
গিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া স্মন্বকে থে অগ্রাহ্থ করিয়া চলিতে হইবে, 
ইহা তিনি স্বীকার করেন নাই। প্রধানতঃ এই স্থানেই তাহার ও যুবক 
বরাঙ্মদিগের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। বাহা হউক তিনি এক্য সমন্ধে 
উক্তরূপ পরামর্শ প্রদান করিয়া আপন কাঁধ্য করিতে প্রবৃত্ত হ ইলেন। 
এই সময়ে যুবক ব্রান্মদল উৎসাহের সহিত নানাপ্রকারে ব্রাঙ্গ- 
সমাজের পেবাতে আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অন্যান্ 
কাধ্যের মধ্যে ব্রাহ্মববাহ যাহাতে আইন-স্ঙ্গত হয়, তাহার জন্ত 
আলোচনা চলিতে লাগিল; তাহারা এই শকে (১৭৮৯) ৪ঠা কাত্তিক 
রবিবারে এক সভা আহ্বান করেন, তাহাতে অন্থান্ত প্রস্তাবের সহিত 
বিবাহ সম্বন্ধে নিক্বক্লখিত ছুইটি প্রস্তাব উপস্থিত কর] হইয়াছিল 
প্রথম, রাগনিয়ম সম্বন্ধে ব্রাহ্মবিবাহের অবৈধতা নিরাকরণের উপাক্ 
অবধারণ। দ্বিতীয়, ব্রাহ্মবিবাহ-সকল লি/পবদ্ধ করিবার ভার কোন 
বিশেষ ব্যক্তির প্রতি অর্পণ। এই সভাতে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্ত্ মজ্যদার 
প্রস্তাব করেন এবং শ্রীযুক্ত বছুণাথ চক্রবর্তী পোষকতা করিলেন 
“হিন্দুবিবাহ সম্বন্ধে যে-সকল নিয়ম প্রচলিত আছে তাহা ব্রাহ্মবিবাহে 
বস্তিতে পারে কি না?যদি না পারে তবে ব্রাহ্গবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার 


৩৫৬ মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


উৎকুষ্ট উপায় অবধারণ করিবার ভার নিষ্লিখিত ব্যক্তিগণের প্রতি 
অর্পিত হয়। 


শ্রীযুত্ত দেবেস্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর সেন »স 
», কেশবচন্দ্র সেন ». ছুর্ীমোহন দাস 
» ব্রজসুন্দর মিত্র ». গুরুপ্রসাদ সেন 


শ্রীযুক্ত দীননাথ সেন” 

এই বিবাহ সম্বন্ধে যে-সমন্ত আলোচনা হইয়াছিল, তাহা এই" 
পুস্তকে লিপিবদ্ধ করার কোন আবশ্যকতা নাই, কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্র 
নাথের এ সম্বন্ধে অভিমত আমরা যথাস্থানে গুকাশ করিব। 

১৭৮৯ শক ২৩ শে আষাঢ় দিবসে মহর্ধি দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র: 
শ্রীযুক্ত গ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুরের সহিত কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত 
শ্তামলাল গঞ্জোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্ঠার যথাবিধি ব্রাহ্গধর্মের পদ্ধতি 
অনুসারে গুভবিবাহ সমারোহপুর্ববক সম্পন্ন হইয়াছিল। বিবাহ-সভায় 
বহুসংখ্যক ত্রান্ম এবং এতদ্দেশীয় গধান প্রধান অধ্যাপক ব্রাহ্গণমকল 
উপস্থিত ছিলেন। এখানে ইহা দ্রষ্টব্য যে দেবেন্দ্রনাথ যে-সমস্ত অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন সে-সমস্ত অনুষ্ঠান অপৌন্তপিক হইলেও তাহাতে এদেশের 
অনেক সন্ত্রস্ত অধ্াণাপক ও পণ্ডিতমণ্ডলী উপস্থিত থাকিতেন এবং 
আনন্দের সহিত তাহাতে ধোগর্দান করিতেন ৷ ইহা হইতে পরিষ্কার 
বুঝা যাইতেছে যে হিন্দুসমাজের মধ্যে যাহাতে এই অপৌতুলিক 
্রাহ্মধন্দ প্রবেশলাত করিয়া ইহাকে স্ুসংস্কৃত করিয়া হিন্দুঞ্জাতিকে 
উন্নত করিতে পারে, সেই দিকে তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। . ত্রা্গধর্ন 
সমস্ত পৃথিবীর ধন্ম হইবে, ইহাতে ভাহার কোন সন্দেহ ছিল না» 
এইজন্য ইংরাজী ভাষাতে ব্রাঙ্গধর্খ্ের মত ও বিশ্বাস তত্ববোধিনী পত্রি- 
কাতে প্রকাশ করিয়! যাহাতে সমস্ত পৃথিবীতে এই ধর্ম প্রচারিত হয়, 


পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়--ভারতব্ীয় ব্র্মমন্দিরে উপদেশ ৩৫৭ 


তাহার বাবস্থা করিতেন। কিন্তু বিশেষভাবে যাহাতে এই অবনত, 
অধঃপতিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুজাতিকে এই মহান্‌ ও উদার ধন্দ্ধ সত্য 
ও উন্নত করিতে পারে, সেই দিকে তাহার বিশেব দৃষ্টি ছিল। সেই 
জন্যই তিনি হিন্দু আচার ও ব্যবহার যথাসম্ভব রক্ষা! করিয়। ব্রাহ্ম. 
ধর্দমতে সমস্ত অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করিতেন। ইহাতে প্রাচীন 
সমাজের সহিত যোগরক্ষা কক্রিয়া ধীরে ধীরে ইহাকে উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইতে সাহাযা করিতেন] যুবকদলের সহিত তাহার এইস্থানে 
পার্থক্য ছিল এবং এইজন্যই তিনি তাহাদের সহিত মিলিয়। কার্য 
করিতে পারিলেন না। সংস্কারক্দিগের নিকট চিরকালই এই প্রশ্ন 
বোধ হয় অমীযাংসিত থাকিবে ! 

কেশবচন্দ্র ক্রমে ভাঁরতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে 
উপাসনাদির কার্যা সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। যদিও তিনি প্রাচীন 
আদিসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন, তথাপি মহর্ধির সহিত তাহার যোগ 
অক্ষুণই ছিল। মধ্যে মধ্যে যাহাতে মহর্ষি ভারতবর্বায় ব্রহ্মমন্দিরে 
"আপিয়া উপাসনা করেন ও উপদেশ প্রদান করেন, তাহার জন্ত তিনি 
বড় ব্যাকুল হইলেন। তাহার অন্থরোধে ও একান্ত আগ্রহে একবার 
মহর্ষি এই মন্দিরে উপাসনা করিতে স্বীকৃত হইলেন। সেই দিন 
ভারতবর্ষীয় ব্রহ্গমন্টনির লোকে লোকারণ্য হইল । ১৭৯২ শক' ১০ ই 
মাঘে তিনি বেদী গ্রহণ করিয়া উপাসনন্তে উপদেশ প্রদান করেন। 
এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া নব্যদল তাহার প্রতি অতি বিরক্ত ও 
ক্রোধান্ধ হয়েন। এইপ্রকার শ্রুত হওয়া যায় যে কেহ কেহ এমন 
অধীর হইয়াছিঞেন যে শীপ্ত শীগ্ব মন্দির হইতে তিনি চলিয়া |না গেলে 
তাহার। প্রহার করিতে টি হইতেন ।না। এই উপদেশের পর 


৬ ৫ 
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উঠিল। নব্যদল মহর্ষির উদ্দোশ্ঠ বুঝিতে না পারিয়া অবথা তাহার 
উপর নানাপ্রকার কট,ভ্ি বর্ষণ করিতে লাগিলেন । কাগজে, বন্তৃতাতে 
ভাহার উপর আক্রমণ আবস্ত হইল। যে উপদেশ লইয়া এই-সুমন্ত 
ব্যাপার চলিয়াছিল, তাহা যথাষথরূপ আমরা নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া 
দিলাম। পাঁঠকেরা মনোযোগের সহিত তাহ? পাঠ করিলে তাহাদের 
এই প্রকার অসহিষ্ণুতা ও নিন্দীবাদের অসারতা বুঝিতে পাঁরবেন। 


উপদেশ। 


«প্রেমহর্্যো ধদি ভাঁতি ক্ষণমেকং হৃদয়ে সকলং হস্ততলং যাতি 
মোহান্কতমঃ প্রেমরবেরভ্যুদয়ে ভাঁতি তত্বং বিমলং 1” 

প্রেমস্থ্য্য যদি আমাদের হয়ে ক্ষণকালের নিমিত্ত অভ্যুদিত হয়” 
তবে আমাদের সকল কামনা সিদ্ধ হয়, আমরা সকল ফলল!ভ করি। 
আনাদের কামনার পর্্যবসান কি? ঈশ্বরকে লাভ করা । যখন 
ঈশ্বরকে আমরা লাত করি আমরা সযুদ্বায় কামনার বিষয় লাঁত করি, 
তাহাকে পাইয়া কিছুরই অভাব থাকে না ।ভারই মুখদর্শনে_ তারই 
চরণসেবাতে আমাদের আনন্দের উপর আনন্দ বর্ধিত হইয়া থাকে । 
সেই পরসপুরুষ শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ প্রেমময়_ আনন্দময় আমাদের সমুদাঁয় 
কামনার পর্য্যাপ্তি। আমরা ইহলে!কের সুখও চাহি না, পরলোকেরও 
ভোগ চাহি না, তাহাকেই চাহি, ধাহাকে পাইলে সকল কামনার 
পর্ধ্যাপ্তি হয় । তিনি আমাদের সঙ্গে সেই রহিয়ীছেন, তিনি আমারদের 
আন্তরে। *প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে” যখন আমরণ গর্ভের মধ্যে ছিলাম? 
প্রজাপতি সেই গর্ভের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে ছিলেন। প্রজাপতি 
গর্ভের মধ্যে আমাদের অঙ্গসৌঠ্ব বিধান করিলেন ; ভাবীকালের 
প্রয়োজনীয় ইন্দ্রিয়সকল তাহাতে যোজনা করিল্ন। তিনি যেমন 
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গর্ভের মধ্যে থাকিয়া আমাদিগকে শরীর দিয়াছেন, সেই গর্ভের 
মধ্যেই মনের স্থত্রপাত করিয়াছেন, সেইরূপ আত্মাকেও স্থজন করিয়া- 
ছেমু! যখন ভূমিষ্ঠ হইলাম, তখনও তিনি আমাদের সঙ্গে আছেনঃ 
যৌবনকালেও তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়। আমাদিগকে রক্ষা 
করিয়াছেন। তিনি যদি চিরকালই সঙ্গে সঙ্গে, তবে তাহাকে দেখিতে 
পাই না কেন? মোহ-আবরণ আসিয়া আমাদের হইতে তাহাকে 
গ্রচ্ছন্ন করিয়া দেয়। পৃথিবীর বত ক্ষুদ্রভাব, তাহাই মোহজালের 
উপকরণ সেই-সকল দ্বারাই যোহজাল অগ্ুস্থাত হইয়া থাকে । 
পৃথিবীর ক্ষুদ্রভাব যে মোহ, তাহা আমাদের চক্ষু হইতে পরমেশ্বরকে 
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। কুর্য কি তেজঃপুঞ্জ পদার্থ? ক্ষুদ্র মেঘেও তাহা 
আচ্ছন্ন হয়। কোথায় একটু ঘনীভূত বাষ্প, আর কোথাক্গ প্রতাপা- 
স্বিত স্র্য ; তথাপি সেই ক্ষুদ্র মেঘ জাজগ্যমান সুধ্যকে আচ্ছন্ন করে।, 
আমরা বখন মোহে আচ্ছন্ন হইয়া তাহাকে দেখিতে পাই না, তখন 
আপনার আপনার ক্ষুদ্রতাব দ্বারাই চলিত হই; ঈশ্বরের ইচ্ছা তখন 
আর আমাদের নেতা হয় না। কিন্তু যখন প্রেমস্্য্য হৃদয়ে বিক- 
শিত হয়, তখন আমাদের সমুদরায় ক্ুদ্রকামন] দগ্ধ হইয়া? যায়, হৃদয- 
গ্রন্থিদকল ভগ্ন হইরা যায়। বখন ঈশ্বরের মহানভাব আসিয়া হৃদয়ের 
ক্ষুদ্রভাব-সকলকে "তিরোহিত করিয়া দেয়, তখন «কো! মোহঃ কঃ 
শোকঃ” কি মোহ'কি শোক । প্রেম ও মঙ্গলে কেমন সংযোগ * 
যেখানে প্রেষঃ+ সেইখানেই মঙ্গল; যেখানে প্রণয়, পেইখানেই, 
সাধুভাব উখ্িত হয়। ঈশ্বর প্রেমময়, প্রেম হইতেই মঙ্গলের উৎপ্ভি, 
প্রেম হইতেই স্থষ্টি হইয়াছে, প্রেমেতেই সৃষ্টি রক্ষা পাইতেছে প্রেম 
উঠাইয়া লও, সকলই বিবাদ? জীবনের আর স্বাদ ধাকে না, বাচিতে 
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অনন্তকাল আমর! সেই প্রেমে জীবনধারণের আশা করিতেছি। 
সেই প্রেমবন্ধন শিথিল করিও না। আমাদের প্রতি তাহার 
যে প্রেম, তাহ! ভুলিও না। হার সেই প্রেম নিস্তব্ধ বৃক্ষেবু-প্র্ 
হইতে নিঃস্থত হইতেছে । বালকের1 সেই প্রেমে নিজানন্দে স্মৃতি 
পাইতেছে। সেই প্রেমময়ের আনন্দে সকলই ক্রীড়া করিতেছে। 
“আননাদ্ধো খনিমানি ভূতানি জারস্তে” সেই প্রেমাননদ হইতেই এই 
ভূত-নকল উৎপন্ন হইয়াছে; «“মানন্দেন জাতানি জীবস্তি” সেই 
প্রেমানন্দেতেই জীব-সকল জীবিত রহিয়াছে। সেই ঈশ্বর-প্রেমকে 
আদর্শ কর। আদর্শকে কখনই ন্যন করিও ন1| সেই পূর্ণাদর্শ__সেই 
পূর্ণ প্রেমের আদর্শ যেন তোষাদের আদর্শ হয়। ক্ষুদ্র আদর্শে আমাদের 
কোন কাঁজ হইবে না। সেই প্রেমের তাব দেখ, সে প্রেম কাঁহাকেও 
অবজ্ঞা করে না, সে প্রেম কাহাকেও ঘৃণা করে না, সে প্রেষ 
কাহাকেও ত্যাগ করে না, সে প্রেম নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গলের জন্যই সংসারের 
কার্য করিতেছে । ঘেমন স্ুধ্য-কিরণ পৃথিবীর মল্পশের জন্যে সকলকে 
আলোক দিতেছে, সকল বীজকে অদ্কুরিত করিতেছে, সেইপ্রকার 
ঈশ্বরের প্রেম পৃধিবীকে উন্নতির পথে কল্যাণের পথে অহরহ লইয়া 
ষাইতেছে। তার প্রেমের উপম! পৃথিবীতে কোথায় দিব? তার 
মঙ্গল ভাবের উপ্ম। কোথায় পাওয়া যাক্স ? শিশুসস্ত/ন ভূষিপৃষ্ঠে শয়ান 
আছে, একটি কালসর্প তাহার দিকে যাইতেছে দেখিয়া তাহার মাতা 
দৌড়িয়। আপিয়। তাহার ব্যবধান হইল । সর্প সেই শিশুকে পরিত্যাগ 
করিয়া মাতাকে দংশন করিল, সেই যুমুযুকালেও আহ্লাদের সহিত 
বলিতে লাঁগিল যে, আহা।! আমার বৎস ত বাচিল, আমি মরিলামই 
বা। মাতৃ-ন্েহের সঙ্গে ঈশ্বরের মঙ্গলভাবের এই ক্ষুদ্র উপমা পাওয়া 
যায় । যখন মাত) আপনাকে ভলিয়া গেল, তখন পরকে বাচাহইতে 
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পারিল ! ঈশ্বর ধিনি, তিনি সকলের কেবল মঙ্জলই করিতেছেন । তিনি 
নিরপেক্ষ হইয়া সাধাবূণরূপে বিশেষরূপে সকলেরই মক্গললাধন 
কব্রিতেছেন। জগৎসংসারের কেবল উন্নতিই তিনি চান। সকলে 
তার পথে ফাউক, ধর্ম্েতে উন্নত হউক, শান্তিলাত করুক, ইহাতেই 
তার আনন্দ। তার যা-কিছু সকলই জগতের জন্য, আপনার জন্য 
কিছুই নাই। তিনি সকলের প্রাণপ্বরূপ। সেই প্রাণস্ববূপ পরমেশ্বর 
্রাহ্মধন্দ্রকে রক্ষ। করিতেছেন, আবানু ব্রাহ্গধর্ম সেই প্রণন্বর্ূপ পরমে- 
'শ্বরেরই উপদেশ দ্বিতেছেন। ব্রান্মধর্দ্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জাগ্রত জীবন্ত 
দেবতা । তিনি সীমাবিশিষ্ট পুত্তলিকা নন। তিনি প্রাণস্বরূপ, তিনি 
অমৃত | এই %*১ মাঘের উৎসব কিসের জন্য ? ইহারই জন্যে যে এই দিবনে 
আমর! সকলপ্রকার পরিমিত দেবতার উপাসনা পরিত্যাগ করিয়! 
সেই অনন্ত ঈশ্বরের উপাসনায় যোগ দিতে আরম্ত করিয়াছি। ১১ মাঘ 
ইহারই জন্য স্মরণীয়, ১১ মাথ ইহারই পন্য বরণীয় যে সকল প্রকার 
পৌত্তলিকত। পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের 
উপাসনাতে প্রব্বত্ত হইলাম । আকাশ হইতেও ষাহার গুরুভাব, সেই 
অপরিমিত অনন্ত ঈশ্বরের উপাসনার জন্ত ১১ মঘ পবিত্র হইয়াছে। 
সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরষেশ্বরের উপাসনাতেই এই দিনের উৎসব, 
নতুবা ১১ মাঘেরউৎ্সবে কিসের প্রয়োজন। এ কেমন মনোহর দৃশ্তা, 
এমন মনোহর দৃশ্য আর কোথায়? কেমন সকলে ব্যগ্র হইয়া পবিত্র 
হইয়া তাহার উপ[পনা করিতেছেন। এই ১১ মাঘের পবিত্রতা, এই 
০১ মাঘের মহিমা । এখানে কোন পুতুল স্তান পান না, এখানে 
কেবল ঈশ্বব্রের আবির্ভাব, তারই উপাসনার জন্ত দেখ সকলে কেমন 
স্তব্ধ তাবে অবস্থান করিতেছেন, শান্তভাবে তার উপাসনাতে প্রবৃত্ত 
রহিয়াছেন ; একি মনোহর দ্য । ধন্য কেশবচন্দ্রকে যে তিনি এই-সমুদযব 
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সাধুৰগুলী একত্রিত করিয়া ঈপ্বরের যহিম। কীর্ভনের জন্ত' আমাদিগকে 
অবসর দিয়াছেন । সমুদ ব্রাহ্মধন্ম প্রচারের জন্ত তাহাকে বাধা দিতে 
পারে নাই । পর্বত তাহাকে বাধা দিতে পারে নাই! পৃথিবাময়ু 
ব্রাহ্মধন্থ ঘোষণা কর] তাহার ব্রত। তাহার যেমন উৎসাহ, তেমনি 
উদ্যম । যাহা তিনি কল্যাণ মনে করেন তাহাই তিনি অনুষ্ঠানে পরিণত 
করেন। দুরদেশ তাহার নিকট দূর নয়। ধন্য কেশবচন্দ্রকে যে" 
তিনি প্রণযস্থত্রে এত সাধুলোককে বদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাকে 
আমি এই অন্ুনয়পূর্বক বলিতেছি যে তিনি ইহার সঙ্গে 
সঙ্গে গৃষ্টকে না আনেন, এশিয়া ইউবোপের মধ্যবর্তী খুষ্টকে না 
করেন। আম্মা ও পরমাত্মমর মধ্যে খুষ্ট ব্যবধান না হয়। আমরা 
কতপ্রকার অবতার অতিক্রম করিয়া ১১ মাঘে ত্রান্মধর্ম প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছি; অতএব আমরা কোন প্রকার অবতারের নামগন্ধও 
সহ করিতে পারি না। অবতারের! ক্রমে ক্রমে হৃদয় মন সকলই 
কাড়িযা লয়। অতএব সাবধান হতে হইবে। যদিচ ব্রহ্মমন্দিরের 
মধো কোন পুক্তলিক। আক্রমণ করিতে পারে নাই, তথাপি তাহার 
বাহিরে থৃষ্ট-বিভীষিকা সকলকে ভয় প্রদর্শন কবিতেছে, কত ত্রাঙ্গ 
এখানে আসিতে পারিত, যদি খুষ্ট-বিভীধিক1 না থাকিত। কোন- 
প্রকার ভয় না থাকে, কোনপ্রকার উত্তেঞ্জনা না থাকে, এইপ্রকারে 
ব্রাঙ্মধর্্বের পথ পরিষ্কত করিতে হইবে । তীর বক্তৃতায়, তার একাগ্র- 
তায় সকলই সম্ভব পায়। ব্রাহ্গধর্ম্বের মধ্যে থৃষ্টের ছায়া আসিতেছে, 
এইজন্য আমাদের হৃদয় ছঃথে প্রাবিত হইতেছে । আমর! চাই কেবল 
ঈশ্বরকে, তার ত্রিসীযায় যেন কোন অবতার দণ্ডায়মান না থাকে 
ব্রা্মধশ্ম-_স্বাধীনধর্ম্ম স্বাধীনতা রক্ষা না করিলে ব্রান্দধর্টের জীবন 
হইবে না। শ্রীষ্ট যেখানে, সেখান হইতে স্বাধীনতা পলায়ন করে । খুষ্টের, 
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নামেতে বিগতবিবাদ ত্রাক্ষধন্ম হইতেও বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়া 
উঠিয়াছে, সাশ্পদায়িকভাব সমুখিত হইয়াছে । দেখ পূর্ধভাব মনে 
করিয়া দেখ, যখন একমাত্র ব্রক্ষই সকল ব্রান্দের মধ্যবিন্দু হইয়া- 
ছিলেন, তার ইতস্ততঃ কোন পুভ্তলিকার নামও ছিল না, তখন কেমন 
সকল ব্রাঙ্দেরা একন্বরে এক্হদয়ে স্বন্ধে স্বন্ধে মিলিত হইয়। ব্রহ্মনাম, 
ঘোষণা করিতেন? গ্রীষ্টনাম আসিবামাত্র কি যে বিদ্বেষানল প্রজ্ঘলিত 
হইয়া উঠিল, কেহই জানেনা যে, তাহা কি একারে নির্বাণ হইবে। 
্রষ্টনাম সমূদায় ইউরোপকে রক্তপ্াবনে প্লাবিত করিয়াছে; সেই 
্রীষ্টনা আবার এখানে প্রচলিত হইলে বঙ্গভূমির ছূর্বল সম্তানগণের 
অস্থিচর্্ঘ চূর্ণ করিয়া ফেলিবে। খুষ্টধর্শের মধ্যে পুরাতন ধর্ম পোপের 
ধর্ম, বহুরক্তপ্লাবনের পর প্রটেষ্্যান্ট ধন্ম তাহা হইতে যুক্ত হইল। কিন্তু 
বতটুকু তাহাদের শ্রীষ্টের সঙ্গে যোগ, ততটুকু তাহাদের পরাধীনত! 
রহিয়াছে। ধন্রবিষয়ে আঙ্র পধ্যন্ত ইউরোপে কোন দেশ সম্পুর্ণ স্বাধী- 
নতা প্রাপ্ত হয় নাই। যেখানে খুষ্টের নাম গিয়াছে, সেইথানেই 
বিদ্বেষানল প্রজ্লিত হইয়াছে । আমরা ধর্মের নামে বিদ্বেষানল সহ 
করিতে পারি না। এইজন্ত কেশবচন্দ্রকে অস্ুনয় করিগ্না বলিতেছি যে 
তিনি ব্রাহ্মধর্ম্নের সঙ্গে সঙ্গে খ্ীষ্টের নাম ঘোষণা না করেন । যে ব্রাহ্ম" 
ধর্মের নিকটে তেত্রিশকোটি দেবত। পরাভূত হইয়াছে, সে ব্রাক্মধর্দের 
প্রতিষ্ঠা কেবল এক ঈশ্বর ।” 

এই উপদেশের পর অর্ধিকাংশ যুবক ব্রাহ্ম উত্তেজিত হইয়! 
পড়িলেন। কাহারও কাহারও ধৈর্যযচ্যুতি ঘটিয়াছিল। তাহাদের 
এত উত্তেজনা ঝা বৈর্ধযচ্যুতির কারণ আমরা বুঝিতে পারি ন। 
মহর্ষির উপরে সকলে এমন বিরক্ত হইলেন খে শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ 
রায় প্রযুখ ৬২ জন ত্রা্গ স্বাক্ষর করিয়া এক প্রতিবাদপত্র তাহার; 
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নিকটে প্রেরণ করেন, তাহাতে মহর্ষির প্রতি অধথ। দৌঁষারোপ করা 
হুইয়াছে। পাঠকদিগের অবগতির জঙ্ঠ আমরা তাহা নিয়ে উদ্ধৃত 
করিষ] দিলম। 


শশা 


“প্রতিবাদপত্র ৷ 


শরন্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
প্রধান আচাধ্য মহাশয় সমীপেষু। 


প্শদ্ধাস্পদেষুঃ 

“অদ্য প্রাতঃকাপে আপনি তারতবর্ধীয় ব্রঙ্গমন্দিরে যে বক্তৃতা 
করিয়াছেন তন্মধ্যে গুষ্ট ও থুষ্টসম্প্রদায় সন্ধে যে কয়েকটি কথা বল! 
হইয়াছিল তাহা উক্ত মন্দিরের যূল নিরমবিরুদ্ধ, সুতরাং উহ! 
প্রতিবাদ করা আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত কর্তব্য। সে নিয়ম এই-_ 

“এখানে যে উপাসনা হইবে তাহাতে কোন স্থষ্ট জীব ব। পদার্থ 
যাহ! সম্প্রদায়-বিশেবে পৃক্ষিত হইয়াছে বা হইবে তাহার প্রতি 
বিদ্রপ বা অব্মাননা কর1 হইবে না। কোন সম্প্রদায়কে নিন্দা! 
উপহাস ব1 বিদ্বেষ করা হইবে না 1” 

“আপনি যে জ্ঞাতপারে এই নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন ইহা 
আমরা কখন মনে করি নাই) বিশেষতঃ উৎসুবের দিনে এরূপ 
ব্যবহার করাতে আমাদের হৃদয় অত্যন্ত বাথিত হইয়াছে। 

ভার তব্াঁয় ত্রন্মমন্দির জগৌরগোবিন্দ রায় 

১*ই মাঘ ১৭৯২ শক | (প্রভৃতি ৬২ জনের স্বাক্ষর )” 


মহর্ষি যে “জ্ঞাতসারে” তাহাদের ট্রষ্টডিড-লিখিত নিয়মের 1বকদ্ধা- 
চরণ করিয়াছেন, একথা তাহার্দের লেখা ভাল কি মন্দ হইয়াছে 
পাঠকের! তাহা বিচার করিবেন। বিশেষতঃ তিনি যেপ্রকার শান্তিপ্রিয় 
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ও নিবিবাদী ব্যক্তি ছিলেন, তাহা আমরা তাহার জীবনে দেখিয়াছি।, 
এপ্রকার ব্যক্তি কেবল নিজের মতের জন্য জানিয় শুনিয়া যুবকদলের 
প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের একটি প্রধান মুল নিরমকেঅবমাননা করিয়াছেন, 
ইহা! মনে কর! আর মহ্র্ধিকে তাহার উচ্চাসন হইতে টানিয়া আনিয়! 
সাধারণ মানুষের শ্রেণীতে বসাইয়া দেওয়া, একঈ কথা। দ্বিতীয়তঃ 
মহর্ষি যৌবনকালে কোন খুষ্টানবিশেষের ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষু্ন হইয়া 
তাহাদের বিরুদ্ধে কলিকাতার মধ্যে ভীষণ আন্দোলন উত্তোলন 
করিয়াছিলেন। সে কথা আমরা ইতংঃপুর্বে আলোচনা করিয়াছি। 
তাহার দ্বার ইহ! প্রমাণ য় না যে তিনি থুষ্টান ধর্মকে ব। খুষ্টকে 
দবিদ্রপ বা অপমানন!” করিবার জন্য এ উপদেশ প্রদান করিয়া 
ছিলেন। তীহার উপদেশের মধ্যে যে থুষ্টধর্ের উল্লেখ আছে, তাহা, 
এ ধর্মকে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি বলেন নাই । অথব' 
দবৃষ্টবিভীষিকা” এ অর্থে ব্যবহার করেন নাই। একথা পরিষ্ষার- 
রূপে বুঝিতে হইলে তখনকার যুবক ব্রান্দদিগের কার্ধ্যপ্রণালী 
আলোচনা করিতে হয়। কেশবচন্দ্র যখন আদিত্রাঙ্মদমাজ পরিত্যাগ 
করিয়। চলিয়া আসেন, তখন হইতে তাহারা ধে-সমস্ত কার্য 
করিয়াছিলেন, ক্রহ্গনিষ্ঠ, শীন্তমতি, যোগধুক্ত মহধি ভাহার মধ্যে 
কোন কোন কাষ্ত অন্থমোদন করিতে পারেন নাই, বরং তিনি মনে 
করিতেন এই-সকল কার্য্যের দ্বারা ব্রাহ্মধন্্ম মলিন হইয়া পড়িবে । 
দৃ্টাস্তস্বরূপ আমরা ঢই একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । যখন 
ফেশব্চন্দ্র ব্রাহ্মমমাজের মধ্যে মৃদ্গ ও করতালির সহিত সংকীর্তন 
প্রবর্তন করেন, তখন তাহাদের মধ্যে একটি ভাবোচ্ছধাস দৃষ্ট হয়। 
ইহা! ক্রমে ক্রমে এতদূর গিয়া পড়িল যে ব্রাঙ্গেরা কেহ কেহ তাহার 


শন এন ন এ ন্রি জলি সরি» বিডির কনির নিরিহ ব্র বর... বস্ক্ান নজরল 
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করিয়া ক্রন্দন এবং চরণের ধূলি লইয়া মণ্তুকে ধারণ ইত্যাদি ব্যাপার 
যখন চলিতে লাগিল তখন কোন কোন ব্রাহ্ম “নরপূজা" নাম দিয়! 
পত্রিকািতে ইহার প্রতিবাদ করেন। এই সময়ে মুজেরে যে ব্যাপার 
ঘটিয়াছিল, তাহার কথঞ্চিৎ আমরা "আচার্য কেশবচন্ত্র” হইতে 
উদ্ধত করিষ দ্রিলাম। “তাহাকে (কেশবচন্দ্রকে) দেখিবামাত্র তক্তগণ 
তাহ।কে আবেষ্টন করিলেন, প্রকান্ত হুড়াছুড়ি উপস্থিত, কে আগে 
গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া পদধারণ করিতে পারে এই জঙ্ ইহারা ব্যস্ত। 
ক রঙ রঙ কেশবচন্দ্রকে বেড়িয়া কীর্ভনের রোল 
উঠিল। মৃদ্মন্দপদে ভভ্তগণ বাজারস্থ উপাসনাগৃহের দিকে চলিলেন। 
যেখানে যেখানে দাড়াইয়1 সংকীর্ভন হইতে লাগিল, সেখানে কেশব- 
চন্দ্রের পায়ে পড়িবার জন্য হুড়াহুড়ি। * * * পা লইয়৷ কাঁড়াকাড়ির 
থেল। যেন যুঙ্ষেরের একটা নিত্যকৃত্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে ব্যাপার 
ধাহার। দেখিয়াছেন, তাহারাই অবাক হইয়াছেন। এই-সকল 
ধারাবাহিক ব্যাপার দেখিয়া কাহারও মনে যদি চৈতন্টের দ্বিতীয় 
অবতরণ মনে হইয়া থাকে, দে আর একট! আশ্চধ্য কথা কি ?? 
কেশবচন্দ্র যেমন একদিকে এইরূপ ভাবোন্মস্ততার প্রশ্রয় দিলেন, 
অন্যদিকে তেমনি আবার যা সদ্ন্ধে নানাপ্রকার বক্তৃতা করিতে 
লাগিলেন। তাহাতেও কাহারও কাহারও মনে ভীতির সঞ্চার হইল। 
বল! বাছল্য যে যখনই এইরপে ব্রাঙ্গধর্ম্ের ভাব মলিন হইবার আশঙ্কা 
হইয়াছে, তখনই আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাহার তীব্র প্রতিবাদ 
করিয়া ব্রাহ্গধর্শ ও ব্রাঙ্গলমাজের বিশুদ্ধমতকে রক্ষা করিবার চেষ্টা 
হইয়াছে। ১৭৯২ শকের কান্তিক মাসের তন্ববোধিনী পত্রিকাতে 
প্ষীত্তপুষ্ট ও পাক্ষিক সংবাদ” শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে “আমাদের 
প্রচারক শ্রীধুক্ত কেশবচন্দ্র সেন যে খুষ্টকে লইয়। ঘুরিতেছেন, তাহ " 
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আখ্যাস্িকার থৃষ্টও নহে, ইতিহাসের থৃষ্টও নহে ; প্রচলিত খুষটীয় ধশ্মের 
উন্মংলক তাহার মানসিক খুষ্ট । তন্দারাও ব্রাহ্মধর্ম্নের বিশুদ্ধতা বিনষ্ট 
হইতেছে । ইহা কেশবচন্দ্র বুঝিতে পারিতেছেন না দেখিয়া আমরা 
অত্যন্ত ছঃখিত আছি। আদি ব্রাহ্মসমাঞ্জ যে সর্বপ্রকার থুষ্টকেই 
গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন, তাহা কিছুমাত্র অন্থচিত নয়, গ্রত্যুত 
অসত্যের সম্পূর্ণ বিপক্ষ ব্রাঙ্গপমাজের পক্ষে তাহ? সমুচিত বলিয়াই 
এ্রতীয়মান হয় |” 
তৰবোধিনী পত্রিকাতে উক্তপ্রকার লেখা যে অকারণ ও অমূলক 
হয় নাই, তাহার এমাণস্বরূপ আরা সেই সময়ের যুবকত্রাহ্মদ্িগের 
কাধ্যাবলীর কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি । কোন কোন ব্রাহ্ম নব উৎসাহে 
উন্মন্ত হইয়! গ্রীষ্টকে ভ্রাণকর্তা, পাপীর গতি প্রভৃতি বলিতেও কুষ্টিত 
হয়েন নাই। এ সম্বন্ধে মহধি, কেশবচন্দ্রকে পত্র লিখিয়াছিলেন 
শ্যথার্থ আধ্যান্মিক ও মুধুবু ত্রাঙ্গেরা গ্রীষ্টকে পাপীর গতি বপিয়। 
উপাসনা করে তাহা ক্রেণড অব. ইণ্ডিয়ার সম্পাদকের নিকট সপ্রমাণ 
করিবার নিমিত্তে ভারতবর্বীয় ব্রাহ্ষসমাজ হইতে শ্রীঘুক্ত বাবু প্রতাপচন্র 
মজুমদার ছুইটি অব্রাঙ্ধিক সঙ্গীত যত্বপূর্বব অনুবাদ করিয়া পাঠাইয়া- 
ছেন।” সেই ছুইর্টি সঙ্গীত এই £-- 
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১৭৮৮ শকে কেশবচন্দ্র “ীশুুষ্ট, ইউরোপ এবং এসিয়া” নামক ষে 


বন্তৃত। গরদান করিয়াছিলেন, তাহ! শ্রবণ করিয়৷ অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির 
মনে এই আশঙ্কা হইয়াছিল তিনি শীঘ্র খৃষ্টান ধর গ্রহণ করি- 
বেন। বিলাতের কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ইহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত 
আনন্দিত হইয়াছিলেন। কারণ সেই বক্তৃতাতে তাহারা জানিলেন 
কেশবচন্দ্রের খৃষ্টান ধন্মন গ্রহণ করিতে আর বেশী বিল্ধ নাই। কেশব 
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চক্র যন ইহ! বুঝিতে পারিলেনঃ তখন পর বৎসর “মহাপুরুষ” নামে 
এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহাতে পূর্বের আশঙ্কা কিঞ্চিৎ পরি- 
মাণে দূর হইল বটে কিন্ত একেবারে গেল না। পাঠকদিগকে এই 
ছুহাট প্রধান বক্তৃতা পাঠ করিতে অন্গরোধ করি। এই-সমস্ত দেখিয়া 
শুনিয়। আর্দি ব্রাহ্মদমাজ উপরোক্ত প্রবন্ধ পত্রিকাতে প্রকাশ করেন। 
যদিও মহর্ষি এই সময়ে প্রাচীন হিন্দুপ্রথা অনুসারে আদি-ব্রাক্ষমমাজের 
কাজ কম্ম কতিপয় কর্মচারীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া পর্বতে, প্রান্তরে, 
নদীগর্ভে ভ্রমণ করিয়া আপনার প্রিয়তম দেবতার সহিত গভীররূপে 
যুক্ত হইতেছিলেন, তথাপি মধ্যে মধ্যে যখন তিনি কলিকাতাতে ফিঁরয়া 
আসিতেন, তখন এই-সমস্ত সংবাদ লইতেন। বিশেধতঃ যে ত্রাহ্গ- 
পমাজের সেবাতে তিনি আজীবন আপনার অর্থ, সামর্থ) নিয়োগ করিয়া 
ছিগেনঃ তাহার কাজ কর্ম সন্ধে অতি আগ্রহের সহিত তিনি সংবাদ 
লইতেন। যখন তিনি কেশবচন্দ্র ও তাহার শিষ্যদিগের মধ্যে এইরূপ 
খৃষ্টান ভাব এবং বৈষ্ণব তাবোন্মত্তত। দেখিলেন, তথন তাহার পক্ষে 
ব্রা্গসমাঞ্জের তবিষ্যৎ চিন্তা না কর] অস৪ব হইয়া উঠিল । বিশেষতঃ 
ভারতবধীয় ব্রহ্মমন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া যখন দেখিলেন যে 
মন্দিরের চূড়া অধিক পরিমানে খৃষ্টান গির্জার অন্থকরণে নির্মিত 
হইয়াছে, তখন তাহার মনে স্বাভাবিক ভাবে নব্যদলের তদানীস্তন খৃষ্টান 
ভাবের কথ। জাগ্রত হইল। স্বতরাং তাহার উপদেশের মধ্যে আমরা & 
থুষ্টাবিভী বকা” শব্দ প্রাপ্ত হই। দথুষ্ট-বিভীবিক?” শব খৃষ্টের প্রতি 
অশ্রঞ্ধ৷ বা খুষ্টানদিগের ধরন্ের প্রতি আক্রমণ প্রকাশ করে না, কিন্তু 
ঈশ্বর ও মানবাত্মার মধ্যে থুষ্ট অবতাররপে স্থান প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা 
ও উদ্বেগ প্রকাশ করে । মহর্ষির ধন্দ্র যাহা, তাহ! ঈশ্বর ও মানবাত্মার 
মধ্যে কোন ব্যবধান স্বীকার করিতে পারে না। তাহার ধর প্রকুতই 
৪ 
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ত্রান্মধন্ম। সুতরাং এই ত্রাঙ্গধন্শ কোন প্রকারে মলিন হয, ইহা তিনি 
সহা করিতে পারিতেন না। সেইঞন্তই তিনি এ প্রকার উপদেশ প্রদান 
কৰিয়াছিলেন ॥ কিন্ত নবাদল তাহার মহৎ অভিপ্রায় বুঝিতে ন। পারিয়। 
উপরোক্ত প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করেন। মহধধি এই পত্রের যে প্রত্যুত্তর 
প্রদ্ধান করেন, তাহা আমর! নিয়ে প্রকাশ করিতেছি । ইহাতে তাহার 
উদ্দেস্ত আরও পরিফ্কাররূপে আমরা হ্বদয়ঙ্গম করিতে পারিব। 

“প্রত্যুত্তর-পন্র । 

*ল্সেহাম্পদ জীযুক্ত বাবু গৌরগোবিন্দ রায় 
প্রস্ৃতি সমীপেষু. 

পম্সেহাষ্পদেষু৮_ 

“তোমাদের ১০ই যাঁঘ তারিখের পত্র কল্য পাইয়াছি। তোমাদের 
পত্রে উন্নিখিত মূল নিয়ম আমি অবগত ছিলাম না। 

“এবং কোন সম্প্রদাযবিশেষের প্রতি অবমানন! কি উপহাস করা 
আমার অভিপ্রায় ছিল না। যাহাতে ব্রাহ্মধর্মের নির্মল ভাবের সহিত 
অন্ত কোন পৌত্তলিক কি সাশ্প্রদধায়িক ধর্মের ভাব আসিক়। মিশ্রিত 
না হয় এবং তাহার উচ্চ আদর্শের মধ্যে অন্ট কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মের 
গরিমিত আদর্শ আসিয়া না পড়ে, তাহাই আমার একান্ত বাসনা । 
আমার মনের সেই ভাব তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত এবং 
যাহাতে ব্রাহ্মধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীষ্টের নাম প্রচার হইয়া না পড়ে 
তাহাই তোমাদিগকে উপদেশ দেওয়া তোমাদিগের হিত মনে করিয়া- 
ছিলাম। আমার সেই উপদেশে বে তোমাদ্িগের ক্ষোত জন্গিয়াছে 
তাহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখি৩ হইলাম 

১৫ই মাঘ ] ভীদেবেন্্রনাথ শর্শণঃ। 
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এই ঘটনার ছুই এক মাস পরে মহৰি কাশ্মীর ভ্রমণের জন্য বহির্গত 
হয়েন কাশ্মীর যাইবার পথে তিনি যাহা দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ 
করিতে করিতে হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে এবং সঙ্গে সন্কে অনস্ত 
দেবতার বিচিত্র মহিমাসাগরে সগ্র হইয়! আত্মা কৃতার্থ হয়। মহর্ষি 
যে-সমস্ত স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত তিনি লিখিয়! 
রাখেন নাই। লেখাও অসন্তব। কিন্তু যাহা রাখিয়৷ গিয়াছেন, তাহা 
অতি অপূর্ব। তাহার ভাষা যেমন প্রাঞ্জল ও গন্তার, ভাবও তেমনি 
প্রাণম্পর্শা । এই-সমস্ত ভ্রমপবৃত্থাত্ত তাহার জীবনচরিতে প্রকাশিত হওয়] 
উচিত, কিন্তু গ্রস্থের আয়তন বৃদ্ধির আশঙ্কা করিয়া আমর! ছঃখের সহিত 
তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলাম । বিধাতার যদি ইচ্ছ। হয় 
তাহা হইলে এক সময়ে এই-সমন্ত ভ্রষণকাহিনী প্রকাশ করিবার ইচ্ছা 
রহিল। তাহাতে বক্গতাষা পরিপুষ্ট হইবে, ভাবুকগণ ভাবরসে নিমজ্জিত 
হইয়া অতুল আনন্দ লাত করিবেন এবং ভক্তগণ অভ্ভুতকর্্বা, লীলারসময় 
ব্রদ্মের মহিমার*্পরিটয় প্রাপ্ত হইয়া ক্ুতার্থ হইবেন । মহর্ষি কাশ্মীর 
হইতে প্রতা গমন করিয়া আপনার জামাত! জীযুক্ষ সারদা প্রদাদ গঙ্গো- 
পাধায়কে সঙ্গে লইয়া চীন ভ্রমণে বহির্গত হয়েন। চীন হইতে ফিরিয়া 
আসিয়া কিছু দিন কখন কলিকাতা, কখন বোলপুর শান্তিনিকেতন; 
কখন দার্জিলিং, কখন ব! বিদ্ধাগিবির জনশূন্য বক্ষে ভ্রমণ করিয়া 
অবশেষে করেক বংসরের গ্রন্থ তাগীরথীতীরে চু'চুডাতে বাস করেন। 
এই সময়ে তিনি প্রায় সকলপ্রকার কার্ধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিঝা- 
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ছিলেন। বৈষয়িক কার্ধ্যর ভার কর্মচারীদের উপর স্তপ্ত করিয়৷ এবং 
ব্রাহ্মসমাজের তার আপনার উপযুক্ত পুত্রদিগের উপর এবং শ্রীযুক্ত 
রাজনারায়ণ বন্ মহাশয়,্ীবুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, শ্রীুক্ত অযোধ্যা 
নাথ পাকড়াসী প্রভৃতির উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে একান্তে 
ত্র্দে সমাহিতচিত্ত হইয়। বাস করিতে লাগিলেন । সুতরাং এই সময় 
হইতে তাহার বাহিরের কার্য্য, প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল দীর্ঘগ্রীবন 
কর্দ্যজ্ে আহুতি দিয়া এক্ষণে দিবাবসানে ভগবানে যোজিতচিত 
হইয়া! বাস করিতেন বলিয়া আর আমরা তাহার সম্বন্ধে বিশেষ 
কিছু জানিতে পারি নাই। ১৮০১ শকে যুক্ত প্রিয়নাথ শান্্রীর 
সহিত তাহার মিলন হয়। এই মিলন এ জীবনে তল হয় নাই। 
মহর্ষি তাহার গুরু ছিলেন, স্থৃতরাং শাস্ত্রী মহাশয় তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে প্রায় সর্বদা বাস করিতেন। তাহার লিখিত শায্মজীবনীর 
পরিশিষ্টে পাঠক মহর্ষিদেবের কিছু কিছু কার্যের পরিচয় প্রাপ্ত 
হইবেন। ১৭৯২ শক হইতে ভাহার শেষজীবন পধ্যত্ত সমস্ত 
ঘটনাধলীর পরিচয় দিতে আমরা অক্ষম। তবে সমাজসংক্রাস্ত 
ছুই একটি কার্যের উল্লেখ করিয়া এবং মহর্ষির চরিত্র ও জীব্নের 
কয়েকটি বিশেষ ভাবের উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে গ্রন্থ সমাপ্ত 
করিতে হইবে। 5 

১৮০১ শকের অগ্রহায়ণ মাসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নৌকাযোগে 
ভ্রমণ করিতে করিতে সাহেবগঞ্জে উপস্থিত হয়েন | সেখানে প্রিয়- 
নাথ শাস্ত্রী মহাশক্ক বিষয়কন্দৌপলক্ষে বাস করিতেন । মহর্ধির সহিত, 
ভাহার এই স্থানে পরিচয় হস্কব। প্রথম আলাপে মহষি তাহার প্রতি 
এমনি আকৃষ্ট হয়েন যে চিরদিন তাহাকে আপনার প্রিয় শিষ্য ও 
সহচর করিয়] রাখিয়াছিলেন। প্রিয়নাথ শাস্্রীমহাশয়, মহর্ষি আদেশে 
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বিষয়কণ্্র পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা চলিয়া আসেন এবং তৎপরে 
বোলপুর শান্তিনিকেতনে গমন করেন । সেখানে মহর্ষি দিজে তাহাকে 
উপনিষদাদি শান্ত ও ত্রহ্মবিদ্া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তাহার 
শিক্ষা ও সঙগগুণে শান্সীমহাশয় প্রভূত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
মহর্ষি তাহার সংসার প্রতিপালনের জন্য যথেষ্ট বৃত্তি প্রদান করিয়া 
চিরদিন তাহাকে আপনার সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। এ জন্য মহর্ষির 
শেষ জীবনের বৃত্তান্ত আমর! তীহার পুস্তক হইতে যাহা! প্রাপ্ত হুইয়াছি, 
তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম । 

“মহধি শান্তিনিকেতনে কিছুদিন বাপ করিয়া করাগডাঙ্গায় গঙ্জাতীরে 
কিছুদিন যাপন করেন তৎপরে গ্রীন্মকাল উপস্থিত হইলে দার্জিলিং 
গমন করেন। দাঙ্জিলিং হইতে মস্ুরী পর্বতাভিসুখে যাত্রা করিলেন। 
পথে ঘুক্ধের ত্রা্মসমাজে একটি উপদেশ প্রদান করেন। ১৯৮*২ শকের 
প্রারস্তে মহধি মুহ্থরী পর্ধতে আরোহণ করেন। কেদার-নারায়ণ 
পর্বতের ধল চূড়া যাহার পূর্ব্বোভ্তর দিকে আকাশের চক্ষুর ন্যায় ফটিক 
আছে, যাহার পশ্চিম ও উত্তর পার্খে শ্তামল শিখরশ্রেণী গগন ভের 
করিয় তির্যাকভাবে অহঙ্কারে দণ্ডায়মান এবং যাহার অতলম্পর্শ নিক 
কন্দরে নদী, নিঝরিণী অদৃষ্ট, সেই পর্কতশিথরে একখানি গৃহ। 
তাহার নাম প্রাবুরী। ইহার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে একটি দেবদীক বৃক্ষ। 
অতি নিঞ্জন, তাপস-মনোরঞ্জন আশ্রমের উপবুক্তই এই স্থান। এই 
মনানুকুল স্থানে তিনি ব্রন্মে আত্মার সমাধান করিয়। চারিবৎসর বাস 
করিয়াছিলেন ।” জীবনের প্রথম বয়সে তিনি হিমালয়ে দুই বৎসর- 
কাল সাধনতজনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং সিদ্ধিলাভ করিয়া 
ভগবানের নাষ ও মহিম) প্রচার করিবার জন্য কলিকাতা প্রত্যাগমন্‌ 
করেন। এক্ষণে প্রো বয়সে পুনরায় তাহার আত্মার চির আনন্দ- 
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ধাম পরমব্রন্ষে চিত্ত সমাধান করিয়। জীবনলীল! সমাঁপন করিবেন, 
এই সন্বল্প হৃদয়ে ধারণ করিয়া হিমালয়ে বাস করিতে আস্ত করেন । 
এই সময়ে তিনি কি তাবে দিনাতিপাত করিতেন তাহার একটু 
আভাস প্রাপ্ত হইলে পাঠকের! বুঝিতে পারিবেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 
কোন্‌ রাজ্যের প্রজা ছিলেন। “তিনি নিশীথ সময়ে নিদ্রা হইতে 
উঠিয়। শয্যাতে বসিয়া আরাধন! করিতেন। নিদ্রিত আছি, তাহার 
কণ্ঠবিনিঃস্থত হাফেজের সময়োচিত ও ভাবোচিত বএদ কক্ষ হইতে 
কক্ষান্তরে যাইয়া আমার নিদ্রা! ভাঙ্গিয়া দিত। মহধি এ যে জাগিতেন, 
আর শয়ন করিতেন না । ভোরে এরপ স্থানে বাইয়া বাহিরে বসি- 
তেন, যেখান হইতে সুধ্যের উদয় নিরাক্ষণ করা যায়। কি প্রকারে 
উষার শুভ্র আলোক ধীরে ধীরে পৃথিবীতে আগমন করিল, কি 
প্রকারে ব্রহ্গমহূর্তে রক্তিমবর্ণে সুয্য পৃথিবীর বৃক্ষ, লতা, পর্ববত তেদ 
করিয়া মুক্ত আকাশে দেখ? দ্বিল, ইহা দ্বেখিবার জন্য গাতিদিন তিনি 
অপেক্ষা করিতেন । হিমালয়ের প্রচ শীতে বস্ত্র মুড়ি দিয়া বসিয় 
চুপে চুপে সেই প্রাতঃস্থ্য হইতে অমৃত অপহরণ করিতেন। তদন- 
স্তর দৈনিক উপাসন] ব্রাহ্গধশ্মের উপাসনাপ্রণালী অনুসারে সম্পন্ন 
করিতেন । এসময়ে গারত্রীমন্ত্র অনেকবার সাধন করিতেন । তৎপরে 
দুপ্ধপান করিয়া প্রকৃতির মনোহর নির্জন উদ্যানের দিকে বেড়াইতে 
যাইতেন। বেড়াইয়া আসিয়া প্রাঙ্গণস্থ তাহার প্রিয় দেবদীরুতলে 
মন্দ সমীরপে বসিয়া ভাবনা করিতেন। হুইগ্রহরের সময়ে স্নান ও 
অতি অল্পই আহার করিয়া নির্বাচিত অন্ত একটি স্থানে বসিতেন 
এবং সেইখানে একাসনে শয়নের পূর্ববকাল পধ্যস্ত কাটাইয়! 
দিতেন!” 

এই সময়ে একদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব প্রচারক এবং 
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বর্তমান দেবসমাজের প্রবর্তক শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ অগ্রিহোত্রী মহর্ষির 
সহিত কিছুদিন বাস করেন এবং তাহার নিকট হইতে উপদেশাদি 
গ্রহণ করেন। মহর্ষির উচ্চতাব এবং জীবনের গাভীতধর্য দেখিয়া 
তাঁহার নিজের পত্রিকাতে “গাঁ দৃগ্ত' নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশ 
করেন। তাহার কিয়দংশ আমরা নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম । “হে দ্রষ্টা! 
যদি ভূমি পেই শর্গায় দৃ্ঠকে দেখিতে চাও, তবে এস, চল, শ্রী গুহার 
মধ্যে সমাধিযুক্ত যে তাপস বসিয়া রহিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত 
কর। কিন্তু কি দেখিবে? শরীরে দুই এক খণ্ড গৈরিক বসন ব্যতীত 
আর কিছুই দেখিতে পাইবে না । হাঁ, যূর্তি দেখিতে সুন্দর বটে ! আর 
উহার উপরে প্রেমের জ্যোতি ও পবিভ্রতার জ্যোতি এবং আন- 
ন্দের ভাব চমকিত হইতেছে তাহা! আপনার পবিত্রতা এবং আন- 
ন্দেতে এ সম্মুখের ফুলকেও পরাজয় করিয়াছে। কিন্তু ইহা সেই 
গায় দৃশ্যের দ্বারমাত্র। ইহা ু্গসক্টাও দেখিতে পায় । কিন্ত সেই 
স্বগায় দশ্ত এখানের অনেক দুরে রহিয়াছে । চল, ভিতরে প্রবেশ 
কর এবং অন্তশ্চ্ষু দ্বারা নিরীক্ষণ কর : কহ তো এক্ষণে কি দেখিতেছ ? 
ইহাই আধ্যাত্মিক দৃশ্য! ইচাই বগা দৃষ্ঠ ! আহা কি মনোহর ! তুমি 
যে বলিতেছিলে হৃদয় মন স্ভির হয় না। এখানে দেখ, এখানে দেখ, 
হৃদয় মন কেমন স্থির, কেমন অচল! চক্ষুর তারা ফিরিতেছে ন]। চক্ষুর 
পলক পড়িতেছে না । দেখ, এ যোগীশরীর মৃত্তিকা পড়িয়া রহিয়াছে, 
কিন্ত তাহার মন সেই প্রাণারামের নিকটু। দেখ, আত্মা কোথায় 
গিয়া উপস্থিত হইয়াছে । সে চাতকের-্ায় কেমন প্রেমের সহিত সেই 
আত্ম(র আত্মাকে অবলোকন করিতেছে । কেমন একস্থত্রে উভয়ে 
আবদ্ধ। কেমন পবিত্রতা ও প্রেমের জ্যোত্সসা বর্ধিত হইতেছে? [অন্তরে 
অন্তরে কেমন প্রেম প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে । দেখ, ইহাই পবিত্র 
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প্রেম, ইহাই পবিত্র আনন্দ। এ সকলই গুভভাব। ইহার সমান 
জগতে আর কিছুই নাই। এই আধ্যাত্মিক আনন্দ কেবল আধ্যাত্মিক 
যোগের দ্বার! প্রাপ্ত হওয়া যায” *  * ক শু 

কেশবচন্দ্র যখন আপনার স্বাধীন ইচ্ছা ও মত অক্ষু রাখিবার ন্ট 
মহর্ষিকে পরিত্যাগ করেন, তখন ধে-সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদ এবং উত্তর 
প্রত্যুত্তর চলিয়াছিল, তাহার আতভান পাঠকের! প্রাপ্ত হইয়াছেন? 
কিন্ত এই বিরোধ সামগ্সিক যাত্র। মহর্ষি ও কেশবের মধ্যে প্রথমে 
যে প্রেষ-বন্ধন ছিল, মধ্যে তাহ! কিঞ্চিৎ শিখিল হইলেও পরে সেই 
বন্ধন পূর্বের স্ঠায় দুই রহিল। ইহার প্রমাণস্বরূপ আমরা নিয়ে 
তাহাদের ছুই একটি পত্র উদ্ধত করিলাম, ইহার দ্বার তাহাদের হৃদ- 
মনের যোগ-ভূমির প্রতিষ্ঠা-স্থান যেমন একদিকে দেখিতে পাওয়া যাইবে, 
অন্যদিকে তেমনি তাহাদের প্রেমের গভীরতারও আভাস পাওয়া 


যাইবে । 
হিমালয় 


দার্জিলিও. 
৭ জুলাই ১৮৮২ 

এভক্তিভাজন মহর্ষি, 
হিমালয় হইতে হিমালয়ে ভক্িপুর্ণ প্রণাম পাঠাইতেছি, গ্রন্থণে 
ক্কতার্থ করিবেন। আমি আপনার সেই পুরাতন বন্ধানন্দ, সম্তান ও 
দাস। আপনি আম!কে অতি উচ্চ নাম (দিয়াছিলেন। বহুষূল্য রদ 
“ত্রহ্ষানন্ন” নাম। যদি ব্রন্দেতে আনন্দ হয় তদপেক্ষা অধিক ধন 
মন্থব্যের ভাগ্য আর কি হইতে পারে ? এ নাম দিয়া আমাকে আপনি 
মহাধনে ধনী করিয়াছেন, বিপুল সম্পত্তিশালী করিয়াছেন। আপনার 
আশীর্বাদে ব্রন্মের সহবাসে অনেক সুখ এজীবনে সন্তোগ করিলাম । 
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আরে। আশীর্বাদ করুন যেন আরে? অধিক শাস্তি ও আনন্দ তাহাতে 
লাত করিতে পারি। ব্রন্মকি আনন্দময়; হরি কি সুধাময় পদার্থ! 
সে মুখ দেখিলে আর কি ছুঃখ থাকে ? প্রাণ যে আনন্দে প্রাবিত হয় 
এবং পৃথিবীতেই স্বর্গৃখ ভোগ করে। ভারতবাদী সকলকে আশী- 
র্বাদ করুন থেন সকলেই ব্রহ্গানন্দ উপভোগ করিতে পারেন। 
আপনার মন তো! ক্রমশঃ স্বর্গের দিকে উঠিতেছে, ভক্তমগ্ুলীকে সঙ্গে 
বাখিবেন, প্রেমের বন্ধনে বধির! রাখিবেন, যেন সকলে আপনার 
সঙ্ষে উঠিতে পারেন। এখান হইতে কল্যই প্রত্যাগমন করিবার 
ইচ্ছা” 

আশীর্বাদাকাজ্জী 


ভ্রকেশবচন্দ্র সেন।” 
প্রত্যুত্তর । * 
আমার হৃদয়ের প্রহ্মানন্দ, 

৩০ আধাঢ়ের প্রাতঃকালে এক পত্র আমার হস্তে পড়িল, তাহার 
শিরনামাতে চিরপরিচিত অক্ষর দেখিয়া তোমার পত্র অন্ুতব করি- 
লাম, এবং তাড়াভাড়ি সেই বিমল পত্র খুলিস্ব? দেখি যে সত্যসত্যই 
তোমারই পত্র। তাহা পড়িতে পড়িতে তোমার সৌমামূর্তি উদ্ভব 
হইয়। উঠিল, তোমার শরীর দুরে, কি করি, তাহাকেই যনের সহিত 
প্রেমালিঙন দিলাম এবং আনন্দে প্লাবিত হইলাম । 

“আমার কথার সায় যেমন তোমার নিকট হইতে পাইয়া আসি- 
তেছি এমন আব কাহারও কাছে পাই না। হাফেজ আফশোষ 
করিয়া বলিয়া গিয়াছেন 'কাহাঁকেও এমন পাই না যে আমার 
কথায় সায়দেয়।? তোমাকে সে পাগলা যদি পাইত, তবে তাহার 
পুতি কথায় সায় পেয়ে সে মস্ত হয়ে উঠত আর খুসি হয়ে বলৃতে 
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থাকিত “কি মন্তি জানি না যে, আমার সন্ধে উপস্থিত হইল।” 
তোমাকে আমি কবে ব্রহ্মানন্দ নাম দ্িয়াছি এখনো! তোমার নিকট 
হইতে তাহার সায় পাইতেছি। তোমার নিক্চটে কোন কথা বৃথা 
যায় না। কি শুভক্ষণেই তোমার সহিত আমার যোগবন্ধন হহইয়া- 
ছিল; নানাপ্রকার বিপর্যয় ঘটনাও তাহ! ছিন্ন করিতে পারে নাই। 
ভক্তমণ্ডলীকে বন্ধন করিবার ভার ঈশ্বর তোমাকেই দিয়াছেন__-সে 
তার তুমি আনন্দের সহিত বহন করিতেছ, এই কাজেই তুমি উন্মত্ত 
এ ছাড়া তোমার জীবন আর কিছুতেই স্বাদ পায় না। ঈশ্বর তোমার 
কিছুরই অতাব রাখেন নাই, তুমি ফকীরের বেশে বড় নড় ধনীর 
কার্ধা করিতেছ! আমি এই হিমালয় হতে অমূতালষে যাইয়া 
তোমাদের সাক্ষাতের জন্য প্রতাশ] কবিব। “তত্র পিতা অপিতা 
ভবতি, মাতা অমাতা” $ সেখানে পিতা অপিত1 হন, মাতা অমাতা।। 
সেখানে প্রেম সমান_-উচু নীচুর কোন খিব্ুকিচ, নাই। ইতি ২রা 
শ্রাবণ ৫৩ ব্রা সং। 
তোমার অনুরাগী 
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শন্মা।” 
মন্রী পর্বত । 
তারাভিউ 
শিমলা ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩) 
“পিতৃচরণকমলে ভক্তির সহিত প্রণাম 1 
গতবর্ষে প্রণাম করিয়াছি, এ বর্ষেও হিমালয় হইতে প্রণাম 
করিশ্তেছি, গ্রহণ করিয়! কুতার্থ করিবেন। শুনিলাম (আপনার শরীর 
অনুস্থ। ইচ্ছ। হয় নিকটে থাকিয়া এ সময় আপনার চরণসেবা করি। 
বহুদিন হইতে এই ইচ্ছা, ইহা! কি পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই ? 
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হদয়ের যোগ আত্মার যোগ ত আছেই, তথাপি মন চায় যে শারীরিক 
সেবা করিয়া পিভৃতক্তি চরিতার্থ করে। যদি প্রেমময়ের অভিপ্রায় 
হয় যে, মনের ভাব মনেই 'থাকিবে তাহাই হউক। ভারতে সুমধুর 
্রহ্ষলীলা দর্শনে প্রাণ মোহিত হইতেছে । যত দিন যাইতেছে তত 
বরঙ্গনূষ্যের কিরণ ও ব্রহ্গচন্দ্রের জ্যোতসগা অন্তরে বাহিরে দেখিয়। 
অবাক হইতেছি। কি আশ্চধ্য ব্যাপার ! মনে হয় পৃথিবীতে এমন 
ব্যাপাপ্র আর কখন হয় নাই, আমাদের কি সৌভাগ্য, এই-সকল, 
আনন্দলীলা আমর পৃথিবীতে দর্শন করিতেছি, যাহ দেবতাদের লোভের 
বস্থ। নিরাকারের এমন খেলা, যিনি ভূমা মহান্‌ তাহার এমন গ্ুন্দর 
প্রকাশ কেবা। জানিত, কেবা ভাবিত ? এধন তাহারই প্রসাদে এসমুদায় 
ছুঃখী কুপাপাঞ্জ ভারতবাসীদিগের নয়নগোচর হইতে পাগিল ! অনাদ্যনস্ত 
করতলন্তস্ত ! ইহা কি? ছিল কি? হিমাক্য় আবার জাগিয়। উঠিতেছেন . 
গঙ্গা তক্তিপ্রবাহ প্রবাহিত করিতেছেন। ভারত নৃতন বস্ত্র পরিয়াছে, 
চারিদিকে নুতন শোভা ! কোথাও গন্ভীর নিনাদে, কোথাও মধুর- 
স্বরে ব্রহ্মনাম ঘোষিত হইতেছে । এ সময়ে আন্নধ্বনি না কিয়া 
থাক যায় না। এসকল যোগেশ্বকের খেলা, যোগেতেই আনন্দ, 
যোগেতেই যুজিঃ এখন প্রাণ যোগ ভিন্ন আর কিছু চায় না। আনুন, 
গভীর যোগে সেই. পুরাতন প্রাণসখার প্রেমরস পান করি ও প্রেমমন়্ 
নাম গান করি। 


আশীর্ববাদপ্রার্থ 
সেবক শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।”” 


৩৮০ মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


উত্তর। 
হিমালয় পর্বত 

১৪ আশ্বিন ব্রাঃ সং ৫৪। 

*গ্রাণাধিক ব্রন্মানন্দ! টি 
আমি আর অধিক লিখিতে পারি না, আর কিছুদিন পবে 
কিছুই লিখিতে পারিব না। এ লোক হইতে আমার প্রয়াণের সময় 
নিকটবর্তী হইতেছে । এই শুভসময়ে প্রেমসহকারে একটি শ্লোক 
উপহার দ্বিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর। “কবিং পুরাণমন্ুশাসিতারং 
অণোরণায়াংসমন্ুন্মরেদাঃ | সর্বস্তধাতারষচিস্তারূপমাদিত্যবর্ণৎ তমসঃ 


পরস্তাৎ॥  প্রয়াণকালে যনসাচলেন ভক্ত্যাযুক্তযৌগবলেনচৈব। 
ভবোর্মধ্যে প্রাণযাবেশ্ত সম্যক সতং পরং পুরুষমুপেতি দিব্যং ॥ 
নিয়ে বসুন্ধরা উদ্ধে”দেবলোক 
সর্ধত্র ঘোষিত মহিম। তার । 
আনন্দময়ের মঙ্গলম্থরূপ 


সকল ভূবন করে প্রচার ॥ 
ক্ঠাহার প্রসাদে তুমি দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছ। তোমার দেখা 
আশ্চর্য ! তোমার কথা আশ্চর্য্য ! তুমি দীর্ঘজীবী হইয়! মধুর ব্রন্মনাম 
সকলের নিকট প্রচার করিতে থাক । রসনা যাও তর নাম প্রচারো- 
ভার আনন্দ-জনন সুন্দর আনন দেখরে নয়ন সদা দেখ রে। 


তোমার নিতান্ত শুভভাকাজ্ফী 
শ্ীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 1৮ 


সগ্ডচত্বারিংশ অধ্যায়। 
হু ৯: আত্মীয়বিয়োগ ও অস্তিমকাল। 


মস্থরী পর্বতে কিছুকাল অবস্থানের পর তাহার শরীর রোগাক্রান্ত 
হইল। তাহার পরিপাকশক্তির হাস ও তজ্জনিত অন্তান্ত রোগ 
প্রকাশ পাইতে লাগিল। বাড়।র লোকেরা তাহার জন্ত অত্যন্ত 
চিন্তিত হইয়া তাহাকে কলিকাতা ফিরিবার জন্ক অনুরোধ করিয়া 
পত্র প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হিমালয়ের সহিত উহার চির- 
দিনের সন্বন্ধ-_-গতীর সম্বন্ধ । এই সখন্ধ তঙ্গ করিয়া তিনি ফিরিয়া 
আমিতে সম্মত হইলেন না। এসন্বন্বে তাহার লিখিত এক পত্রের 
কিয়দংশ উদ্ধত করা যাইতেছে । এইক্ষণে আমার জরার অবস্থা । 
অতএব শরীরের সুস্থতার আর প্রত্যাশা নাই। কালের ধন্ম অনতি- 
ক্রমণীয়, এজন্য উদ্িগ্ন হইবে না! এই পুণ্যভূমি হিমালয়েই আমার 
শেষ দিন অবসান হইবে_ এখানেই আমার প্রাণদাতার হস্তে প্রাণ 
সমর্পণ করিয়া! সিদ্ধিলাভ করিব ।” 

এইস্থানে অবস্থানকালে তাহার পদে এক প্রকাণ্ড স্ফোটক দেখ! 
দ্বিল। ইংরাজ ডাত্ুশর অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন 
উপকার হইল না। বরং আর একটা স্ফোটক দেখা গেল। ডাক্তার 
সাহেব অনেক চিকিৎসার পর মহর্ষির জীবন স্বন্ধে নিরাশ হইলেন । 
কিন্ত অন্ত একজন জর্দান ডাক্তারের চিকিৎসাতে প্রায় ছইমাস পরে 
তিনি আরোগ্য লাত করিলেন। তিনি যদিও কলিকাতা ফিরিতে 
প্রথমে অসম্মত হইয়াছিলেন কিন্তু তাহার জামাতা শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসা্ 
গন্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়। অবশেষে তাহাকে কলিকাত! 


৩৮২, মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ফিরিতে হইল। তাহার মৃত্যুদংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মহর্ষি একটুও বিচ- 
লিত না হয়া বলিলেন “পারদ আমার অগ্রেই চলিয়া গেলেন কেন 
জান? তিনি আমার জন্য পরলোকে বাড়ী ঠিক করিতে গিকাছেন। 
বাড়ীর নকলে পোকাচ্ছন্্ হইয়াছেন? তাহাদিগকে সান্তনা দিবার জন্ত 
একবাব্ু বাড়ী যাইব 1৮ 

১৮০৫ শকে চুঁচুড়ার গঙ্গাবক্ষে অবস্থিত একটি সুন্দর দ্বিতল বাড়ী 
ভাড়া করিয়। মহর্ষি তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন । এইস্থানে তাহার 
আর একটি পারিবারিক দুর্ঘটনা হইয়াছিল। তীহার তৃতীয় পুত্র 
্রীযুক্ত হেষেন্ট্রনাথ ঠাকুর তখন কলিকাতার মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ 
পালোয়ান এবং কুস্তিগির ছিলেন। তাহার নিকটে কলিকাতার অনেক 
যুবক ব্যায়াম শিক্ষা করিতে আদিত। একদিন সংবাদ আপিল তাহার 
কণিন পীড়া হইয়াছে। ভীাহার প্রতিদিনের সংবাদ প্রিষ্ননাথ শাস্ত্রী 
মহাশয় মহর্ষিকে শুনাইতেন। একদিন সংবাদ আসিল তাহার মৃত্যু 
হইয়াছে। শাস্ত্রীমহাশয় ভাবিতে লাগিপেন এই নিদারুণ সংবাদ 
তাহাকে কেমন করিয়া দিবেন। কিছুদিন পূর্বে তাহার প্রিয় জামা- 
তার মৃত হইয়াছে, আবার পুত্রের এই মৃত্যুসংবাদ ! এইপ্রকার চিন্তা 
করিতেছেন এমন সময়ে মহর্ষি জিজ্ঞাসা করিলেন “আঞ্জিকার খবর 
কি?” শাস্ত্রী বলিলেন “আঞ্জকার সংবাদ ভাল, নয়, সেজোবাবুর 
মৃত্যু হইয়াছে ” “মৃত্য হইয়াছে” বলিয়া মহর্ষি একটু দাড়াইলেন এবং 
তৎপরে বেড়াইতে লাগিলেন । মহধি দ্রেবেন্ত্রনাথ আপনার সাধুতা, 
পবিত্রতা, নির্খবল জ্ঞান ও অসাধারণ কঠোর তপস্যা দ্বার যে দ্িব্যচক্ষু 
লাভ করিয়াছেন, তাহ। দ্বারা তিনি ছঃখের মধ্যে সুখ, শোকের মধ্যে 
শাস্তি এবং মৃত্যুর মধ্যে জীবনের সুস্পষ্ট আভাস প্রাপ্ত হই বিধা- 
তার শিবরূপের মধ্যে সর্বদা নিষগ্র হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যিনি 


ৃ 


সপ্ুচত্বারিংশ অধ্যায়__আত্ীয়বিয়োগ ও অস্তিমকাল , ৩৮৩ 


যোবনকালে ধর্ধরক্ষার জন্য পথের তিথারী সাজিতে' কুষ্টিত হয়েন 
নাই, বাহার সমস্ত জীবন ব্রন্ধজ্ঞান, ব্রক্মধ্যান, ব্রন্জানন্দ-রসপানে 
যাপিত হইয়াছে, তিনি সমস্ত বস্তর মধ্যেই গৃঢ়রূপে অবস্থিত সেই 
- পরপুরুষের মঙ্গলতাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অধ্যাত্যোগ দ্বারা হর্ষ- 
শোকের অতাত স্থানে গমন করিয়া প্রিয় জামাত। ও পুত্রের মৃত্যুতে 
যে বিচলিত হইবেন না, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? 
তিনি বলিলেন “ছাহার সন্তানদিগের ও আমার মধ্যে তিনি একটা 
বাধ ছিলেন, এখন সে বাধ ভাঙ্ষিয়া গেল, জল আবার আমাতেই 
আসিয়া ঠেকিল, আমাকেই এখন তাহার সন্তানদিগের প্রতি দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে। যছুনাথ চট্টোপাধ্যায়কে পত্র লিখিক্না জান যে, মৃত- 
শরীর কি ভাবে শ্বশানে লইয়! যাওয়া হইয়াছে। হস্তপদাদি সমান- 
ভাবে রাখিয়া আপাদমস্তক বস্ত্রে আচ্ছাদন করত অভ্রমিশ্রিত ফন্ত ও 
পুশ্পে সুসাজ্জত করিয়া লইয়া যাওয়া হয়াছে কি না? আর বিদ্যা 
রঙ্গকে এখানে আসিতে লেখ, কি প্রকারে হেমেন্দ্রের শ্রাদ্ধ করিতে 
হইবে, তাহার ব্যবস্থা আমি ভাহাঁকে বলিয়া দ্বিব। মৃতের প্রতি 
শ্রদ্ধা অর্পণ করা উচিত ।” 

১৮০৭ শকের অগ্রহায়ণ মাসে মহর্ষি বোম্বাই যাত্রা! করেন। আহা- 
যাদাবাদে পৌড়িলে তথাকার অনেক সনত্ান্ত ব্যক্তি ষ্টেশনে উপস্থিত 
হুইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং ভাহার বাসের জন্গ একটি পরম 
রমণীয় উদ্যানবাটা স্থির করেন। এখানে তিনি যতদিন ছিলেন, 
ততদ্দিন অনেক ব্যক্তি তাহার নিকট আসিয়] সংগ্রসঙ্গান্দি করিতেন 
এবং তাহার নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতেন। প্রায় একবৎসর 
কাল বোম্বাই অঞ্চলে অবস্থান করিয়া ১৮৮ শকের আষাঢ় মাসে 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বঙ্গদেশে সিক্স চু'চুড়াতে তাহার পুরা- 
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তন বাঁটীতে বাস করিতে আরম্ত করেন। ৯৭ই মাঘ দিবসে পণ্ডিত 
শিবনাথ শাঙ্ী প্রমুখ সাধারণ ব্রাহ্মসমাঞ্জের প্রার সহস্রাধিক ব্রাহ্ম 
ব্রান্গিকাঁ এই স্থানে আগমন করিয়া মহর্ষিকে এক অভিনন্দনপত্ 
প্রধান করেন এবং মহর্ষিও তাহার এক প্রত্যুক্তর দেন। তরপরে ” 
সাধারণ ব্রাহ্মনমাজের অন্তভুক্তি ছাত্রসমাঞজের সত্যেরা তাহাকে আর 
এক অভিনন্দনপত্র প্রদ্ধান করিলে মহধিও তাহাদিগকে আপনার 
আবীর্ববাদ জ্ঞাপন করেন। ইহার কয়েকদিন পরে মহর্ষির জর হইল। 
তিনি শয্যাশারী হইলেন। ব্যাধি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়াতে তাহার 
চিকিৎসার জন্য কলিকাতীর প্রংচীন ও প্রসিদ্ধ ডাক্তার নীলমাধব 
হালদার মহাশয়কে লইয়া যাওয়া হইল। তিনি বলিলেন সাতদিন 
পরে মহর্ষির মৃত্যু হইবে । বাড়ীর কেহ কেহ আসিয়া তাহাকে সেব। 
করিতে লাগিলেন। সকলে অতি তয়ের সহিত দিন কাটাইতে লাগি- 
' লেন। একদিন প্রাতঃকালে মহর্ষি বলিলেন “ভাগবতের প্রথম শ্লোক 
খুব বড় বড় অক্ষরে ছাপাইয়া এখনি আমাকে দাও, আমি পড়িব।” 
তখনি প্রিষ্নাথ শাস্ত্রী তাহার আয়োজন করিলেন এবং বড় বড় অক্ষরে 
নিয়লিখিত শ্নোকটি ছাপাইরা তাহার নিকটে ধরিলেন £₹- 


“জন্মাদ্যন্ত যতোহত্বয়াদ্িতরতশ্চার্থেব ভিত্ঞঃ স্বরাট, 

তেনে ব্রহ্ম হুদা য আদি কবয়ে মুহাস্তি যত্সুবিয় | 

তেজ! বারিমবদাৎ যথা বিনিময়ে ত্র ত্রিসর্গোহমষ! 

ধান! স্বেন সদ! নিরস্ত কুহকং সত্যৎ পরৎ ধীমহি।” 

ইহার কয়েকদিন পরে তিনি বলিলেন “দোয়াত, কলম, কাগজ 
দাও।” এই সমস্ত যখন তাহাকে দেওয়া হইল তখন তিনি 
লিখিলেন__ 








: মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠান্ধুর। 
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ও 

*. আঁযার শরীর এখন 22527271681 1৩70০ দ্বারা অপর কর্তৃক 
চালিত হইতেছে । (0১9771621 1:2১০19097 আমার শরীর হইয়াছে, 
তাহার [ এই স্থানের একটি কথা অনেক চেষ্টা করিয়াও পাঠ করিতে 
পারা গেল না] আমার শরীরে প্রাণ সঞ্চারণ করিতেছে । এ প্রপঞ্চ- 
মনন শু মঙ্গলম্বরূপর মাত্বার ক্রোড়ে আমার আত্ম নিহিত হইয়া 
রহিয়াছে । এই কয়ছত্র আমার আত্মা এই শরীরযস্ত্রযোগে বাহিরে 
প্রকাশ করিল। এখন এই সংসারের কোন যন্ত্রণা নাই। সকলই শান্ত ! 

চুচুড়াঃ ডি টনি 

৫ 


৬ 


ও 
পরমাত্মার অনন্ত যুর্তি জীবাস্মার অনস্তগতি 


২৯শে ফাল্তুণ, ৫৭ ] 
চুঁচুড়া, 
আবার তাহার জর বৃদ্ধি হইল। দাহেব ডাক্তার আসিয়া বলি- 


লেন “আঙ্জ রাঝ্জি অবসানের সঙ্গে মহর্ধির জীবনেরও অবসান হুইবে।” 
পরদিন দেখা গেল মহর্ষি শ্যাতে বালিস ঠেস্‌ দিয়া বসিয়া আছেন। 
শান্ত্রীকে বলিলেন 

“একি শুনিলাম ! ঈশ্বরের আদেশ ! ইশ্বর বলিলেন, হে 
প্রিয় পুত্র, তুমি এ যাত্রা রক্ষা পাইলে । তুমি এখনো সম্পূর্ণ- 
রূপে তোমার গম্যস্থানের উপযুক্ত হও নাই, যখন তুমি সম্পূর্ণ 
রূপে উপযুক্ত হইবে, তখন তোমাকে গমাস্থানে লইয়! যাইব.।৮ 





৯ উক্ত কথাগুলি মহর্ষি রোগশয্যাতে [লখিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার দুর্বল 
ও কম্পিত হস্তের লেখার কোন কোন অংশ পাঠ করিতে পারা গেল না। আশ! 
রপাঠকের! এ ক্রি মার্জন! করিবেন। 
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তিনি এযাত্রা রক্ষা পাইলেন। ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইতে লাগিলেন। 
একটু সবল হইলে সার মহারাজা৷ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় নিজের 
ট্রীমার পাঠাইয়া তাহাকে আনিলেন এবং কলিকাতার চৌরজীস্থ বাটিতে 
তাহার অবস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দ্রিলেন। কিছুদিন পরে মহর্ষির 
রহন্ত্রৃদ্ধির পীড়া দেখা দিল। এই অবস্থাতে তিনি বলিলেন “আমি 
কলিকাতার বদ্ধবাষু ও অমুক্ত আকাশের মধ্যে থাকিতে পারি না। 
আমাকে দার্জিলিঙ. লইয়। যাইবার বন্দোবস্ত কর।” অগত্যা এই 
দুর্বল শরীরেই তাহাকে দার্জিলিউ লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে 
একাকী দিবানিশি যোগযুক্ত হইয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। 
একদিন তিনি বলিলেন 


«এখন নীড়ে মাতার পাখার নীচে শুইয়! রহিয়াছি। শীঘ্রই * 
আমার পাথ। উঠিবে। তখন মাতার সঙ্গে অনস্ত আকাশে উড়িয়া 
বেড়াইব। এআনন্দ আর আমার মনে ধরে ন11” 


দার্জিলিঙে গাহার শরীর অত্যন্ত থারাপ হইতে লাগিল দেখিয়া 
ভাঙ্ারেরা তাহাকে বাড়ী আসিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। 
সুতরাং বাধ্য হইয়া তাহাকে কলিকাত। প্রত্যাবর্তন করিতে হইল। 
তদ্রবধি তিনি বহুদিন পাকস্্রীটে একটি বাড়ীতে বা করেন। এইস্থানে 
অবস্থানকালে অনেক ব্রাঙ্গত্রা্গি কা তাহাকে দর্শন করিতে যাইতেন 
এবং তাহার আশীর্ববাদলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। তাহার শেষ 
ভীবনে তিনি মানবাম্মার পরষকল্যাণকরু ছুইটি পুস্তক প্রকাশ করিয়া 
ধণ্ঠার্থীদিগের বিশেষ উপকার করিয়া গরি্লাছেন। প্রথমটি "জ্ঞান ও 
ধর্মের উন্নতি” এবং দ্বিতীয়টি পরলোক ও মুক্তি।? মহর্ষি তাহার জীবনে 
যে-সমন্ত উপদেশ বা৷ বন্তৃতা প্রদান করিয়াছেনু অথবা যে-সমস্ত 


৮ 


চা 
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পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহা থোপযুক্তরূপে প্রকাশ কারবার ইচ্ছা 
রহিল। তাহার মত ও উপদেশের কিঞ্চিৎ আভাস পাঠকেরা এই 
পুস্তকের মধ্য পাইয়াছেন। আপাততঃ এই পর্যাস্ত প্রাপ্ত হইয়া 
তাহাদিগকে সন্তষ্ট থাকিতে হইবে। 

মহর্ষি অশীতিবর্ষে পদার্পন করিলে সাধারণ ব্রাহ্গসমা্জ ও নববিধান 
সমাজের ব্রাক্মমণ্ডলী তাহাকে ছুইটি অভিনননপত্র প্রদান করেন 1 এই 
অভিনন্দনপত্রগুলি আম্মজীবনচরিতের পরিশিষ্ট গ্রকাশিত হইগ্াছে। 
পাঠকের! ইহা পাঠ করিলে সন্থষ্ট হইবেন আশা করি। 

এই সময়ের তাহার ছুই একটি উক্তি আমর! পাঠক্িগকে উপ- 
হার প্রদ্দান করিতেছি। ইহাতে তাহার! দেধিবেন ধর্খের কত গভীর 
তত্ব প্রকাশিত হইয়াছে এবং মহর্ষি তাহার প্রাণারাম, চির আবাসভূমি 
পরমাত্মাতে কেমন গভীর ও একান্ত সত্যভাবে স্থিতিলাত করিতে 


সমর্থ হইয়াছিলেন। 
১ 


দর্শনস্ত দর্শনেন নো.মনো হি নিশ্লং । ব্রহ্ম কুপাহি কেনলমৃ। ঈশ্বর 
কৃপা করিয়া আমার অন্তরে আসীন হইয়া মৃছন্বরে বলিয়াছেন যে 
“অহং ব্ন্ধান্মীতি?) অতএব আমি তাহার অস্তিত্বের সাক্ষী। কিন্ত আমি 
তো আর চিরদিন এই সাক্ষ্য দিতে বাচিয়া :থাকিব না। অতএব 
শান্তিনিকেতনে একটি মন্দির স্থাপন করিয়া গেলাম । সেই লৌহ- 
নির্মিত মন্দিরের চুড়ায় লিখিত ওকার আমার প্রতিনিধি হইয়া 
চিরদিন সাক্ষী দিবে 'একং ব্রঙ্গান্তীতি।” 

০ 

এই অকিঞ্চিংকর দীনহীনের গৃহে তিনি অনেকদিন অতিথি হইয়] 

পহিয়াছেন এবং কৃপা করিয়। জ্ঞান ও ধর্শের শিক্ষা দিতেছেন। এখন 
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ভার নিজের ঘরে যাইবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন! তার 
এই মধুর আহ্বানে উত্তেজিত হইয়া আমার এই ভাঙ্গা ঘরবাড়ী 
ছাড়িয়া তার সঙ্গে তার প্রেমাগারে চলিলাম। সেখান হইতে আর 
ফিরিব না। ্ 


ত 


আজ আমার হদষে ঈশ্বরের এই বাণী আসিয়। পঁহুছিয়াছে_ 
'্বতটুকু আমার কথা শুনিয়া চলিয়াছ, বতটুকু আমার আদেশ 
পালন করিয়াছ, ততটুকু তোমার জয়লাভ হইয়াছে । এখন সম্যক্‌- 
রূপে আমার কথা শুনিয়। চল, যে, এই সংসারের পরপারে নির্বিিদ্ে 
উত্তীর্ণ হইবে এবং সিদ্ধিলাভ করিবে ।” 
৪ 


“তোমার দেহ অবসান হইলে আমার প্রেমালিঙগনলাভ করিবে 
এবং নিত্যকাল আমার সহচর অনুচর হইয়া থাকিবে ।” 
হা ঈশ্বর! তোমার একি করুণা ! 


৫ 


“ভয় নাই, তোমার এই শরীরের পতন হইলে আমার নিত্য- 
সহবাস লাভ করিবে 1?” " 

পার্কস্ীটে কয়েকবৎসর বাস করিয়া অবশেষে ১৮২০ শকের 
২৭ কান্তিকে ' জোড়াসসীকোর বাটাতে আগমন করেন। পূর্বে যে-গৃহে 
তিনি কেশবচন্দ্র প্রভৃতির সহিত ধন্মীলোচনা করিতেন, এক্ষণে সেই- 
গৃহে যোগবুক্ক হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । এই সময়েও অনেকে 
ভাহাকে দর্শন করিতে যাইতেন। তাহার দর্শনে হৃদয় যে কি নির্মল 
আনন্দলাভ করিত এবং অন্তর ধে কিপ্রকার পবিত্র হইত, তাহা 


নে 


সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়-__-আত্মীয়াবিয়োগ ও অস্তিমকাঁল ৮৯. 


ভাষাতে বর্ণনা করা অসম্তভব। ধীহারা সৌভাগ্যবশতঃ ভীহার দর্শন 
লাভ করিয়াছেন, তাহার সেই সৌম্যযুত, স্থির গম্ভীর ও পবিত্র মুখমণ্ডল 
চিরদিন তাহাদের স্বৃতিপটে অক্ষিত থাকিবে। ক্রমে তাহার. দেহ: 
পিঞ্ছর জরাজীর্ণ ও ছূর্বল হইতে লাগিল বটে কিন্ত আত্মা-পক্ষী নৃতন 
রাজের আভাস পাইয়া, নব্তর আনন্দের আস্বাদন লাভ করিয়। 
ক্তার্থ হইতে লাগিল। এই সময়ে একদিন শ্রদ্ধাম্পদ প্রতাপচন্দ্র 
মজুমদার মহাশয় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আপিয়/ছিলেন। মহর্ষি 
তাহাকে বলিলেন “আমি এক্ষণে অমর ব্র্দলোকের যাত্রী। আমি 
যতই সেই সত্যরাঞ্যের নিকটবর্তী হইতেছি, ততই আমার দেহ 
ক্ষীণ হইতেছে । এখানে আমার কোন কার্ধ্য বা ইচ্ছ। নাই। এক্ষণে 
আমি নির্জনে ব্রঙ্মানন্দ অনুভব করিতেছি এবং ব্রহ্ম নিত্য নৃতন সত্যের 
আলোক আমার অন্তরে প্রকাশ করিতেছেন। যতই তিনি আমার 
অস্তরে নৃতনরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, ততই আমি বিস্ময়ে অভি- 
ভূত হইয়৷ অবাক হইতেছি।” 

এক্ষণে আমর। . তাহার জীবনের শেষ ঘটন।সমূহ শ্রীযুক্ত 
প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষাতে বন! করিতেছি। শান্ত্রীমহাশয় 
লিখিয়াছেন__ 

“১৯ ফান্তন ১৮২৫ শক বৃহস্পতিবার রাত্রে মহর্ষির কম্পজ্বর হইল। 
শরীর অবসন্ন_-অচেতন, পার্খপরিবর্তনের শক্তি নাই। তিনদ্দিন 
পরে চৈতন্তলাভ হইল। প্রভাতে যথানিয়মে উপাসনা করিয়া! চৌকিতে 
বসিয়৷ আছেন, আমি সম্মুখে উপবিষ্ট বলিলেন__-“ধাত্যেকতোহস্ত- 
শিখরং পৃতিরোধধীনাম্‌ আবিষ্কতো২রুণপুবুঃদর একতোহর্কঃ।৮ অশ্রপুর্ণ- 
লোচনে বলিলাম, আর কিছুদিন আমাদের জন্ত থাকুন। বলিলেন 
বুঝিয়াছ? বণিলাম “আজ্ঞা হা, বুঝিয়্াছি।” আপনার্ন শরীর অস্ত 
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ষাইতেছে আর আত্মা যুক্তি-মার্গে উদ্দিত হইতেছে। ইহা শুনিয়া তিনি 
পুনরায় আব্বততি করিলেন_“যাত্যেকতোহস্তশিখরং পতিনোষধীনাম্‌ 
আবিষ্কতারুণপুরঃসর একতোহর্ক |” 

“ছুইদিন পরে বৈকালে তাহার জ্যেষ্ঠপৌক্র ও আমি নিকটে আছি। 
বলিলেন, আহা! এই সময়ে দি আমি শাস্তিনিকেতনের ছাতিম- 
তলার বেদীতে শয়ন করিয়া সংসার হইতে যুক্ত হইতে পারিতাম 
তবে আমার বড়ই আনন্দ হইত। শাস্ত্রী, তুমি কি আমাকে শরাস্তি- 
নিকেতনে লইয়া যাইতে পার? বলিলাম, মহাশয়ের শরীরে বল 
হইলে লইয়া যাইতে পারিব। দ্বিপেন্দ্রবাবুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন 
দদ্ধিপু! তুমি সেখান হইতে ছাতিষগাছের একটা চারা আনিয়া আমার 
এখানে টবে রাখিয়! দিও । যদি শান্তিনিকেতনে না যাওয়া হয় তবে 
সেই চারা দেখিয়া মনে করিতে পারিব যে সেই শাস্তিনিকেতনের 
ছাঁতিমতলায় আছি।? 

“মহর্ষি দিন দিন ক্ষীণবল হইতে লাগিলেন। ১৮২৬ শকের 
আহিনমাসে তাহার দক্ষিণপাশ্থে” একটি প্রকাণ্ড স্ষোটক দেখা দ্িল। 
তাহাতে কোন প্রকার ব্যথ| বা উত্তেজন1 নাই, কিন্তু আমর] ভীত 
হইয়া চিকিৎসক ডাকিলাম__চিকিৎস। চলিতে লাঁগিল। 

”একদ] রাত্রে নিদ্রাকালে বলিলেন__- শাস্ত্রী, 'এসেছ ? বোসো__ 
সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্গ__সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম--সত্যং জ্ঞালমনস্তং বন্ধ 
- আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিতাতি! শাস্তং শিবমদ্বৈতম্‌। 

ক্রমশঃ এক একটি করিয়া দিন চলিয়া! গিয়া সেই ১৮২৬ শকের 
'৬ই মাঘের করাল উষাকাল দেখা দিল। এ উবা সেই বৈদিক খবি 


গোতমবর্ণিত উষা। খণ্বেদের প্রথম মণ্ডলের চতুর্দশ অন্ুবাকে অষ্টম 
সুক্তে তিনি বলিয়াছেন__ 


/ 
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«পুনঃ পুন্জীয়মানা পুরাণীসমানং বর্ণমভিশুগুমান। 
বদ্ীব কৃতৎমুধিজ আমিনানা মর্তন্ড দেবী জরয়স্ত্যাযুঃ ॥ 

“অর্থাৎ, উধাদেবী চিরস্্নী এবং বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া! থাকেন! 
ইহার-ক্প একই প্রকার। কর্তনশীল! ব্যাধস্ত্রী যেমন পক্ষার্দ ছেদন 
দ্বারা পক্ষীদিগকে হিংসা! করিয়া থাকে, সেইরূপ ইনি সমস্তপ্রাণীর 
আয়ু নষ্ট করিয়া থাকেন। প্রভাতের এক ঘণ্টা পূর্বে ডাক্তার ঘোষণা! 
করিলেন মহর্ষির দেহত্যাগের সময় উপস্থিতপ্রায়। তখন আমরা 
গৃহপূর্ণ করিয়া সকলে ট্াহার শাপাশ্থে বসিয়া আছি। শ্রদ্ধাস্পদ 
রবীন্দ্রনাথ বাবু ও আমি মহ্ষিদেবককে উচ্চৈঃশ্বরে উপনিষদমন্ত্র ও 
গায়ত্রী শ্ুনাইতে লাগিলাম। ঠিনি শান্তভাবে স্থিরকর্ণে শুনিতে 
লাগিলেন। ক্ষণেক পরে আমি বলিতে লাগিলাম--পপ্রয়াণকালে 
মনসাচলেন ভক্ত্যাযুক্তযোগবলেন চৈব”-__তিনি ইঙ্গিত ঘ্বার। আমাকে 
জানাইলেন, এখনও প্রয়াণকাল উপস্থিত হয় নাই, আমি চুপ করিলাম। 
আবার একটু একটু করিয়া নাড়ী সবল হইল) আমরা আশ্বস্ত হইয়া 
উপবেশন করিলাম। , তিনি তর্জনী ওষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন । ক্রমে 
দিন বাড়িতে লাগিল বেলা ১১ টার সম তাহার হস্ত পদ শিথিল 
হইতে লাগিল। তিনি তর্জনী ওষ্ঠে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিলেন, 
পারিলেন না। স্থিরভাব ধারণ করিয়! ষষ্ঠাঙ্গে উর্দানেত্রে শয়ান রহি- 
লেন। শ্বাস নাভিতে, তথা হইতে বক্ষে এবং ক্রমশঃ কঠে ন্মাসিয়া 
উপস্থিত হইল। বেল! একটা পঞ্চান্ন মিনিটের সময়ে শেষ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিয়া তিনি অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। এবং তাহার 
দিদিমার দিদিমা যিনি, তাহার ক্রোৌড়ে বসিয়া জগতের লীল৷ দেখিতে 
লাগিলেন ও তাহার জড়শরীর এখানে পড়িয়া রহিল” 

আজ ভারতাকাশের একটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র অদ্ৃ্ত হইল। ভারতের 


্ ্ 
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তপোবনে ঞ্লধি-উচ্চারিত ওঁকার-নাম সংসারাশ্রমে উচ্চারণ করিবার 
জন্য যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, নির্জন অরণ্যে ও পর্বতকন্দরে 
সাধিত অনন্তপুরুষের পুজা বিষয়-কোলাহলপূর্ণ নগরের মধ্যে প্রতিঠিত 
করিবার জন্য যিনি দীর্ঘকাল এই সংসারে অবস্থান করিয়গিছপের্ন, 
প্রাচীনকালে ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীকথিত চিরন্মরণীক়া! তেনাহং কিং 
কুধ্যাম্‌ যেনাহং নাস্ৃতাস্তাম--্মরবাণী হৃদয়ে ধারণ করিয়া! যিনি অতুল 
সম্পদ ও শ্্য্যকে পরিহারপূর্ববক পথের ভিখারী সাজিতে প্রস্তুত হইয়া- 
ছিলেন, * ঈশাবাস্যমিদং সর্ববং যত্কিঞ্চ জগত্যাম্জগৎ্ তেন ত্যাক্তেন 
ভুপ্তীথা মা গৃধঃ কস্তস্বিদ্ধনম্‌” মন্ত্র সর্বদা জপ করিতে করিতে ধিনি 
সাংসারিক বিষয় সম্পত্তি ভোগ করিতেন, আজ তিনি আপনার জীবনের 
মহাপবিক্ঞ ব্রত সাধন করিয়া অনস্তজীবনরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। এই 
সেই পবিত্র ব্রহ্মধাম, যেস্কানে জনক, যাজ্ঞবব্ধ্য প্রভৃতি ভারতের খাষিরা 
ব্ঙ্মযোগে নিমগ্ন হইয়া ব্রদ্মানন্দ সম্ভোগ করিতেছেন, যেস্তানে দেবতা- 
গণের পবিজ্র বন্দনাধবনি অনস্তমহিমাময় পরমপুরুষের চরণস্প্শ করিয়। 
সমস্ত বিশ্বের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, যেস্থানে পবিঞ্র জ্ঞানের অিগ্ধ 
আলোক সকলের অন্তরে প্রকাশিত হইয়। নৃতন নৃতন আনন্দে 
প্রাণকে পূর্ণ করিতেছে এবং যেস্থানে পবিভ্রতার সুরভিপূর্ণ সুমন্দ 
মারুতহিষ্লোল প্রবাহিত হইয়া! অনন্তকালের জন্য স্বাধকহৃদয়ে অজঅ- 
ধারে শাস্তিুধা বর্ষণ করিতেছে। এই দেববাঞ্িত পবিত্র স্থানে অনন্তের 
উপাসক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হুদীর্ঘ কর্মুজীবনান্তে চিরবিশ্রামলাভ করি- 
লেন। ও শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ও| 
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মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্ষপাধনে চিরজীবন যাপন করিয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু তজ্জন্য পরিবারে শিক্ষা দান অথবা অন্য প্রকার সাংসারিক 
ব্যবস্থার ত্রুটি কথন করেন নাই। বরং এই-সমস্ত বিষয়ে তাহার 
যে হুস্মদৃষ্টি ও ব্যবস্থা ছিল তাহা মরণ করিলে অতি আশ্ধ্যান্বিত 
হইতে হয়। এ সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনা আমরা নিয়ে উল্লেখ করিতেছি। 
সাধারণতঃ ; পুস্তকাদি অধ্যয়ন বা আলোচনা করাই বর্তমান সময়ের 
শিক্ষার প্র্ুষ্ট উপায় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে । শিক্ষালাত করিতে 
হইলে গ্রস্থাদি পাঠ অথব। ভ্ঞানবৃদ্ধ ব্যন্তিগণের সহিত আলোচন1 করা তো৷ 
চাই, কিন্তু ইহাই একমাত্র প্র্কত শ্রিক্ষার পথ বলিতে পারা যাস্প না। 
কাধ্যগত জীবনের মধ্য দিয় যে শিক্ষালাত করা যাঁয়, তাহাই জীবনে 
প্রক্কিত ফলপ্রদ হইয়। থাকে । মহর্ষি ইহা সম্যক্রূপে বুঝিতে পারিয়া এই 
গ্রথা অবলম্বন করিয়া সস্তানদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন না, কিন্তু 
নিজে তাহা -পরীক্ষা করিতেন এবং পুরস্কারাদি এদান করিয়। 
উৎসাহিত করিতেন। 
যখন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহার সহিত ব্রাঙ্মমমাজের কার্যে 
প্রত্্ভ হয়েন, তখন একদিন মহর্ষি একটি সঙ্গীতের প্রথম ছত্র রচন] 
করেন। সেই সঙ্গীতের প্রথম ছত্র এই--“সবে মিলে গাও তাহার 
মহিমা ।” নিকটে সত্যেন্্রনাথ ছিলেন। ভাহাকে বলিলেন “তুমি পরের 
ছত্র রচনা কর।” অমনি সত্োন্ত্রনাথ বলিলেন “আর্জ করবে জীবনের 
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ফললাভ।” তথন মহর্ষি বলিলেন “তবে তুমি সমস্ত সঙীতটি রচন! 
কর। এই সঙ্গীতটি অতি উচ্চ সুর, তাল ও ভাবযুক্ত ভাষাতে রচিত 
হইল। গানটি এই-__ 


ভৈরব-__চৌতাল। - 


সবে মিলে গাও তীহার মহিম? ? 
আজ কররে জীবনের ফললাত। 

হদয়থালভার ভক্তিপুষ্পহাবর, প্রভুর চরণে ছাঁওরে ছাও। 

নব নব রাগ-রচিত বন্দনমালা, গাঁধি গাঁথি দেও উপহার ; 

বিশ্বীধার প্রভু সেই যশোগীতি তারি প্রচার সকল সংসার । 

এইরূপ উৎসাহ পাইয়! সত্যেন্রনাথ অভি অমূল্য সঙ্গীতসমৃহ রচনা 

করিয়! যশম্বী হইয়াছেন। একবার উৎসবের সময়ে মহর্ষি, ববীন্ত্র- 
নাথকে কতকগুলি সঙ্গীত রচনা করিতে আদেশ করেন। সঙ্গীতসমূহ 
রচিত হইলে তাহাকে ও জ্যোতিরিন্দ্রবাবুকে ডাকিয়া উ-সমস্ত সঙ্গীত 
গান করিতে আদেশ করিলেন। জ্যোতিরিক্্রবাবু হাঁরমোনিয়ম 
বাজাইতে লাগিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ সেই সঙ্গে গান করিতে আরম্ভ 
করিলেন। সমস্ত গান হইয়। গেলে তিনি রবীন্দ্রনাথকে ডাকিয়া 
বলিলেন «দেখ তোমার গানগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে । সকল দেশে 
এই নিয়ম আছে রাজার পুরস্কার প্রদান করিয়! গ্রজাদিগকে উৎ- 
সাহিত করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে হিন্দুরাজা তো নাই। অত- 
এব আমি তোমাকে এই পুরস্কার প্রদান করিতেছি” এই বলিয়া 
একথানি পাঁচশত টাকার চেকৃ প্রদান করিলেন। তাহার পুক্রকন্াবা 
এইরূপে তাহার নিকট হইতে উৎসাহলাভ করিতেন। মহর্ষি দেবেন্্রনাথ 
বহুদিন পূর্বে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথের প্রতিতা দেখিয়া তাহাকে 
উৎসাহিত করিয়ীছিলেন। আর আঙ্গ বহুবৎসর পরে সুইডেনের নরপতি 
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সেই পুত্রের প্রৌঢবন্ধসে তাহার প্রতিভাতে আশ্চর্য্য হইয়া! বহু 
অর্থ ও সন্মান প্রদান করিয়া জগতের নিকটে তাহাকে সুপরিচিত 
করিয়া দ্িলেন। 

স্বনামধন্তা বিদৃষী শ্রীমতী স্র্ণকুমারী দেবী গ্রথম বয়সে যখন 
ভারতী” পত্রিক। প্রকাশ করেন, তখন মহর্ষি রীতিমত তাহার পঞ্রিক। 
পাঠ করিতেন এবং সে সমন্ধে তাহার মতামত দ্বর্ণকুমারীকে জানাই- 
তেন। তাহার উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া এবং তাহার মতামতের দ্বারা 
পরিচালিত হওয়াতে ভারতীপত্রিকাথানি সেই সময়ের একটি অতি 
উৎকৃষ্ট মাসিকপত্রিকারূপে বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল । 

সকল প্রকার শিক্ষাবিষয়ে মহর্ষির দৃষ্টি ছিল। পুঞ্রকগ্ঠাদ্িগের 
জ্ঞানশিক্ষার ন্য যেমন বন্দোবস্ত করিতেন, তেমনি আবার সঙ্গীত 
শিল্পবিদ্যা। চিন্রবিদ্যা শিক্ষার বিষয়ে বন্দোবস্ত করিতেন । তাহার অর্থে 
পরিচালিত হইয়া! সাধারণের জন্য একটি সঙ্গীতবিগ্ভালয় প্রতিঠিত 
হইয়াছিল। বহুবৎসর পর্যস্ত এই বিদ্যালয়ে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, 
অক্ষয়কুমার মজুময়ার প্রভৃতির ন্যায় ওস্তাদগণ সঙীতশিক্ষা দিতেন? 
এই পুস্তকের লেখকও কিছুকাল এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া- 
ছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ সঙ্গীতের জন্য সুবিখ্যাত। প্রত্যেক বৎসর 
উৎসবের সময়ের তান-মান-লয়-সমস্থিতঃ নৃন রচিত সঙ্গীতসমূহ যখন 
গীত হইত, তখন শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হইয়া! শ্রবণ করিতেন। কেবল সঙ্গীত 
অবণ করিবার জন্য ঠাকুর-পরিবারের বিস্তৃত গৃহপ্রাণ এঁ সময়ে লোকে 
পরিপূর্ণ হইয়া যাইত । ইহার কারণ এই যে মহর্ষি যখন যাহা বন্দোবস্ত 
করিতেন, তখন তাহ! যাহাতে পুণ্াঙ্গ-সুন্দর হয়, তাহার জন্ঠ যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিতেন। 

পরিবারে তাহার কিপ্রকার গুভাব ছিল, তাহ! চিজ্তা করাল অতি 
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আশ্চর্য হইতে হয়। তিনি যতদ্দিন পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন, 
ততদিন তাহার আদেশের বিরুদ্ধে কেহ কোন কাঁজ করিতে পারিত 
না। সকল ব্ষয়ে তাহার আদেশ গ্রহণ করিয়া সকলকে কাজ করিতে 
হইত। যখন রবীন্দ্রনাথের উপর বিষয়সম্পত্তি পরিদর্শন 
করিবার ভার অর্পিত হয়, তখন একদিন রবীন্দ্রনাথ ভাবিলেন বাটীর 
বহির্দেশে একটি জীর্ণ প্রকোষ্ঠ ছিল, তাহা সংস্কার করিয়া) নিজের 
বসিবার ঘর করিয়া লয়েন। এইজন্ত তিনি তাহা রীতিমত সংস্কার 
করিয়া হ্ন্মরভাবে ঘরটি প্রত্তত করাইয়! লইলেন এবং সুন্বররূপে 
সজ্জিত করিয়া রাখিলেন। তখন মহর্ষি কলিকাতাতে ছিলেন ন1। 
তিনি আসিয়া দেখিলেন পুরাতন ঘর আর নাই, ভাহার স্থানে এক 
নৃতন ঘর দগ্ডায়মান। তিনি রবীন্দ্রনাথকে ভাকিলেন। বঙ্গের 
ভবিষ্যৎ কবিসত্রাট নবমীপুঙ্ধার বলির ছাগের ন্যায় কাপিতে কাপিতে 
তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি বলিলেন “এই ঘরে আমার 
পিতা বপিতেন এবং ভদ্রলোকদ্দিগের সহিত আলাপপরিচয় করিতেন। 
তাহার ঘর তুমি কাহার আদেশে ভগ্ন করিয়া এইবপ নৃতন করিলে? 
আমার পিতার ঘরের উপবু তোমার কোন অধিকার নাই। যে-সমস্ত 
পুরাতন জানালা বা কপাট সৌকাট ছিল, তাহা তুমি এখনি লইয়। 
যথাস্থানে বসাও, এবং ঘরটি ঠিক যেমন ছিল তেমনি *করিয়। দাও । 
তোমাত্র একটি বসিবার ঘরের প্রয়োজন ছিল আমাকে পূর্বের বলিলে' 
আমি তাহার বন্দোবস্ত করিতাম। তোমার এখন বেশী লোকজনের 
সহিত পরিচয় হইয়াছে, অনেক লোক তোখার নিকটে আসেন, স্থতবাং 
তোমার একটি ঘরের প্রয়োজন হইয়াছে । একথা আমি বুঝিতে পারি 
নাই। এই ত্রিশহাজার টাকা লও এবং নিজের মনোমত ঘর প্রস্তুত 
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করিয়। দ্বাও।” বলা বাহুল্য ষে রবীন্দ্রনাথ তাহার আদেশান্ুযায়ী কার্য 
করিতে বিলম্ব করিলেন না। 

দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মহর্ষির জ্যেষ্ঠ পুত্রে। অতি আদরের 
সহিত তিনি গ্রতিপালিত হইয়াছিলেন। যখন তাহাদের বেলগাছিয়াতে 
একটি বিস্তৃত উদ্যান ছিল, তখন একদিন সেই বাগানে একটি ভোজ, 
হইয়াছিল। পেই ভোঙ্জ হইতে বাটা ফিরিয়া আসিতে দ্বিজেন্্রনাথের 
অনেক রাত্রি হইয়া গেল। বাড়ীর গাড়ী ছিল না সেইজন্য একট 
ভাড়াটিয়া গাড়ীতে তাহাকে আসিতে হইল। ভোজে আহার করিয়া 
দ্বিজেন্্বাবুর উদরের পীড়া হইল । সেই দিন রাক্রিতে তাহার অনেক- 
বার ভেদবমি হইল। সমস্ত রাক্রি তিনি কাহাকেও কিছু বলিলেন 
না, কারণ একটা গোলমাল হইলে মহর্ষির কানে তাহা যাইবে ) 
পরদিন প্রাতঃকালে মহর্ষি বাটী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবেন স্থির 
ছিল। রাত্রিতে গোলযোগ হইলে পাছে পরদিন তাহার যাওয়া না 
হয়, সেইজন্ত তিনি সমস্ত রাত্রি এই পীড়ার যাতনা সহা করিলেন, 
কাহাকেও কিছু বলিলেন না। পরদিন মহর্ষি বাটা হইতে বাহির হইয়া 
গেলে তিনি এই কথা প্রকাশ করিলেন ও চিকিৎসাদি চলিতে লাগিল 
এবং তিনি সুস্থ হইলেন। 

রবীন্র্রনাথ্রে অঙ্পবয়সে মাতৃবিয়োগ হয়। সুতরাং অল্পবয়স হইতে 
মহ্র্ষিকে তাহার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছিল । যখন রবীন্দ্র- 
নাথের বয়স ১০ কিম্বা ৯১ বৎসর, তখন একবার মহর্ষি তাহাকে সঙ্গে 
করিয়। পাহাড়ে গিয়াছিলেন। প্রতিদিন রাত্রি প্রায় ৩টার ৪টার সময্নে 
তাহাকে উঠাইয়া দিতেন এবং উপক্রমণিকা ব্যাকরণ মুখস্থ করিতে 
আদেশ করিতেন। প্রাতঃকালে ভ্রমণের সময়ে তাহাকে সঙ্গে লইয়! 
বাহির হইতেন। তীহার নিকট কিছু টাক গচ্ছিত রাখিয়া পথে 
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ঘরিদ্রদিগকে দান করিতে আদেশ করিতেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্ত তাহার 
বিশেষ কিছু হিসাব রাখিতে পারিতেন নাঃ বিশেষতঃ ভ্রমণের সময়ে 
সামান্ত দানের হিসাব কেব1 রাখিতে পারে ! কিন্তু মহধি সে প্রক্কৃতির 
লোক ছিলেন না! বাড়ী ফিরিয়া প্রত্যেক পয়সার হিসাব দতে 
হইত। ইহাতে ববীন্দ্রনাথের যে কি প্রকার আনন্দ হইত পাঠক 
তাহা বুঝিতে পারিতেছেন ! দেবেন্দ্রনাথ যে পয়সার মমতা করিয়া 
তাহার নিকট এইরূপ হিসাব লইতেন, তাহা! নয়, কিন্ত অল্পবন্নস হইতে 
যাহাতে তাহার পুত্র শৃঙ্খলা ও নিয়মের বাধ্য হইয়া কাজ করিতে 
শিক্ষা করেন ইহাই তাহার উদ্দেশ্ত ছিল। $ 

তাহার বিনা অন্থুমতিতে কোন কার্য) হইতে পারত না| যপন 
তিনি বাঁটীর বাহিরে ভ্রষণ করিতেন, তখনও কোন্‌ বিষয়ে কি প্রকার 
কার্য হইবে, কে কি কাঙ্গ করিবেন তাহার ব্যবস্থা তিনি করিয়া 
_ পাঠাইতেন। এ সন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে । দ্বিজেন্্র- 
নাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্ঠার বিবাহ উপস্থিত। তখন মহর্ষি হিমালয়ে 
ভ্রমণ করিতেছিলেন। সেখান হইতে ঠিনি ব্যবস্থা পাঠাইলেন এবং 
€সইমত বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল । যে-পত্রে তিনি এই বিবাহের 
ব্যবস্থ। দিয়াছিলেন, সেই-পত্র পাঠ করিলে পরিক্ষার বুঝ! যায় তাহার 
প্রকাওড অন্রাণিকার প্রত্যেক স্থান এবং গৃহসজ্জার প্রত্যেক বস্ত 
তাহার চক্ষুর সম্মুখে কি প্রকার উদ্জ্বলতাবে বর্তমান খাকিত। এই 
পত্র তিনি বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন। 

৯৭৯৮ শক ৮বৈশাখ-_বক্রোটাশেখর । 

দনববর্ষের প্রেমালিঙ্গনপুর্ববক নমস্কার । দ্বিজেন্দ্রের কন্তা সরোজার 
শুতবিবাহ উপস্থিত। তুমি জ্ঞানচন্্র ও গড়গড়িকে লইয়া! বেদীতে 
আমন গ্রহণ করিবে এবং আচাধ্যের কশ্দ সমাধ। করিরা এই শুভ- 
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বিবাহ সম্পন্ন করিয়া দিবে। স্ত্রীআচার হইয়! বরকন্ঠাঁ দালানে আইলে 
তবে ব্রদ্দোপাসন। আরম্ভ হইবে । তোমরা এই সময়ে বেদীতে বসিবে। 
ত্বাহার পূর্বেবে তাহাতে বসিবে না। দিজেন্দ্রের সঙ্গে নরধাত্রীদিগকে 
অভ্যর্থন! করিয়া দরদালানে বসাইবে ৷ পরে বিবাহের লগ্ন উপস্থিত 
হইলে বরযাত্রীর্দিগকে দালানের বেদীর পশ্চিষভাগে আদরপূর্ব্বক 
বসাইবে। এবং বরকে গদি হইতে উঠাইয়া আনিয়! কর্ম আরন্ত করিয়া 
দিবে। গদি খালি হইলে সেই গদি বরের জগ বাটীর ভিতরে 
পাঠাইয়। দিবে । এবং তাহার ছুই পার্খের বৈঠকীসেজ বেদীর দুই 
পার্খে বসাইয়া দিবে। তাহ! হইলে বেদীতে আলো কম হইবে 
না। এবং তুমি পুথি বেশ দেখিতে পাইবে। সময় আছে 
বলিয়া এই-সকল তোমাকে বলিয়া দিলাম । নতুব। বাহুল্যমাত্র! 
যদি গড়গড়ি আসিতে না পারেন তীহার কোন ব্যাঘাত হয় 
তবে তাহার স্থানে কোন্গরের দয়ালটাদ ভট্রাচার্যকে বসাইয়। 
দিবে।” 2 
এইরূপ অনেক খটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু পুস্তকের 
বকলেবরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমাদিগকে কাঁধ্য সমাপ্ত করিতে 
হইবে। যখন তিনি ব্রান্মসমাজের সেবাব্রত গ্রহণ করিলেন, তখন 
তাহার অনেকসহচর এবং শিষ্য আসিয়া তাহার সহিত ধোগদান 
করিলেন। তাহাদিগকে তিনি সকল বিষয়ে সাহায্যদান করিয়া 
ব্রাহ্মঘমাজের কর্মে নিষুক্ত করিতেন। তাহার সময়ে ব্রাক্ষসমাজের 
'ষে এত শ্্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ তাহার দৃষ্ট[স্ত, সহানু- 
ভূতি ও উৎসাহ প্রদান। মানুষকে কিপ্রকারে উৎ্পাহদান করিয। 
সতকশ্ে আহ্বান করিতে হয় তাহা তিনি যেমন জানিতেন এমন 
আর বর্তমান যুগে আমাদের কঠোর সমালোচনার মর্শঘাতী যন্ত্রণা 
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প্রদ্ধানক্ুশল বাঙ্গ?লীজাতির পক্ষে জানা সম্ভব লয়। এ সন্ধে তাহার 
দুইটি পত্র আমর! এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম । 

আদি ব্রাহ্মসমাজের সান্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইল। মহর্ষি তন 
পঞ্জাবে ভ্রমণ করিতেছেন? উৎসবের বিবরণ প্রাপ্ত হইয়া বেচারাম 
চট্টোপাধ্যায় মৃহাশয়কে এই পত্র লিিতেছেন-_ 
১৭৯৫ শক ৯ ফাল্তুন, অমুতসর। 

ভ্রীতিতাজনেযু-_ 
সাদর নমস্কার পূর্বক নিবেদনং_- 

তোমার মধ্যম পুত্রটির পীড়া কোনক্রমেই বেহাঁলাতে সারিল না 
তাহার চিকিৎসার জন্য সপরিবারে তুমি কলিকাতায় আসিয়া বাস 
করিতেছ । বেহালার অবস্থা অতি মন্দ হইয়াছে । জল তথায় দূষিত 
হওয়াতে লোকের রোগ বুদ্ধি হইয়াছে । ভাল জলাভাবে সপরিবারে 
তোমার অত্যন্ত কষ্ট গিয়াছে । কলিকাতায় আপিয়। জলপান করিয়া 
বাচিলে। তোমার পুত্রট কলিকাতায় আসিয়া যদিও দিন দিন সুস্থ 
হইতেছে, তথাপি তাহার ওষধ সেবন এখনও বন্ধ তয় নাই ; তাহার 
অন্নপথ্যের সংবাদ পাইলে আমি অত্যন্ত আহলার্দিত ও প্রহৃষ্ট হইব ।' 
পুনঃ পুনঃ অরের আক্রমণে তোমার শরীরও ভগ্ন হয়া যাইতেছে। 
৯৫ গ্রেন কুইনাইন খাইয়া ১১ মাঘের কার্য সমাধা ক্রিয়াছ। কিন্ত 
সেদিনকার প্রাতঃকালের তোমার বক্তৃতাতে তো কুইনাইনের গন্ধের 
লেশমাত্রও নাই। শরৎকালের শিশিরসিক্ত শেফালিক1 পুপ্পের স্ঠার 
সেদিনকার প্রাতঃকালে তোমার হৃদয়ের গ্রীতিপুষ্পসকল প্ররন্ফৃটিত 
হইয়া প্রভুর চরণে বিকীর্ণ হইয়াছিল । জলত্ত প্রেমন্্য সেদিন তোমার 
অস্তরাম্মার সম্মুখে প্রজলিত হইয়াছিল, সহজেই তোমার প্রাণ-বিহক্ষ 
তাহার মঙ্গল্গীত গাঁনে সেই উৎসব-ভূমি আনন্দপূর্ণ করিয়াছিল ৷ 
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তাহার অতুল শক্তিপ্রভাবে অসীম আকাশে তেজোম প্রকাণ্ড ুর্ধ্য 
গগন-প্রদীপ হইয়া গ্রহ উপগ্রহ সকলকে জীবনজ্যোতিতে মণ্তিত 
-করুক-অভ্রভেদী পর্বতসকল দেশ দেশাস্তরে উন্নত মন্তকে তীহার বল 
বিক্রমের পরিচয় দ্রিউক, নদনদীসকল বন্থন্ধরার কহার হইয়া তাহার 
রচনার নৈপুণ্য প্রদর্শন করুক, তরঙ্গপূর্ণ গম্ভীর সমুদ্র মেখলারপে 
মেদিনীমগ্ুলকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাহার ' মহিমা প্রচারেহ নিযুক্ত 
থাকুক, তাহার জ্ঞান-শক্তি-সমুভূত ওষধি বনস্পতি জীবজন্ত মনুষ্য 
ধরাপুষ্ঠে অবস্থান করিয়া তাহারই মাহাস্মা কীর্তন করুক ; যেমন ইহার! 
সকলেই তাহার সেই অতুপন প্রেম প্রকাশ করিতেছে, তেমনি সেদিন 
তোমার প্রত্যেক বাক্যেতেই তাহার প্রেম প্রকাশ করিয়াছিল । প্রেমের 
বন্ধুকে, গ্রেদের আধারকে, প্রেমের সৌনর্ধাকে সেদিন তোমার রসনা 
কেমন ব্যক্ত করিয়াছিল! বিনি বিনান্থরোধে__বিন! প্রার্থনায় জীবের 
সৃথশাস্তি, মঙ্গলোন্নতি সাধন জন্য স্বীয় অপার প্রেম বিস্তার করিয়াছেন 
_ধাহার প্রেমের পুভ্তলিকা এই সুন্দর ভূলোকের সমস্ত নরনারী, 
তাহার প্রেমপ্রবাহ-তে (মার হৃদরে নিয়তই প্রবাহিত হইতে থাকিবে, 
কখনই পরিবন্তিত হইবার নহে। তুমি খন রোগ, শোক, পাপ তাপের 
তীব্র বন্ত্রণার মধ্যে ও সেই প্রেমস্বক্ূপের অটল মাতৃ-গৃহ বিরাজ করিতে 
দেখিয়াছ তখন তামার আর তয় নাই। তাহার প্লীতিতেই এবং 
তাহার প্রিয় কার্যেতেই তোমার অনন্তজীবনের কল্যাণ হইবে। 
তোমার কন্ম ব্রাহমধন্ম প্রচার, এই আমার বাকা, এই আমার প্রত্যয়, 
এই আমার বিশ্বাস ।” 


২ 


৪০২, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ন্‌ ্ আর একখানি পত্র । 
শ্রীরামপুর 

১৭৮৫ শক ১১ ভাদ্র ॥. 

“তুমি ত্রান্মধর্খ প্রচারের জন্য তোমার সকল সময় দিবার যে 
মানস করিয়াছ, ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা যে তিনি তোমার সেই 
মানস পূর্ণ করুন৷ তুমি প্রচারের কার্যে দণ্ডায়মান হঈলে দেছিবে 
যে রাশি রাশি বিন্র-বিপত্তি দুরীভূত হইবে। তোমার যখন জ্ঞান 
প্রস্ফুটিত চক্ষু হইতে, তোমার মধুময় রসনা হইতে সত্য জ্যোতি 
বিকীর্ণ হইবে, তখন এই অন্ধকার আলোকে পূর্ণ হইবে । আমি জানি 
তোমার নিংস্বার্থ প্রীতি তোমার আত্মার অবলম্বন। যদি তোমার সেই 
নিঃস্বার্থভাবে কেহ দোধারোপ করে সেই তয়ে তুমি ভীত রহিয়াছ, 
এও একপ্রকার লৌকিক ভয়। তুমি যখন সেই অভয়ের শরণাপন্ন 
হইয়াছ, তখন তোমার ভয় কি? “কি ভয় লোকভয়ে।' সংসা'রীর! 
তোমাকে যে যাহা বলুক তুমি নিন্দা স্তুতিতে সমান থাকিয়া, সত্যকে 
আশ্রয় করিষা! সত্যের পথে চল, তোমাকে বুদ্ধিবলে কেহ নিরস্ত 
করিতে পারিবে না, তোঁমীকে নববলে কেহ পরাস্ত করিতে পারিবে 
না। তুমি তর্কসংগ্রামের, ব্ষিয় কোলাহলের উপরিরাজ্যে অধিকার প্রাপ্ত 
হইয়াছ, সেই অধিকার স্বীকার করিয়া তোমার আত্ম মন প্রাণকে 
পরিতৃপ্ত কর। শত শত ব্রাহ্মেরা তোমাকে গ্রীতি আলিঙ্গন করিতে হস্ত 
প্রসারিত করিয়া রহিয়াছে । তুমি অন্ধকারাগারে প্রচ্ছন্ন রৃহিয়াছ 
বলিয়া তাহার! বিবন্ন ও ব্যাকুলিত হইয়! রহিয়াছে। আর কতদিন তুমি 
আমাদের আশ! অপূর্ণ রাখিবে। অন্ুরের! চতুর্দিকে স্পদ্ধী করিয়। 
বেড়াইতেছে ! আমাদের এমত তারতভূমি রাক্ষসভূমির ন্যায় হইয়া 
ফাইতেছে, আর ঝভদ্িনে তুমি অস্ুরপ্দিগের হইতে এই ভারতভূমিকে 


অঞ্টচত্বারিংশ অধ্যার--পরিবারে তাহার শিক্ষা ও প্রভাব ৪৩ 


উদ্ধার করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইবে? আর কালন্িলম্ব সহ” হয় 
না। উঠ, দণ্ডায়মান হও। তোমার রসনাকে উন্মুক্ত কর, সতোর 
জ্যোতিতে চতুর্দিক উজ্ব্বন কর, সত্যে জয়ে তুমি জয়যুন্ত হও । 
তোমার মনের অভিলাষ নাই, তোমার প্রুত্বের অভিলাষ নাই, তুম 
কেবল এক গ্রীতির ভিথারি, তুম বিবয়ের ছুঃখ জানিয়াছ, বিষয়ীর 
উপাপনা চাও না। কেবল এক সত্যের উপাদনা চাও । তবে কেন 
সত্যের সহচর অন্ুচর হইয়। ব্রাঙ্গধর্ম্নের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান না হও? 
মহ আর কার্য কন্ম তোমার কন্ম নহে, তোমার কন্ম ্রাহ্মধন্ম প্রচার । 
এই আমার বাক্য, এই আমার প্রতায়ঃ এই আমার বিশ্বাস।” 


উনপঞ্চাশৎ অধ্যায়। 
জীবনের আর কয়েকটি বিশেষ ভাব । * 


ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ও ব্রাহ্গদমাজের সেবাতে তিনি আপনার শক্তি, 
সামর্থা অর্পণ করিতে কখন কুষ্টিত ছিলেন ন1। সেইজন্য তাহার সময়ে 
্রাহ্মসমাঙ্জের এত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। কর্তব্যান্থুরোধে তিনি সংসারে 
ছিলেন এবং বিষয় সম্পত্তি বক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার প্রাণ 
বিষয়/তীত অমৃতপুরুষের পাদপ্রান্তে চিরদিন প্রতিষ্টিত ছিল। দৃত্যুময় 
সংসারে থাকিয়া তিনি অমৃতপুরুষের আম্বাদন প্রাপ্ত হইয়া এই সংবাদ 
প্রচার করিয়া গিয়াছেন “হে অমবতের পুত্রগণ তোমরা নিরাশ হইও না, 
সংসার পরিত্যাগ করিও না, এথানে__এই সংসারের মধ্যে তাহাকে 
প্রাপ্ত হইবে !”? বিষয়কে তিনি কিভাবে দর্শন করিতেন এবং সংসারকে 
৯ ভ্িনি কেমন সম্ভোগ করিতেন, তাহা পাঠকের! অবশ্ঠ বুঝিতে পারিয়া- 
ছেন। এসম্বন্ধে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা এই অধ্যায় 
শেষ করিতেছি। $ 
তাহাকে জীবনের অধিকাংশ কালই নানাপ্রকার বৈষয়িক বিড়ম্বনার 
মধ্যে যাপন করিতে হইয়াছে । একবার তাহার নিকটু-সম্পর্কিঠ কোন 
আত্মীয়ের সহিত বৈষয়িক বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল । অপর পক্ষের 
লোকেরা নিঙ্জেদের সুবিধার জন্য আইনজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সহিত হাহার 
বাড়ীর সমস্ত সম্পত্তি পরিদর্শন করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি 
তখন তেতালার ঘরে বসিয়! তত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রুক সংশোধন 
করিতেছিলেন। নীচে হইতে সংবাদ গেল অপর পক্ষের লোকের! 
আপিয়াছেন। তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্র উদ্বেগ ও উৎকঠী প্রকাশ না 


উনপঞ্চশৎ অধ্যায়-_ক্জীবনের আর কয়েকটি বিশেষ ভাব ৪০৫ 


করিয়া ধারভাবে উপর হইতে নীচে আসিলেন এবং তাহাদিগকে 
শিজেদের কার্ধা করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ উপরে গিয়া 
পুনরায় প্রুফ সংশোধন কার্ধ্য প্রবৃত্ত হইলেন। বাড়ীর সকল লোকে 
অতান্ঠ উদ্বিগ্ন হই পড়িলেন, পাছে তীহার অনুপস্থিতিতে অন্ত পক্ষের 
লোকেরা আপনাদের সুবিধামত সমপ্ত কার্য সম্পন্ন করে। কিন্ত 
মহর্ষি সেজন্য বিন্দুমাত্রও ভীত হইলেন না। প্রথম ফৌবনে সেই 
অসহায় অবস্থাতে যিনি তাহাকে সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা 
করিয়াছেন, তাহার কপার উপর নির্ভর করিয়া এবং আপনার সাধু 
সন্করের অক্ষয় কবচে আপনাকে সুরক্ষিত জানিয়া তিনি আপনার 
কর্বাকশ্ম্ে প্রবৃত্ত হইলেন। 

মহর্ষি দেবেন্গনাথের মহত্ব সম্বন্ধে আমর যতই চিন্তা! করি, ততই 
অবাকৃ হইয়া যাই। তাহার মন ও হৃদয় এত উচ্চ ও উদার ছিল ষে 
ভাবিলে আশ্চধ্য হইতে হয়; এ সব্বন্ধে ছুই একটি ঘটনার উর্লেখ 
করিয়া আমরা পাঠকদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে ইন 
করি। 

তিনি বখন ক্ঁকবার মস্থরিতে বাস করিতেছিলেন, তখন একদিন 
“এক ভাগ্িতে চড়িয়া একটি বাঙ্গালী তদ্রলোক আমাদের আশ্রমে 
উপস্থিত হইলেন। তাহার নাম শ্রীযুক্ত সীতানাথ ঘোষ। আসিয়া 
মহর্ষির পদতলে 'কাদিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন আমি যে তাড়িত 
বিদ্যা দ্বার চিকিৎসা! প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছি এবং তাহার প্রচার 
ও যন্ত্রাদি নির্খবাণার্থ যে ব্যয় হইয়াছে তাহাতে সমধিক খণে জড়িত 
হইয়াছি। এক্ষণে আমার বিষয়ম্পত্তি বিক্রীত হইতে চলিল। 
যদি আপনি আমাকে 'এই খণ-জাল হইতে উদ্ধার না করেন, তবে 
আমার সন্তানেরা অন্লাভাবে মারা পড়িবে। তষ্ছাকে নানাহার 


চি ক চা 


৪০৬. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


করিতে অনুমতি করিয়া মহর্ষি আমাকে ডাকিলেন এবং বলিলেন 
'শান্ত্রী! সীতানাথ বড় কষ্টে পড়িগ্াছেন। তোমার নিকট যে কাগজ- 
গুলি আছে তাহা উহাকে দিলে তাল হর়। তুমিই হস্তে করিয়া দিও 
ইহাতে তোমার পুণ্য হইবে । বৈকালে সীতানাথকে নিকটে ডাকিলেন 
এবং কাগজের পৃষ্ঠে এক এক করিয়া দানের অনুমতি লিখিয়া৷ আমার 
হাতে দিতে লাগিলেন আমি তাহা সীতানাথ বাবুর হস্তে দিতে 
লাগিলাম। দান শেষ হইলে মহর্ষি বলিলেন যে, “তুমি ইহ কাহাকেও 
বলিও না। সীতানাথ তাহা স্বীকার করিয়া আনন্দ ও কৃতজ্ঞভরে 
পরদিন কলিকাতায় চলিয়। গেলেন। সীতানাথ পাইলেন আট হাজার 
টাকা, যেহেতুক এই ছয় হাঙ্জার টাকার কাগচের ছুই হাজার টাকা সুদ 
পাওনা ছিল ।*” 

সাধারণ ব্রাঙ্মপমাঞজের মন্দির নির্মাণের সময় তিনি ৭০০০২ টাকা 
দান করিয়াছিলেন । একদিন এই সমাজের কোন সত্য তাহাকে দর্শন 
বাঁধতে গিয়াছিলেন। তিনি আনন্দের সহিত হান্য করিতে করিতে 
বলিলেন “দেখ, আমাদের সমাজ আদ সমাজ, ইহা কালে আবদ্ধ, 
কেশবের সমাজ তারতবরীয় ব্রাঙ্গসমাজ, ইহা স্থানেতে আবদ্ধ, 
আর তোমাদের সমাজ সাধারণ ব্রাক্ষসমাজ, ইহা স্থান ও কালের 
অতীত” । একবার ঢাকার একজন মাননীয় ও গবর্ণমেণ্টের উচ্চ- 
পদস্থ কর্মচারী কোন প্রকার বিপদে পড়িয়াছিলেন। মহর্ষির সহিত 
সাহার বিশেষ পরিচয় ছিল, তিনি তাহাকে গুরুভাবে দর্শন করিতেন । 
মহর্ষি তাহার বিপদের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া! তাহাকে সাহায্যের 
জন্য ৬*০০-২ প্রেরণ করিলেন। তানি তো এত টাকা পাইয়া অবাক্‌। 
তিনি মহর্ষিকে পিখিলেন “আমি তো আপনাকে আমার বিপদের 

* আযুকত প্রিয়নাশাস্্রী লিখিত পরিশিষ্ট হইতে উদ্ধত । | 
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ংবাদ দিয়াছিলাম মাত্র, কিন্ত সাহায্যের কথা তো! কিছু বশ্রি নাই।” 
মহর্ষি প্রত্যুন্তরে লিখিলেন "আমার কার্ষা আমি করিয়াছি, তোমার 
যাহা কর্তব্য তাহা করিতে পার ।” 

মহর্ষির পিতা দ্ারকানাথ ঠাকুর মহাশয় মৃত্যুর পূর্বের ডিষ্রীক্ট 
চ্যারিটেবল সোসাইটিতে এক লক্ষ টাকা দান করিবার জন্য প্রতিশ্রুত 
হইয়াছিলেন। এই টাকা তিনি দিরা যাইতে পারেন নাই। কাহার 
মৃত্যুর পরে তাহার পুত্রদ্দিগকে যেরূপ বিপদে পড়িতে হইয়াছিল, তাহা! 
পাঠকেরা অবগত আছেন। বখন দেবেন্দ্রনাথ অতি কষ্টে সংসারযাত্র) 
নির্বাহ করিতেছিলেন এবং পিতৃ-খণ শোধ করিতেছিলেন, তখন সেই 
সোসাইটির লোক আসিয়া তাহাকে তাহার পিতার দান সম্বন্ধে উল্লেথ 
করিয়া তাহার প্র1তশ্রুত লক্ষ টাক! প্রার্থনা করিলেন। সেই ভীষণ 
সংগ্রামে অটলচিত্ত দেবেন্দ্রনাথ, তৎক্ষণাৎ বলিলেন “আপনারা! 
আমাদের অবস্থা সমস্ত জানিতেছেন। এই অবস্থাতে এত টাকা দেওয়া পা 
একেবারে অসম্ভব। তবে আমি সময়ে এই টাকা আপনাদিগল্পে 
প্রদান করিব এবং এই টাকার দরুণ যত সুদ হইবে তাহাও প্রদান 
করিব।” সেই লোকটি ইহা শুনিয়া চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য 
দেবেন্দ্রনাথ এই টাক! সুদসমেত তাহাদিগকে দিয়াছিলেন। পিতার 
প্রতিশ্রুত দান যদি সেই ভীষণ অর্থকুচ্ছরতার মধ্যে তিনি দিতে সম্মত 
না হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাহাকে কেহ নিন্দা করিত ন|। 
কিন্ত দেবেন্দ্রনাথ সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তাহার অপরাজিত 
মাধুভাব চিরদিনই তাহার সহচর হইয়া বর্তমান ছিল। উহাতেই তাহার 
জীবনের মহত্ব এত বাড়িয়া গিয়াছে । এই প্রকার শ্রুত হওয়! যায় যে 
তিনি জীবদ্রপাতে প্রায় বাইশ লক্ষ টাকা নানাপ্রকার সৎকাধ্যে দান 
করিয়া গিয়াছেন। ধন্য তাহার বদান্যতা ও মহত্ব ?₹ ইহাকেই বলে 


৪০৮ মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


অর্থেরঞ্ণ সদ্ধযবহাক্ক! অর্থের জন্য তিনি অর্থ উপার্জন বা সঞ্চয় করিতেন 
না, কিন্তু পরমার্ধের ছন্য_মনুষ্যত্ের জন্য তিনি অর্থ উপার্জন করি- 
তেন এবং সঞ্চয় করিতেন । 

তিনি সাংসারিক নিষয়ে যেমন ধনী ছিলেন সংসারাতীত বিষষ্েও 
তেমনি ধনী ছিলেন। এই ছুই প্রকার ধন সত্বেও অহঙ্কার তাহাকে 
স্পর্শ করিতে পারে নাই। একবার ভক্ত বিজয়কু্ণ গোস্বামী মহাশয় 
সশিধো তাহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের 
সহিত তীহাব্ বন্ুপিনের আলাপ পরিচয় । তিনি তাহাকে ব্রাহ্মধর্থে 
দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং উপাচার্য করিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজের 
উপাসন'র ভার তাহার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন এবং প্রচারক করিয়া, 
তির ভিন্ন স্থানে ব্রাহ্মধন্ম পচাবের জন্য তাহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। 
বলিতে গেলে মহর্ষিই তাহার প্রথম গুরু ছিলেন। একথা পাঠকের! 
অবগত আছেন। মহর্ষির সহিত গোস্বামী মহাশয়ের অনেক কথা- 
্বীন্ার পর মহর্ষি বলিলেন “দেখ বিজয় তুমি এখন অনেক উচ্চন্থানে 
উঠিয়াছ।” বিজয্বরুঞ্ণ বলিলেন “সে তো! আপনারই উপদেশ ও 
আনীর্ববাদে। প্রথম বয়সে আপনার উপদেশ ও সংসর্গ দি না পাইতাম 
তবে আমি এতদিনে কোথায় থাকিতাম বলিতে পারি ন1।” অমনি 
মহর্ষি বলিরা উঠিলেন “সে কেমন জান ? যেমন বালুক প্রথমে গুরু- 
মহাশয়ের পাঠশালাতে অধ্যয়ন করে, পরে সেখানকার পাঠ শেষ 
করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উচ্চ উপাধি লাঁভ করিয়! জ্ঞানী হইতে 
থাকে। তখন সেই বালক তাহার পুর্ব্ব গুরু অপেক্ষা কত অধিকতর 
জ্ঞান ও সত্য লাভ করে, এও সেইরূপ” এই ছুই ভক্তের আলাপে 
পাঠকেরা, কেমন অযায়িকতা, বিনয় ও অহস্কারশূন্যতার দৃষ্টান্ত 
দেখিতেছেন। এই অহঙ্কার শূন্যতার মহিমা আমর? ক্ষুদ্র মানব কি. 


হি নি চন 
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বুঝিতে পারিব? বাহারা ধর্জগতে ক্ষুদ্র শিশুর নায় অস্ফুর্টতাৰে 
বাক্য উচ্চারণ করিতেছে, তাহারাই অনোর গুরুস্থানে বসিবার জন্য কত 
চেষ্টা ওষত্ব করিতেছে! যাহারা সৎকর্শের ব্যপদেশে আত্ম প্রতিষ্ঠা 
লাভের জন্য প্রাণপণ কত পরিশ্রম করিতেছে এবং সেই আত্ম প্রতিষ্ঠা 
লাভের পথে অন্য কেহ কোন প্রকারে দণ্ডায়মান হইলে অমনি অন্তরে 
অন্তরে তীব্রবেদনা অন্নজব করিতেছে. তাহারাই আঙ্কাল ধন্মোপদে- 
ষ্টার আসন গ্রহণ করিয়া ধর্মকে কলক্কিত করিতেছে এবং "শী 
সমাজকে পশুসমাজে পরিণত করিতেছে। 

একদিন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যহধির সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গিয়াছিলেন। কথায় কথার শান্ত মহাশয় বলিলেন “দেখুন 
এই জগত কি শোতা ও পৌন্দ্ধাময় ! প্রেমের তুলি না ধরিলে কি 
এমন জগত অঙ্কন কর। যায়?” অমনি বৃদ্ধ মহর্ষি আসন হইতে 
গাত্রোথান করিয়া ভাবাবেশে শাস্ত্রী মহাশয়কে জড়াইয়্। ধরিয়? বা [ললেন_ 
কি বল্লে আবার বল, যে এমন কথা বলিতে পারে, আমি তার গোলাম, 
আবার বল, আবার বল।” শান্ত্রামহাশয় মহধির পুত্রস্থানীর ! তাহার 
অপেক্ষা বয়স, জান, সাধন প্রস্থতি সকল বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয় কত 
ছোট, কিন্তু যে কি এক কথা বাঁললেন অমনি মহর্ষি আত্মহারা হ্ইয়। 
গিয়া আপনাকে ভ্লাহার গেলাম বলিলেন । একেই বলে ধন্মসাধন; 
একেই বলে ঈশ্বর-প্রেম! 

একবার মহর্ষি কেশবচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়! পন্মাতে বেড়াইতে গিয়- 
ছিলেন। প্রাতঃকালে মহর্ষি নৌকার ছাদের উপর উঠিলেন, আৰ 
'সেই বিস্তীর্ণ পদ্মার অপার জলরাশির পৌনর্য্য দেখিতে দেখিতে 
আত্মহারা হইলেন। সুর্য ম্তকোপরি উঠিল, তাহার টচতন্য নাই, 
তাবে বিভোর। তখন কেশবচন্দ্র একজন ভূত্যকে তাহার মস্তকো পতি 
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ছত্রধারিণ করিতে বলিলেন। এইভাবে সমস্তদিন কাটিয়া গেল। আহার, 
বিশ্রাম, ক্লান্তির কথা তাহার মনে নাই । অবশেষে সন্ধ্যার সময় নৌকার 
ছাদ হইতে অবতরণ করিলেন। এ কিপ্রকার ষোগ ! রি 
আর একবার পগ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও পরলোৌকগত মানন্দমমোহন 
বস্থ মহাশয় বোলপুর শান্তিনিকেতনে তাহার সহিত দেখা করিতে 
গিয়াছিলেন । রাত্রিতে তাহাদিগকে আহার করাইয়। মহর্ষি ছাদের 
উপর উঠিলেন। সেদিন পূর্ণিমার রাত্রি! পূর্ণিমার চন্দ্র সুনীল আকাশে 
প্রস্ফুটিত হইয়। স্নিগ্ধ রঞ্জত কিরণবর্ষণ করিয়া নমস্ত জগংকে শীতল 
করিতেছে, আশ্রমতরুগুলি রজনীর গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়। স্ুমন্দ- 
মলয় সনীরণম্পর্শে আনন্দিত হইয়া পত্রের মর্মর শব্দগ্বারা সেই অনস্ত- 
পুরুষের মহিম। গান করিতেছে, প্রকৃতিদেবী পবিত্র জ্যোতননান্সাত হইয়? 
শ্বেতশুত্র বসন পরিধান করিয়৷ অনস্তের মন্দিরদ্ধারে আপনার অর্থ্য 
জইয়। দণ্ডায়মান রহিয়াছেন__এমন সময়ে মহর্ষি সেই ছাদের উপর 
৭ উ্টিলেন, অমনি যোগস্ত হইলেন। যোগস্থ হইয়া ছাদের উপরে পদ- 
চারণ করিতে লাগিলেন, এবং এইরূপে সমস্ত রঞন্টু সেইস্থানে অতি- 
ৰাহিত করিলেন ! 
সংসারের অনুকুল অবস্থাতে যে তিনি কেবল এইপ্রকার যোগন্ত 
হইতে পারিতেন, তাহা নহে, “ছঃখ শোক যথা ক্জাগ্রত রহে”__ 
সংসারে সেই মানবচিত্তের অশান্তিকর প্রতিকূল অবস্থাসযূহের মধ্যেও 
তিনি “স্থিতধী যুনির হ্যায় দিনযাপন করিতে পারিতেন। একবার 
তিনি যখন পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তধন তাহার জ্যেষ্ঠ 
জামাতা শ্রীযুক্ত সারদা প্রনাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুসংবাদ তাহার নিকট 
পৌছিল। সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে বলিলেন 
“সারদা আমার খরগ্রেই চপিয়া গেলেন কেন জান। তিনি আমার জন্ত 
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পরলোকে বাড়ী ঠিক্‌ করিতে গিয়াছেন। এখন পর্ববতে যাওয়া হইবে 
না। বাড়ীর সকলে শোকাচ্ছন্ন হইয়াছেন। তাহাদিগকে সাস্বনা দিবার 
জন্য একবার বাড়ী যাইব |” 

আর একবার যখন তিনি চুঁচুড়াতে বাস করিতেছিলেন, তখন 
সংবাদ আসিল তাহার তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কঠিন 
পীড়া হইয়াছে। শাসন্ত্রীহাশয় প্রতিদিন তাহাকে পীড়ার অবস্থার 
সংবাদ দিতেন। -একদিন সংবাদ আসিল হেমেন্দ্রবাবুর মৃত্যু ইইয়াছে। 
শান্ত্রীমহাশয মহর্ধির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । মহর্ষি বলিলেন “আজি- 
কার খবর কি?” তিনি বলিলেন “আজিকার থবর ভাল নহে, সেজো- 
বাবুর মৃত্যু হইয়াছে” “মৃত্যু হইয়াছে ?” বলিয়া একটু দড়াইয়া আবার 
বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন “তাহার সন্তানদিগের ও আমার মধ্যে 
তিনি একটা বাধ ছিলেন, এখন সে বীধ ভাঙ্গিয়! গেল, জল আবার 
আমাতেই আসিয়া ঠেকিল, আমাকেই এখন তাহার সম্তানদিগের 
প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যছ্ুনাথ চট্টোপাধ্যায়কে পত্র লিশি-- 
জান যে, মৃতশরীর কি ভাবে শ্মশানে লইয়া যাওয়! হইয়াছে। হস্ত" 
পদাদি সমানভাবে রাখিয়া আপাদমস্তক বস্ত্রে আচ্ছাদন করত অন্র- 
মিশ্রিত ফন্তু ও পুস্পে সুসজ্জিত করিয়া লইয়! যাওয়া হইয়াছে কি না? 
আব বিদ্যারদ্রকে. এখানে আসিতে লেখ, কিপ্রকারে হেমেক্তরের শ্রাদ্ধ 
করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা আমি তাহাকে বলিয়া দ্রিব। মুতের 
প্রতি শ্রদ্ধ৷ অর্পণ করা উচিত ।” 

এই ছুই ঘটনা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিলেন, তিনি যদ্দিও 
শোকদুংখপূর্ণ এই পৃথিবীতে বাস করিতেন, কিন্তু তাহার হৃদয় সর্বদা 
শোকাতীত মঙ্গলের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পৃথিবীর কত ঘোর ঝঞ্জা- 
ঝটিকা ভাহার উপর দিয়! প্রবাহিত হইয়াছিল, কিন্ত তাহ!র জদয়কে 
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স্পশ করিতে গঃরে নাই। তিনি সর্বদাই “ছুঃথেষগুধিগ্রমনা, স্ুখেষু 
বিগত স্পৃহঃ বীতরাগভয় ক্রোধঃ স্থিতধী” মুনির স্তায় সংসারে বাস কত্রি- 
তেন! ধন্য সাধনা! ধন্য তপন্তা ! ধন্য জীবন ! বর্তমানযুগে ভারতের 
শ্রেষ্ট মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহাই দেখাইয়া 
গিয়াছেন যে সংসারে পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় বাস করিয়া অনন্ত 
পরব্রহ্গকে “কবতলন্যস্তামলকবৎ* জানিয়! মৃত্যু ও শোকের অতীত 
হওয়া যার! 


সম্পুর্ণ । 











